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প্রজ্তাশকেত কথা। 


মহানবী (সা)-এর পাঁবত্র জীবনকে কেন্দ্র করে যত পনুন্তক 
এ যাবত বাভন্ন ভাষায় গ্লা৩ ৮৬৯৩৮ »স্পস্পর ইবনে ইসহাক 
প্রণণত সপরাত গ্রন্হটি অন্যতম জ্ঞান-ীবজ্ঞানের অন্যান্য 
শাখায় বুযৎপাম্ত থাকলেও গহানবী সো)-এর প্রচখশনতম প্রামাণ্য 
জপবনগগ্রন্হ সপগরাতু রসহীলল্লাহ্‌র রচাঁয়তা হসাবে 1তাঁন সম- 
ধক পণরাঁচিত। প্রাথণমক যুগের সশঈরাত ্রন্ছ হসেবে এর 
একটা আলাদা মধর্দা ও স্থান রয়েছে? বলতে গেলে তাঁকে 
অনুসরণ করেই পববতরকালের সীরাত গ্রন্হসমহহ প্রণসত 
হয়েছে। এ দক দিয় তাঁকে সীরাত শাস্ত্রের পাঁথকৎ লা 
যায়। তুনে তাঁর বুদচত পান্ডহীপাঁপ ইবনে [হহশামের মাধামে 
'াসাদের কাছে পেশছেছে। মূলত মহানবী (সা)-এর 
শবনপ ও ইসলামের সোনালী যুগেব হীতহাসের সাথে 
সব্প্রন্গার ঘটনা সম্পকে ভথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে তাঁর 
এখবনেত্ একটা [বস্ধাট অংন্ ব্য হন ছিল। 

বইটি পাাথিবশর ভগ্ন ভাপায় অননাদত হরেছে। বাংলা 
ভাযাভাহখীব সনে এটার তরজমা পেশ করেহেন জনাব 
শহগদ আখন্দ অনুবাদের ভাবা পেশ শ্রষঙজ্ল ও নাবন্পীল। 
ইননাঁনক কফ.উত ভশন বাংলাতিন অন্র পতস্তন্জীটির বাংলা 
অনুবাদ প্রকশ করে সুধী পাঠকের হাতে তুলে দতে 
পরে আল্লাহর দরপাপে অশেব শন্কাঁরঘা জ্ঞাপন করছে। 


/ 


অন্ুব্বাদকেত্র নিবেদন 


আব আবদ;ল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ৮৫ িজরখতে মদীনায় জন্ম- 
“হণ করেন এবং ১৫১ হিজরীতে (ভন্নমতে ৭৬৭ খস্টাব্দে) বাধদাদে 
মৃতৃবরণ করেন। হীন সংক্ষেপে ইবনে ইসহাক নামে মহানবী (সা)-এর 
প্রাচীনতম প্রামাণ্য জীবন “সীরাতু-রসলল্লাহ-এর রচাঁয়তা হসেকে 
পাঁরাচত। এ*র মূল গ্রন্হ সংরক্ষণ করা হযাঁন। তাঁর গন্ছের যে চারটি 
অনহীলাপ করা হয়োছিল তার মধ্যে দুটো? করোছিলেন এর ছাত্র আল-বান্কাই। 
তারই একাট অন্যালাপ সম্পাদনা করোছু“লন ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৮ 
শহজরণী)। সম্পাদনার খাতিরে কোথাও তিণন নল গ্রন্হের পাঠ সংক্ষেপ 
করেছেন, কোথাও বিশ্লেষণ করেছেন আবার কোথাও পাঁরবতন ও পারবধণন 
করেছেন। অতএব ইবনে ইসহাকের মল 'সীর।তু রসুলুল্লাহ সপক্ষে 
আমাদের জ্ঞানের মূল সূত্র ইবনে হিশাম সংকলিত ও সম্পাঁদত গ্রণ্হাটি। 


যৌবনকাণ ইবনে ইসহাক মদগনায় আঁতবাীহত করেন। তারপর মিসর 
ও ইরাক যান। তাঁর জীবনের ধ্যান-ধারণা, কামনা-বাসনা সব ীনবোদত 
দিল হযরত মুহাম্মদের (সা) জীবনী ও ইসলামের প্রাথীমক হাতিহাসের 
সঙ্গে সং্লম্ট সবপ্রকার ঘটনা সম্পকে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে । তাঁর 
সেই সাধনা ও নিজ্ঞার ফসল সীরাত। 


ইবনে ইসহাকের জাবনণগ্রন্ের তংকালে কোন উল্লেখযোগ্য প্রা তিদ্বদ্বণ 
ছল না সত্য, 'ক্তু এর পৃর্সর বেশ কু মাগাবশ পুস্তকের আস্ততের 
কথা জান! যায়। মাগাযী হলে। আরবী সাহত্যে প্রচলিত ধর্মযুদ্ধ সম্প- 
1ক্তি বীরতব্যঞ্ক ইতহাস। এগুলো কবে রাঁচত হয়েছিল তা সঠিক 
করে জানা যায় না। গহজরণ প্রথম শতকে মাগাধী ও অন্যান্য বিবরণশ রচনা 
প্রসঙ্গে বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান সম্পকে 
নোট লিখে দিয়ে গেছেন উত্তুরপৃরুষের হাতে। এদের নোটের এবং 
ববরণীর এবং অন্যান্য সূত্রের সাহায্য ইবনে ইসহাক তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নের 
জন্য গ্রহণ করোছলেন। এদের মধ্যে প্রধান পুরুষরা হচ্ছেন £ 


১, খলশফা উসমানের (রা) পুত্র আবান (হিজরী ২০-১০০)ঃ ইনি ভার 
[পতৃহস্তার ীবরতদ্ধে আঁভযানে তালহা ও জধবায়রের সঙ্গে শরীক 
হয়েছিলেন। 


[ ছয়; 


৯. উরওয় ইবনে আল-জঃবায়র ইবনে আল-আওয়াম (হজরণ ২৩--৯৪) £ 
ইন খলশফা আবু বকরের রো) কন্যা আসমার পু । ইন এবং এপ্র 
ভাই আবদুল্লাহ নবী করীমের (সা) সহধাঁম্মণশ এবং তাঁদের নকটা- 
আ্রীয়া হযরত আয়েশার রো) সঙ্গে ঘাঁনচ্ঠ 'ছলেন। ইসলামের প্রথম 
1দককার ইতিহাসের উপর হান অতুলনীপ্প জ্ঞানের আঁধকারণ ছিলেন। 
উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক কখনো কোন তথ্য জানতে চাইলে 
এ'র শরণাপন্ন হতেন। 
শুল্'হ্‌ ইবনে সাদ ঃ ইনি একজন মুক্ত দ।স 'ছিলেন। 
ওয়াহাব ইবনে মুনাবশবহ (হিজরী ৩৪-১১০ )$ পারস্যের আধবাসণ, 
পরে ইয়ামনে স্থারঈভাবে বনত হ্থাপন করেন। 

$* আম ইবনে উপর ইবনে কাতাদা আল-আনসারশ (মৃত্যু আন-মানিক 
১২০ হিজরগ)£ মহানবীর সো) বংদ্ধাঁভযান সক্বন্ধে ইন দামাশ- 
কাসে 'বাঁভল্ন শক্ষা প্রাতিঙ্ঞানে বক্তৃতা দিতেন। পরে তাঁর শিষ্যেরা 
সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন। 


৬. ম:হা"মদ ইবনে মুসালম (োহজরশী ৫১১২৪) মক্কার এক সম্ভ্রান্ত 
বংশের সম্তান। আধ্দ.ল মালক, শীহশান ও ইয়াযদের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ 
চিলেন। ইন একট মাগাযী পযুদ্তকলখোছি,লন। 


৭, আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আবু কর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে 
হাঝম (মৃত্য ১৩০ বা ১৩৫ হিজরী )৪ ইন উমর ইবনে আবদহল 
আযীষ বত আদচ্ট হয়ে হাণশসের সংকলন তৈরী কলোছিলেন। 
হার সংকিলত হাদপলের দিশেষ সন্ত্র গ্লেন আমর 'বনতে আবদুর 
রহগান। 

৮. আবুল আসওয়াদ মুহাদ্মদ ইবলে আবদুক রহমান ইবনে নওফেল (মৃত্যু 
১৩১ বা ১৩৭ হজরসী ) ৪ ইনি একটি মাগাষী পক্তক লিখে গেছেন। 

১. সা ইবনে উকবা (০৫--১৪১ হিজরী) ইাঁন ছিলেন আল-জববায়র 
পণরবাণ্রর একজন মনত দাস। ইনি ইবনে ইসহাকের সমসামায়িক। 


বে 


এই সম্মন্ত জূত্র ও উৎসের সাহায্যে ইবনে ইসহাক মহানবীর বে 
সগরাত রচনা ঝয়েন তা এইসব মাগাযী সাহতে;র ধারা থেকে সম্পণ 
প্‌থক ছিল এবং আপন বোৌশস্ট্যে মাহমাঁন্বিত ছিল। তান সনাতন্‌ 


[সাত] 


'মাগাযশ ধরনে সশরাত লিখেন ধন, বরং মহানবশর জীবনশ লেখার সম্পূ্ণ 
নতৃগ্ম একাঁটি পদ্ধাত প্রবত্ন করেন। তাঁর প্রবাঁতত পদ্ধাত পরবতণ 
কালে সীরাত সাহিত্যের পথ প্রদশকরূপে পাঁরগাণত হয়। ইন 
রসূল করীমকে সো) একাট খ্রাতহাঁসক ববত'নের নায়করপে চিতিত 
করেন, যে বিবতন চত্ড়াস্ত পারণাতি পারগ্রহ করে ইসলামের অভয্যদষ়ে। 
প্রথমে তান আরব ও মরা নগরীর হাতহাস 'লখেন। তারপর হযরত 
মুহাম্মদের (সা) বংশ, বনু কুরায়শের ইতহাস এবং সবশেষে তাঁর 
সংগ্রাম, ইসলাম প্রচার ও চূড়ান্ত 'বজয়েব কাহনশ বর্ণনা করেন। 

সীরাত রচনায় ইবনে ইসহাক এর তথ্যগত ীবশহ্দ্ধহা সম্বন্ধে বশেষ 
সতকতা অবলম্বন করেছেন। অসংখ্য বর্ণনার পুবে অনেকে বলেন' 
“তারা বলেন' শব্দগুলো তান ব্যবহার করেছেন। এ সবক্ষেত্রে ইবনে 
ইসহাক বর্ণনার সত্যাসত্য লম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। এই বর্ণন। 
একাঁদকে যেমন অসত্য হতে পারে, তেমাঁন আবার সতাও হতে পারে। এমাঁন 
করে অনেক স্থানে শেষ বর্ণনার শেষে তিনি বলেছেন, 'এই বর্ণনার সত্যাসত্য 
আল্লাহ্‌ জানেন' অথ এর মোক্ষমতা সম্বন্ধে তান কোন ঝধীক নেন নি। 

সীরাতের প্রথম ইংরেজশ প্রকাঁশত হয় ১৯৫৫ খংস্টাব্দে লন্ডন থেকে। 
অনুবাদক এ. গ্রীলাউম। বতর্মান অনহবাদ উক্ত ইংরেজী অনুবাদ অনংসরণ 
করে করা হয়েছে। 

সরা, কুরআন, সুল্লাহ্‌* আরবী ভাষা ও ইতিহাস সম্পকে আমার 
জ্ঞান নেই বললেই চলে। তবু আম এই দুঃসাহস অনুবাদ কর্মে 
রত হয়োছলাম প্রথমত, মহাপুরুষ মহানবীর (সা) প্রাত শ্রদ্ধা নবেদনের 
উদ্দেশ্য 'নয়ে এবং "দ্বিতীয়ত, ইবনে ইসহাক বরাঁচত মহানবী হযরত 
মুহাম্মদের (সা) প্রাচীনতম প্রামাণ্য জীবনী বাংলা ভাষাভাষ ধমপ্রাণ 
মুমিনদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। এই গ্রন্হ পাঠে তাঁদের ধমজ্ঞানের 
পিপাসা কছু পাঁরমাণে নিবৃস্ত হলেও আমি আমার শ্রম সকল হয়েছে 
বলে ধরে নেবো । আমার ্বঈকৃত অজ্ঞতার কারণে মথবা অসাবধানতাবশত 
অনুবাদে ভুলন্রীট থেকে বেতে পারে। ছোট হোক, বড় হোক কোথাও 
,কোন ভূল পরা পড়লে তা যাঁদ আমাকে বা গ্রন্হের গ্রকাণককে সহৃদর পাঠক 
দয়া করে জানয়ে দেন, তাহলে আমরা কৃতঙ্্র থাকব। 


ঢাকা, রমযান» ১৩৯৯ হজরী শহখদ আখন্দ 
আগস্ট, ১৯৮০ খুস্টাব্দ 


প্রথম পর্ব 


আদম (আ) থেকে হযরত মহম্মদ (সা) পয+স্ত প্রামাণ্য বংশকুম ৩ 
হযরত ইসমাঈ,লর (আট) বংশক্রম 

ইয়ামনের রাজা রাব ইবনে নসরের কথা এবং শক্ধ ও সাত নামে দুই 
ভাবধ্যদ্বক্তার কাঁহনন 


আব করীব তরান আসাদ ইয়ামন রাজ দখল করে ানলেনঃ তাঁর 


রে 


ইয়াসারব আঁভযান ১০ 
তার পহন্র হাসান ইবনে বানের রাজত্ব £ তার ভাইকে হত্যা করল 
আমর, তার বৃত্তান্ত ২০ 
লাখাঁনয়া যৃ-শানাতির ইয়ামনের সংহাপন দখল করার বরণ ২২ 
যুনুয়াসের রাজত্ব ২9 
নজদ্গানে খস্টধমেরি সচনা ২৪ 
আবদুল্লাহ ইবনে-আল-সামর এবং আরো অ.নকেই খন্দকে পড়ে 
ধন'*5হ হয়ো গয়ৌছলেন ২৮ 
দাউদ যু-থালাবান, আবাঁসনশয় আধিপত্যের সূচনা এবং যে আগরয়াত 
ইয়ামনের ভাইসরয় হয়োছিলেন তাঁর ইতিহাস ৩২ 
আবরাহন ইয়ামনে ক্ষমতা দখল করলেন, হত্যা করলেন আঃয়াতকে ৩৬ 
হাম্তবাহনীীর ইাতহাস ও পাঁঞ্কা-প্রণে তার কাঁহনশ ৩৮ 
হাতণর গল্প নয়ে কাঁবতা ৫০ 
সায়েক ইবনে জংইয়াজানের ভ্রমণ এবং ইয়ামনে ওয়াহাঁরঙ্গের শাসন ৫৩ 
ইন্নমনে পারন?য় প্রভুত্বের অবসান ৬০ 
নজার ইবনে মা'দের বংশধর ৬১. 
আমর ইবনে লুহাই-র কাহিনশ এবং আরবদের দেবমীত“র বিবরণ ৬০ 
বাহরা, সাইবা, ওয়াসলা এবং হাম ৭১ 


বংশ-ববএণণর বাকশ অংশ ৭৩. 


| দশ । 


' সামার কাঁহনশ 

আউফ ইবনে লুআই-র দেশত্যাগ 

যমযম খনন 

জুরহ-ম এবং ঘমযম কুয়া ভরাটকরণ 

কিনানা ও থুজায়া গোন্রের কাবাঘরের অগধকানন অজর্ন এনং 
জুরহুমদের 'বতাড়ন 

কা'বাঘরের দায়ত্বে থাকা অবস্থায় খুজাআর স্বেচ্ছাচার 

কুসাই ইবনে ীকলাবের সঙ্গে হুলায়লের কন্যা হব্বার বিবাহ 
হজহযাশদের উপর আল-গাউসের কর্তৃত্ব 

আদওয়ান এবং মুযদর্ঠীলফায় 'বদায় অন:্ঠান 

আমর ইবনে জাঁকর ইবনে আমর ইবনে আইয়াষ 

ইবনে ইয়াশকুর ইবনে আদওয়ান 

মরায় কূশাই ইবনে £কলাবের ক্ষমতা দখলের কাহিনী; কেমন করে 
কুরায়শদের তিনি এক্যবদ্ধ করলেন, এবং কুদাআ তাঁকে ?ক রকম 
সাহায্য করলেন তার বরণ 

কুসাইর পরে কুরায়শদের মধ্যে অন্তীর্পিবাদ এবং সুবাীসতদের জোট 
ফুদুলদের মৈত্রী 

যমযম খনন 

মক্কায় কুরায়শদের ীবাভন্ন গোত্রের মা?লকানাধশন অনান্য কুয়া 
আবদুল মনুভ্তাঁলবনজের পহকে কুরবান)? করবেন বলে প্রা তজ্ঞা 
করলেন 

এন রমণশ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তাঁলবের কাছে বয়ে 
প্রস্তাব দয়োছলেন 


রসলকে (সা) গভেধারণ করার সময় আমনাকে যাবলা হয়োছল 
বসৃলুলাহ-র (সা) জন্ম, তাঁর স্তন্য-পোষ্য শৈশব 

আশমনা মারা গেলেন, রসহল (সা) দাদুর সঙ্গে বাপ করতে লাগলেন 
আবদুল মৃত্তাঁলবের একা, তাঁর উপর শোকগাঁথা 

আবু ভালব নবী সো)-এর আঁতভাবক হলেন 

বাহরার গল্প 


কদ্তজার বা অন্যায় যহদ্ধ 


০১০0 


২১ 
১০০ 
৯০২ 
৯১০ 
উতর 


| এগারো । 


রসলল্লাহ (সা) খাদীজাকে বয়ে করলেন 

রসল করীম (সা)-এর মধ্যস্থতায় কা'বাঘর পহনাঁন“মণি 

হুম 

আরব ভাঁবষাদ্বক্তা, যাহদশ রাঁব্ব এবং খস্টান সাধদের বিবরণ 
আল্লাহ্‌র রসল সো) সম্বন্ধ য়াহৃদীীদের সতক্বাণী 

সালমান কেগন কবে মৃসলমান হল 

চারজন লোক বহু ইশ্বরবাদ ভেঙে 'দলেন 

বাইবেলে রসংলংল্লাহ সো)-কে বোঝাতে ষে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 
রসুল-ল্লাহ্র মিশন 


রত 

দ্বিতীয় প্র 
কুরআন অবতরণ হলো 
খুয়ায়ীলদের কন্যা খাদীজার ইসলাম গ্রহণ 
নামামের ব্যবস্থা 
আলস ইবনে আবু তাঁলব পুর*ষদের মধ্যে প্রথম মুসলমান 
আব বকরের আমন্ত্রণে যেসব সাহাব ইপগলাম গ্রহণ করোছলেন 
রসূল (সা. -এর প্রকাশ্য প্রচার আভঘান এবং তার প্রাতাক্রিয়া 
আল-ওয়ালিদ ইবনে-আল-মহাঁগরা 
রসহল (সা)-এর প্রাতি তাঁর আপন লোকের আচরণ 
হামযা ইসলাম গ্রহণ করলেন 
রসল করম (সা) সম্বন্ধে উতবার উক্ত 
রস.ল করীম (সা) এবং কুরায়শ নেতাদের মধ্যে মাপোস 
আলোচনা এবং গহা সম্পাঁকণত সরার শানে নযুল 
কুরঅ'নের প্রথম উচ্চস্বর পাঠক 
কূরায়শবা রপৃল করীম (সা)-এব কৃূরআন পাঠ শুনল 
[নিচ শ্রেণীর মুসলমানদের বহুইশ্বরবাদশ কক ানযণতন 
আ'বাঁসানষায় প্রথম হক্তলত 
[হিজরকারশদের ফেরত আনার জন্য কুরায়শরা আবাঁনাননাস 
লোক পাঠাল 
কেমন করে নগাস আবাপানগ়ার রাজা হলেন 
নিগাতসেিরত্দ্ধ আঁবাঁপনখযদের গবদ্োহ 
উমর রো) ইসলাম গ্রহণ করলেন 
একাঁট বয়কট ঘোষণার দলশল 
রসল সো)-এর প্রাতি আপনজনের দৃবণ্যবহার 


৯৫২ 
৯৫৪ 
১৬১৯ 
১৬৬ 
৯৭৩ 
১৭৬ 
৯১৮% 
১৯৪ 
৯৭ % 


২০ 
২০৮ 
১০ 
৯৩ 
১৬ 
১০১ 
২১ 
২৪৩ 
৪৫ 
২৪৭ 


২৪৯ 
২৬৭ 
৬ ৮ 
২৭১ 
২৭৬ 


২৮৩ 
২৭৯০ 
৯২ 
২১9৪ 
৩০২ 
৩০৬ 


বারো] 


'আ'বাসানয্ায় িজরতকারাদের প্রত্যাবতণন 
“উসমান ইবনে মাজউন আল-ওয়ালদের আশ্রয় ত্যাগ করেন 
আবহ সালামার সঙ্গে তার আশ্রয়দাতার সম্পক” 


আব বকর ইবনে আল-্দুগ-ম্নার আশ্রয় নেন এবং পরে তা ত্যাগ করেন 


বয়কট খারিজ 
আত. -তুফায়ল ইবনে আমর আদ-দাট্ীসর ইসলাম গ্রহণ 
ইরাশিটরা আব জেহেলের কাছে উট বিক্রি করোছিল 


র.কানা আল মুত্তালাব রসল করীম (সা১-এর সঙ্গে কদ্ত লড়লেন 


খংস্টানদের এক প্রাঁতীনাধদল ইসলাম গ্রহণ করল 

সুরা আল-কাউসার নাঁষল 

তাঁর কাছে কোন 'করিশতা পাঠান হয়ানি 

কেন" এর উপর প্রত্যাদেশ 

আপনার আগেও রসলদের উপহাস করা 

হয়েছে এ আয়াতের নাযিল 

রাতের সফর, শ'রাজ 

বেহেশতে আরোহণ 

'উপহাসকারীদের প্রাত আল্লাহর আচরণ 

আব উধায়াহর আল-দাটাঁসর কাঁহনশ 

আব তাঁলব ও খ।দীজার মৃত্যু 

সাহায্যের জন্য রসল করীম (সা) সাঁকফের কা [.লেন 
সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে হাঁঘর হলেন রস:ল করীম (সা) 
আইয়াস ইসলাম গ্রহণ করলেন 

আনসারদের মধ্যে হসলামের সহচনা 

আল-অগকাবার প্রথম ওয়াদা এবং মস 'আবের মিশন 
মদশনায় জুমা নামায 

আল-আকাবার দ্বিতীয় ওয়াদা 

-বারোজন নেতার মাম এবং আল-আকাবার বাকি কাঁহনশ 
আমর ইবনুল জামুৃহ-এর প্রাতিমা 

ণদ্ধতীয় আকাবায় ওয়াদার অবস্থা 

দ্ধতশ্য আকাবায় উপা্ছিত ব্যাক্তদের নাম 

রসুল করম (সা) যুদ্ধের জাদেশ পেলেন 

যার মদীনার হজরত করলেন 

'উমর মদীনায় হজরত করলেন, আইয়াশ ও তাঁর কাহনধ 
মদশনায় মুহাজিরদের থাকার ব্যবস্থা 


৩১৯০৯ 
৩০৯ 
৩55 
৩২৫ 
৩২৭ 
৩৪৮৩ 
৩৩৮ 
৩5০ 
৩৪২ 
৩5৪ 


৩৪৬ 
৩৪৬ 
৩০৩ 
৩৭1 
৩৬১২ 
৩৬৪ 
৩৬৮? 
৩৭ ৯ 
1 
৩৭ ৮ 
৩০০ 
৩৮ 
৩৮৭ 
৩০ 
৩৯৮ 
০০00 
০০০ 
6০9৮ 
৮৯০ 
8৫৬ 
৯৪) 


প্রথম পরব 


হযলতেব জো) বংশক্রঙ্। 
হসলাম-পুব সম্ক্ষ খেকে এতিহ্য-বি বরণ 
হযলতের সো) শৈশব কৈশোর 
তর যৌবন 


আল্লাহ পরম করএণাময় দয়াময় 


তাঁর নামে শুর* কার 

সমস্ত প্রশংস তাঁর, ভান 'ীবশ্বচরাচরের মালক, 
আমাদের নেতা হধরত মহহম্মদ সো) তাঁর পারবার 
এবং তাঁর সমস্ত অনঃসারঈীদের উপর 

সালাহ. র রহমত নাাধল হোক 


ঘাম (আ) থোর হর মহ (ঘা) গর্ন 
গ্ীমাগা বশ 


ব্াকরণাঁবদ জ্ঞানী পুরণ্থ আব মুহজ্মদ আবদুল মালিক ইবনে ১ 
'হশাম বলেনঃ 


এই পুস্তক রস্‌লংল্পাহ (সা)-এব জীবনণ। 


হযরত মনহণ্ম (সা)-এর পিতা ছলেন আবদুল্লাহ:। আবদুল্লাহ 
ছিলেন আবদঃল্লাহ্‌ই ইবনে আবদুল মঃত্তালব (অনা নাম শায়বা) 
অথ আব্দহল নংভ্তাঁলব (ণারবা)-এর পনু্ধ। এমান করে আবদুল মনুত্তাঁলব 
(শায়বা ) ইবনে হাঁশম (অন্য নাম আমর ), ইঝনে আবদ- মানাফ 
(অনা নাম আল-নুগ্রটরা), ইবনে কসাই (এনা নাম যান্নদ), ইবনে 
[র্লাব ইবনে গৃ্ীপা, ইবনে কব, ইবনে লুজাই ইবনে গালিব, ইবনে 
িহ্‌র, ইবনে মানিক, ইবনে আ-নাদর, ইবনে কনানা, ইবনে খজারমা, 
ইবণে মদারকা (মন্য মাম আমির), ইবনে হীলনাস, ইবনে মুদার, 
ইবনে ানথার, ইবনে মাআদ, ইনে আাদনান, ইলনে উদদ (অথবা উদাদ) 
ইবনে মুকাণওযাম, ইবনে নাহহর, ইবনে তায়রাহ, ইবনে ইরারণব, ইবনে 
ইযাজুধ, ইবনে নাংবত, ইবনে ইসবাইল, ইবনে ইবরাহীদ খলীল-ল্লাহ- 
ইলনে হারিহ (অন্য নাম আমর), ইবনে নাগুর, ইবনে সার*গ, ইবনে 
রা'উ, ইবনে ফালখ, ইবনে অ.ইবার, ইবনে শালখ, ইবনে আরফাখশাদ, 
ইবনে সাম, ইবনে নহে, ইশনে লাএব, ইবনে মান্তুশালাখ, ইবনে আখনুখ। 


এপাশ শ শিস পি শি শাল সপ শী শিপ পাপ সদা হা 


১, ইবনে অর্থ পত্র। আব্দৃল মালক্ক ইবনে হিশাম অথথ হিশামের 
পুত্র আবদুল মালক। 


৪ সরাতে রসল-ল্লাহ (সা) 


তাঁরা বলেন,১ হাঁনই হীদ্রস পয়গম্বর ছিলেন, সত্যাঁমথ্যা আল্লাহ্‌ জানেন 
(আদমের সন্তানদের মধ্যে সবপ্রথম তাঁকেই নবুয়ত দেওয়া হয় এবং 
সবপ্রথম তাঁকেই কলম লেখা প্রদান করা হয়), ইবনে ইয়ার্দ, ইবনে মাহাঁলিল, 
ইবনে কাইনান, ইবনে ইয়ানশ, ইবনে শি, ইবনে আদম। 


হুযব্লরত ইসমাঈলের (আ) বংশক্রম 


হযরত ইবরাহীমের (আট) পুত্র হযরত ইসমাঈলের ছিল বারোভন 
পুন্র-সন্তান। তরি? হলেন নাবত (জ্যৈন্ঠ), কাইদর, আদবুল, মানশা, 
মিশ মা, মাশি, দিম্মা, আদর, তায়মা, ইয়াতুর, নাবণ এবং কাইদুমা। 
এদের মাতা ছিলেন রা'লা, রা'লার 'ীপতা ছিলেন মদাদ ইবনে আমর 
আল-জ;রহুম। জুরহৃম ছিলেন ইয়াকতান ইবনে আইবার ইবনে 
শালখের পুত্র। আর ইয়াকতান ছিলেন কাহতানণ ইবনে আইবার 
ইবনে শাঁলখ। বার্ণত আছে-হযরত ইসমাঈল ১৩০ বছর জীবিত 
পছলেন। মৃত্যুর পর পাঁবন্র কাবা অঙ্গনে তাঁর মাতা হাজেরার সমাধর 
পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। 


মুহম্মদ ইবনে মুসাঁলম ইবনে উবায়দচললাহ ইবনে শিহাব আল-জহুহ 
আমাকে বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে কাশ 
ইবনে মাঁলক আল আনসার (আস-সুলাম নামেও পাঁরাঁচিত ইন, তাঁকে 
বলেছেন যে, রসলন্ল্লাহ বলেছেন, "তোমরা মিসর জয় পরল পরে 
মসরের মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। কারণ ওরা আনাদের আজ য়িত। 
ও আশ্রয় দাবী করতে পারে ।” রসহলহলাহ ভারা ভমাদের আটিন: 
বলতে ?ক বোঝাতে চেয়েছেন ?জজ্বেন করলে আল-জন্হতার আমাকে বলেছেন 
যে. রসলঃল্লাহ জবাব [দয়োহলেন, ইসমাঈলের মাতা হাজেরা ছিলেন 
তাঁদের বংশের সন্তান। 
১. তাঁরা বলেন, "অনেকে বলেন' ইত্যাদ বলে যাবলা হয়_ধরে নত 

হবে লেখক তাতে সন্দেহ পোষণ করেন। এইরপ বশনা সত্য হত 

পারে, অসতাযও হতে পারে। 


সীরাতে রসল:ল্লাহ- (সা) ৫ 


আদ ইবনে আউস ইবনে ইরা ইবনে শাম ইবনে নৃহ এবং আবির ইবনে 
ইরাম ইবনে শাম ইবনে নৃহের দুই পত্র দামুদ এবং জাদস এবং লাবদ 
ইবনে পাম ইবন নূহের পুত্র তাসম, ইমলাক এবং উমায়েম_এপ্রা সবাই 
আরব ছিলেন। নাবত ইবনে ইসমাঈলের পুত্র হলেন ইয়াসজুব। এর পরবতর্গ 
ধারা হলো ইয়ারএব-ঙায়বা-নাহর- মহকাওয়াম-উদাদ-আদনান। 


আদনানের সময় থেকে ইসমাঈল থেকে উদ্ভূত বাঁভনন বংশ 
বাচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আদনানের হিল দুই পত্র-মাদ এবং আক। 
মা'দের চার পুত্র-ানিজার, গ্ুদ। প্রথম পুত্র বলেঃ তাকে আবু ক্ষহদা 
বলা হতো)-কাউনস এবং আইয়াদ। কুদা চলে ।গয়োছিলেন ইয়ামানে 
[হমায়ের ইবনে সাবার কাছে। সাবারের অন্য নাম ছল আবদদ শামস; 
শকন্তু তাঁকে সাবা বলা হতো. কারণ আরবদের মধ্যে ?তাঁনই সর্ব প্রথম 
কাউকে বন্দী করোছলেন। তাঁর পিতা ?ছলেন ইয়াসজুব ইবনে ইয়ার-ব 
ইবনে কাহ্‌তান। মা বংশের ওয়াকবহাল সূত্রের মতে কাউন.স 
ইবনে মা'দের কোন সনঙান-সন্ভাঁত বাঁচে নি। আলশাহরার সম্া১ আন- 
নুমান ইবনে আল-মুনধর এই বংশের সন্ভান [ছলেন। এই নুমান 
ছিলেন কাউনহস ইবনে মা'দ বংশের । আমাকে একথা-বলেছেন আল-জহহার। 


ইয়াকব ইবনে উতবা ইবনে আল-ঘঃগীরা ইবনে আখনাস আমাকে 
আরো একট সংবাদ দয়েছেন। বান জন্রায়খের আনসারদের এক 
শেখ তাঁকে বলোছলেন, উমর বান মআল-খান্তাৰব আন-নুগান বন 
আল-মুনাঁধরের তলোয়ার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তান বুবাণর ইবনে 
মাতম ইবনে আদ ইবনে নওফল ইবনে আবূ মানাদ ইবনে কাসারকে 
ডেকে পাঠান। তারপর তান এলে পরে সেই তলোয়ার তাঁর কোমবে 
পারয়ে দেন। উমর (বন আল-খান্তাব সমস্ত করার়শদের মধ্যে বংশ-বত্তান্ত 
সম্বন্ধে সবশ্রেষ্ত জ্ঞানের আধকারশ ছলেন। ঠক কংরায়শদের মধ্যে কেন, 
সমস্ত আরবদের মধ্যে বংশ সম্বন্ধে তশর চেয়ে বেশশ আর কেউ জানতেন না। 
তান দাঁব করতেন, বংশ ব্্তান্ত সম্বন্ধে তর গুর* ছিলেন এই বষয়ের 
উপর আরবদের শ্রেষ্ঠ তম পাণ্ডত আব বকর। এই আন-নুমানের পাঁরচয় 


৬ সধরাতে রসূমুলাহ (সা, 


জানতে চাওয়া হলে ব্;বায়র বশোঁছলেন, হীন কাউনঃস ইবানে যাদের 
বংশের লোক । ইবে আন্যানা আরবরা [কভু আয কথা বেশ জোর দিসে 
বলেন। তাঁদের মতে আন-নুমান ছিলেন রাব ইবনে নসত্জের লাখম বংশের 
লোক! 2৩7মগ্যা অবশ সব আল্লাহ জানে, | 


ইয়ামনের্ ব্রাজা ক্রার্ধে ইবনে নসর্রত্র কথা এক্রং 
শিক ও সাতি নামে দুই ভবিষ্যদ্বক্তাত্র কাহিল) 


ইরামনের রাঙা বরাবর ইবনে নসন ছিলেন আসল ৩:শলা বংশের লোক। 
এক সাংঘাঁতক স্বপ্ন দেখে তান ভসনণ ভবত হয়ে সড়োৌছলেন। স্বপ্নের 
ভয়াল প্রভাব থেকে !কগুতেই হান মবক্ত হতে পারাছলেন না। তখন 


€ ৫১ 


[তান রাজ্যের সমস্ত ভাবঘ্যদ্বক্তা, যাদুকর, তান্তিক জ্যোতিষ ডাকালেন। 


বললেন, “আম এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখোছ। সেই স্বণ দেখা অবাধ 
আম দশ্ন্তা থেকে মুক্ত হতে পারাঁছ না। এই ভ্বগ্প নাক, এর 
মানে ক আপনারা আমাকে বলুন, 


২ 


তখরা সবাই বললেন, 'স্বপ্নটা কি বলুন, জআমপা তার মানে আপনাকে, 
বলে দেবো।' 


রাজা বললেন, স্বপ্নের কথাই যাঁদ আ'ম বলে দলাম, তাহলে তো! 
আপনাদের ব্যাখ্যা আম বশ্বাস করতে পারবো না। কারণ 'যাঁন আমার 
স্বপ্নের মানে জানেন, [তান আমার স্বপ্লাটকেও জানেন, স্বপ্নের কথা 
আমার তাকে বলতে হবে না।' 

তখন ওদের একজন পরামশ" 1দলেন, তাহলে শির ও সা ভহঙক ডেকে; 
আনলে ভাল হয়। করণ. তারা অনেক গুণী মানষ। পবা? তল্সে দেশা 
জানেন। তশরাই তাঁর শ্রমেনস জবাব দিতে পারবেন। 


সাতহর প্রকৃত নাম ছিল রাঁব ইবনে রাঁধ'আ ইবনে মাসৃদ ইবনে 
মাঁজন ইবনে িব ইবনে আদ্দ ইবনে মাঁজন গাসসান। শৈক্ধ ছিলেন শিক্ক, 


সীরাতে রসূললল্লাহ- সো) ্ে 


ইবনে সাব ইবনে ইয়াসকর ইবনে রশহৃ»। ইবনে আফরাক ইবনে কাসার' 
ইবনে আবকার ইবনে আন্মার ইবনে নিজার। আনমার ছিলেন বাঁজলা 
এবং খাত আম-এর পতা। 


রাজা, তণদের ভেকে পাঠালেন। গথমে এসে পেশছ নেন সা।তহ। ভার 
কাছে রাজা সমস্ত বিষয় আবার বর্ণনা ফরলেনণ। শেখে বললেন, 'আপান 
যাঁদ আমার স্বপ্নের কথা জানেন, তাহলে তার অর্থও তাপাঁন জানেন) 


সাঁতহ্‌ পদ্য অবাব দিলেন £ 


আপাঁন একটি আগ্জাশখা দেখেছেন, 

আসছে সমুদ্র থেকে। 

সমস্ত নিম্নভীমর উপর পড়ল সে আগুন এসে 
এবং গিলে নল ওখানে বা হিল সব। 


রাজা বললেন, ঠিক তাই, ভাই তান দেখেছেন॥। তাহলে এর অথ” 
ঠক? সা'তহ' জবাব দিলেন £ 


কসম লাভা অণ্চলের সাপের, 
আপনার রাল্যের সমস্ত ইীথওপয়ানরা 
রাজা হবে আ'বয়ান থেকে জুরাস সবখানে । 


রাজা খুব ভাবনায় পড়লেন, বড় দুঃসংবাদ বটে। শীঁজজ্ঞেস করলেন, 
কখন ঘটবে এসব ? তাঁর সময়ে 2 নাক তার পরে? সাতিহ পদ্যেই জবাব 
দলেন, এখন থেকে যাট ক সত্তর বছর পরে। ওইসব নবাগতদের রাজ্য কি 
টিকবে না? না, টিকবে না, স্তর প্ছর কি তারো কিছুদন পরে তা 
ানম.“ল হয়ে যাবে। তখন তাদের হয় হত্যা করা হবে, নয় ভাড়য়ে দেওয়া 
হবে। কে করবেসেকাজ্জ? ইরাম ইবনে হয়াজান আসবেন এডেন থেকে 
তাদের বিরতদ্ধে লড়বার জন্য । ইয়েখেনে তাদের এ'টকেও আস্ত রাখবেন 
নাতান। আরো প্রশ্ন করে জানা গেল তাদের রাজ্যওটকবে না। িবশহ্দ্ধ 
একজন নব আসবেন তাঁর কাছে । দৈববাণশী আসবে উপর থেকে, তিনিই 
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যবাঁনকা ঘটাবেন এ রাজ্যের; সেই নবী হবেন গালিব ইবনে হর ইবনে 
মালিক ইবনে আন-নাধরের বংশধর। তাঁর রাজত্ব সময়ের শেষ সখমানা 
পধন্ত স্থায়ী হবে। সময়ের ক কোন শেব সীমানা আছে ? রাজা জজ্ঞেস 
করলেন £ জবাব 'দিলেন সাঁ৩হ, জি, আছে। সেহইীদন প্রথম এবং শেষ 
একসঙ্গে মালিত হবে, পণ্যবান স,খের জন্য, পাপন দুঃখের জন্য । 


রাজা প্রশ্ন করলেন, 'আপাঁন যা বলছেন সব সত্য 2, 
সব সত্য। অন্ধকার, গোধিল 

রাঁবরশেষ ভোর, সকলের নাম 'দব্য 

যা বলোছি আম, সব সত্য! 


তারপর এলেন শিল্ক। তাঁর কাছেও রাজা সমস্ত বয় বর্ণন। করলেন, 
গকন্তু ঘূণাক্ষরেও সাতিহ যা বলে গেছেন তার 'বিন্দ, বিসগ” প্রকাশ করলেন 
না। তান পরাীন্ম্য করতে চান দুজনে ঠিক একই রকম ব্যাখ্যা দেন ?ক 
না। শিক বললেন £ 


আপান একাঁট আগ্রাশখা দেখেছেন 

আসছে সমুদ্র থেকে। 

পাহাড় আর অরণ্যের মাঝখানে সে আগুন পড়ল এসে 
গলে নিল সে জীবন্ত সব কছু। 


রাজা বুঝলেন ওদের দুজন এক এবং অভন্ন কথা বলেছেন। তফাৎ 
আছে কেবল িকছৎ শব্দ চয়নের। গশককে তান ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য 
অনুরোধ জানালেন । শক্ক বললেন ঃ 
সমভূঁমর মানষের নামে আমার প্রাতিজ্ঞা 
আপনর রাজ্যের কৃষ্কায় শণক্তশালখঞ্হবে 
কেড়ে নেবে আপনার সন্তানকে আপনার কোল থেকে 
আশবয়ান থেকে নজরান সবখানে রাজা! হবে তারা । 


যে সব প্রশ্ন রাজা সাতহ্‌কে করোছলেন, সবগুলো তান শর্ককে 
করলেন। তান জানলেন তার আমলের পর £ 
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তাদের ভেতর থেকে পরম প্রতাপশালীী আসবেন একজন মহা খ্যা। ১ মান। 
[তান সবাইকে নিক্ষেপ করবেন গভখর লঙ্জায়। 


তান হবেন £ 


বয়সে যুবক, হটীনবল নন, নন নত 
আপন নবাস যদ ইয়াজান থেকে তান আসবেন 
ইয়ামানের সম্মুখ দিয়ে কেউ যাবে না ?ফরে। 


যে সব প্রশ্নের জবাব দিয়োছলেন তার পৃববি৬ন ভাবিষ্যদ্বত্তা সা1৩হ, 
?তাঁনও সবগুলোর জবাব 'দয়ে যেতে লাগলেন। ভার সামাজ্যের যবাঁনকা 
পড়বে একজন নবীর হাতে । সেই নবী ধশপ্রাণ মান মের জন।, প-ণ্যরান 
মানুষের জন্য নয়ে আসবেন সত্য আর ন্যায়ের বাণী। হার অনন্পা- 
রীদের হাতেই থাকবে রাজ্যরক্ষার দারত্ব গকয়ামতের দন পযন্ত । 
[কয়ামতের সেই দনে আমসাহর ঘাঁনচ্ঞড জনকে প.পদ্কার দেওয়া হবে, 
সেই দন বেহেশত থেকে দাবী-দাওয়া আসবে, সে দাবশ-দাওয়ার কথা 
কেবল মাত্র মতজন আর ব্াদ্ধিনান জন শুনতে পাবে। সমস্ত মানুষ 
জমায়েত হবে নধঠিরত হ্থানে। আল্লাহভীর, জন আল্লা: রর আশশবদি পাবে, 
অনুগ্রহ পাবে। সমস্ত মহাবিশ্ব এবং প.থবী এবং এই দ;ুযের মধ্য- 
বতশী ছোট বড় তাবৎ বস্তুর নামে আম শপথ করে সত্য কথা বর্ণনা 
করলাম-এই সত্যে কোন প্রকার সন্দেহের লেশমাত্র নেই। 


এই দুইজন ভাবধ্যদ্বক্তার বর্ণনা রাবআ ইবনে শসরেৰর মনে গভাঁর 
ভাবে রেখাপাত করল। তিনি ভার পত্র ও পাঁরপাববগণকে সংসারের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত [জাঁনস সহ পাঠিয়ে দিলেন ইরাকে? ইরাকের সমাট 
সাবুর ইবনে খুরাজাদকে সম্বোধন করে একটা চান 'দলেন তাদের 
হাতে-অনুরোধ করলেন, সম্রাট যেন তাদের আলাহরায় বসবাস করতে দেন। 


আন-নুমান ইবনে আল-মুনাধর [ছিলেন এই রাজার বংশধর । ইয়া- 
মনের বংশকম ও এাতহ্যধারা অনধায়শ তশার পাঁরচয় হলো £ আন- 


১০ সীরাতে রসুলুল্লাহ, সো) 


নুমান ইবনে আল-মনাষর ইবনে ভান-নুমান ইবনে মুনাঁধর ইবনে আমন 
ইবনে আদ হবনে রা!ব'আ ইবনে নসর। 


আব. কপ্তিব তিবান আসাদ ইযামম ল্রাজ্য 
দখল কার নিলেন ৪ তার ইয্ভাসব্িব অভিযান 


রা।ব'আ ইবনে নসরের মৃতয়ার পর সমস্ত ইয়াশন রাজজ্যর শাসনভার 
পল এসে হাসান হবনে তিবান আসাদ এব কাঁরবের হাতে: বান 
আনাদ [ছিলেন তুব্বা বংশের শেষ ব্াক্ত। তণর দিত কাল কারক 
ইবনে যায়দ ছিলেন প্রথম তহুব্বা। যায়দ ছিলেন যায়দ ইবনে আমর 
যুলআস'আর ইবনে আবরাহা ষুল মানার ইবনে আল রশা ইবনে 
আদ ইবনে সায়াফ ইবনে সাবা আল আসগর ইবনে কাব-কাহাফ আল 
জুলম-ইবনে যায়দ ইধনে সাঁহল ইবনে আমর ইবনে কায়েস ইবনে 
মাবয়া। ইবনে জুসাম ইবনে আবদ শামস ইবনে ওয়াল ইবনে আল 
গাউস ইবনে কাতান ইবনে আরব হবনে যুহায়ের ইবনে আয়মান 
ইবনে আল-হামাইসা ইবনে অ:ল-আরানজাজ। শেষোক্ত ব্যাক্তি ছিলেন 
[হমায়ের ইবনে সাবাল আকবর ইবনে ইয়ারতব ইবনে ইয়াশজুব ইবনে 
কাহতান। 


1তবান আসাদ আব কাঁরবই মদশনায় গয়োছলেন এবং ওখান থেকে 
দুজন ইহুদী রাব্বিকে (পান্ডত) নিয়ে গিয়েছিলেন ইয়ামনে। তান 
পাব মকার পাবন্র কাবাগহকে সুসাঁজ্জত করোছিলেন এবং কাপড় 
দিয়ে তা ঢেকে দয়োছলেন। তখর রাজত্বকাল ছিল রাঁব'আ ইবনে 
নসরের পর্বত কাল্‌। 

পৃর্বদেশ থেকে আসার সময তান মদীনার উপর 'দয়ে গিবোছি- 
লেন। কন্তু মদশনায় 'কারো কোন ক্ষতি করেন নি। বরং তৎপনত্রকে 
মদীনায় বেখে গিয়েছিলেন। সেই পতকেই ববশ্বাসঘধাতকতা করে হত্যা 
করা হয়েছিল। সেই হত্যার শোধ নেওয়ার জন্য আবার তান এলেন 
মদপনায়। উদ্দেশা সমস্ত নগর ধবংস করে দেবেন, 'নির্বংশ করে দেবেন 
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এর সমস্ত বাঁসন্দাদের। কেটে নম্ট করবেন এর সমস্ত খেজুর গাছ। তখন 
এই জাত এক হলো। দাঁড়ালো এত নেতার পেনে। নেতার নাম আনমনা 


হনে তাল্লা। বান আন-নজরেব শ্রাঙা ?তাঁন। বান আমর ইবনে 
মাবদুলের লোক। আন-নজরের আসল দাম ছিল ভানম আলা ইবনে 


তাশবা হবনে ভার বুনে আল-খারাজ ইলিনে হা?রসা ইবনে তালবা 
ইবন আামর 


ইবনে আমশর। 

শন আর ইবনে মাজার বংশ আহমার তব্াার িকছহ অনুসারশীকে 
[নয়ে মদশিনা এনসোছিলেন। একাদন তাতদরই একজনকে আক্রমণ কে 
বসলেন আহমার। রাগের মাথার মারতে মারতে তাকে শেরেই ফেললেন। 
শাকটার অপরাধ, মাহমারের খেজুর গাছ থেকে সে খেজুর পেরে নাঁচ্ছিল। 
হাতে দা ?ছলু। তাই 'দয়ে আঘাত করলে" আহমারর। বললেন বার গাছ, 
খেজুর তার। লোকটা মবে গেল। 


এই ঘটনায় ক্ষেপে দেল ভাবনার লোকঙগ্রন। যহদ্ধ দেগে গেল দুই 
দলের মধো। মদদনাবাসীরা 1কন্তু তেশ জোরের সঙ্গে একটা কথা বল- 
তেন। বলতেন, তহব্ধাদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হাহা শীদনের বেলা । 
কন্তু রাতের বেলায় ভারা মেহমানের মতো ঠিকই খা?র করতেন ঠাদ্রে। 
এসব দেখে তুববারা নবাক। তারা বলাবাল করতে লাগল 2 হালাহবি কসম. 
দারণণ ভালো মান; এরা, অসন্তন দরাজ দল । 


এমাঁন যুদ্ধের ভেতর 'দয়ে তবলা যখন তাদের আধকারে, এখন কুরায়জা 
বংশের দুজন ইহুদী পাণ্ডত এসোৌছলেন ওখানে । কচরায়জা শান নাষর 
আন-নাবঘাম এবং আমর (ডাক নাম ঝোলা ঠোঁট) - এট্রা ছিলেন 
আল-খাযরাজ ইবনে আল সার আস-সাউমান হনে আছ িবতে 
ইবনে আল ইয়াসা ইবনে সা'দ ইবনে লব ইবনে খায় হবনে আন 
লাধগাম ইবনে তানহুম ইবনে আযর ইবনে ইজরা ইবন হার”, ইলা ইমমলান 
বনে ইয়াসার ইবনে কাহাত ইবনে লাবি ইবনে ইয়াকুব অন্যনণম ইস- 
রাঈল ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহশগ খলঈললাহর পঃন্র-এ*রা ছিলেন. 


১২ সীরাতে রসলহল্লাহ, (সা) 


পদ্র*্যানুরুমে জ্ঞানী লোক। তাঁরা জানতে পারলেন রাজা শহর ধব্ংস 
করে দিতে চান, [নশ্চহ করে দিতে চান এর সমস্ত লোকজনকে । তারা 
গিয়ে রাজাকে বললেন£ “এ কাজ করবেন না জাঁহাপনা। যাঁদ করেন বড় 
»ঘটন ঘটে মাবে। ফলে ইচ্ছা করলেও আর আপন তা করতে পারবেন 
না। মাঝখান থেকে আমাদের ভয় হচ্ছে ওদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন 
জবালয়ে দেবেন কেবল ।' রাজা [জিজ্ঞেস করলেন, এরকম আশাংকার ভাত 
ক। তাঁরা বললেন, ভাঁবধ্যতে কুরায়শদের মধো একজন নবী আসবেন। সেই 
নবী ইয়াসধরবে হিজরত করবেন। ইয়াসীরবই হবে সেই নবশর বাঁড়, 
এখানেই তান চির িশ্রন্ধম নেবেন। রাজা দেখলেন এই লোকগুলো 
অনেক জানে শুনে, ওদের অনেক গোপন কথা জানা আছে। তাদের 
কথা তানি 'ীবশ্বাস করলেন। *গরর ধবংস করার মতলব ত্যাগ করলেন 
[তনি। ত্যাগ করলেন মদশনা শহর। সেই ইহব্দী পাঁণ্ডতদের ধর্ম 
গ্রহণ করলেন রাজা । 


খাঁলদ ইবনে আবদাল উজ.জা ইবনে গাজয়া ইবনে আমর ইবনে 
আউফ ইবনে গ্নম ইবনে মালিক ইবনে আন-নজর গব করলেন আমর 
ইবনে তাল্লা সম্বন্ধে এমন ভাষায় £ 


[তান কাঁচা বয়সের সব মোহ ত্যাগ করেছেন, 
নাঁক সেসব ভুলেই গেছেন 2 

নাক পান করে 'নয়েছেন সব মধু 2 
যৌবন কি বস্তু তোমার মনে আছে ? 
যৌবন ছল এক যুবকের যুদ্ধ, 

যে যুদ্ধ প্রদান করে আভজ্ঞরতা। 

ইমরান কিংবা আসাদকে ীজজ্ঞেস কয়ো 
ভোরের শুকতারার সঙ্গে কখন এসোঁছলেন 
আব কাঁরব, সঙ্গে তার 1াবপুল বাহন 
লম্বা কোতায় আবৃত, দুগক্ধবহ দেহ 

ত রা''?জজ্ঞেস করল কাকে আমরা ধরব 


সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা) 


বানহ-আউফ, না বানৃ-নজীরকে ও 

ধরবে বানু-নজশরকেই, 

আমরা ছামাদের মন্দ জন্য প্রাতিনোধ চাই। 

৩'রপর আমাদের যোদ্ধারা গেলেন তাদের ধরতে, 

তারা ভাসংখা। বহঘ্টধারার মনো, 

তাদের সঙ্গে 'ছলেন অ'মর ইবনে তাল্সা 

€( ভার সম্প্রদায়ের স্বাখে আল্লাহ্‌ আঁকে দীঘার্র, করন )। 
রাতার মতন উচ্চা সদরি তান, কিন্তু যেরাজা 

তার শাশুকে চেনে না সে ই শুধু তার সঙ্গে লাগতে যাবে। 


এই আনসার সম্প্রদায় দাঁব করেন, ইহুদীদের যে দলাঁট তাদের 
সঙ্গে বসবাস করতো, তাদের উপরই ছিল তুব্বার যত বোষ। কেবল 
তাদেরই তান ধবংস কবে দিতে চেয়োগুনেন। 'কন্তু সবাই মলে তাদের 
রক্ষা করল। তারপর এক সময় তুব্বা আপন কাজে চলে গেলেন। 
তাঁর ভাষায় গতাঁন বলোঁছলেন £ 


[তান মনের ভেতর ক্রোধ ীনয়ে চলে গেলেন, 
ইয়াসীরবের দুই ইহুদী দল. কোধ তার তাদের উপর, 
তাদের উপর গজব নাযিল হওয়া উাঁচত। 


তুনবা এবং তার সম্প্রদায় ছিল পৌত্তীলিক। ইয়ামন যাওয়ার 


জন্য ।তাঁন মরার 'দকে রওয়ানা হলেন মক্কা ইযামন যেতে পথে 
পড়ত। উসফাণা আর আমাজের গ্রাকামাঁঝ জায়গার যেতে হহ্দায়ল 


ইবনে গুদারকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিজার ইবনে সাদ 
-এল্ কিছু লোক তাঁকে এসে ধরল। বলল, 'জাঁহাপনা, অণেক ধনরত্ত 
অছে এক জায়গায় আমর জান। আগের কোন রাজার নধর পড়োন 
তার উপর। আপনাকে সেই ধন-রত্রের কাছে আমরা' 'িনয়ে যাবো কি ? 
ওখানে আছে মণমুক্তো, পোখরাজ, চুন, পোনা, রহপা।' রাজা 
বললেন, ?নশ্চয়ই। 'নশ্চয়ই আমাকে সেখানে [নিয়ে যাবে। তারা বলল, 


১৪ সরাতে রসলংক্সাহ, (সো) 


দায়গাটা হলো মক্কা পরে । একটউ। মান্দিদ আছে ওখানে । মান্দিরের 
ভেতরে লোকজন পূঙ্গা করে -শ্রথনা কনে। হত্দারলদের আপল উদ্দেশ্য 
1ছল কত্ত রাজাকে ধবংস করা । তারা আনতো কোন রাজা সেই মান্দিরকে 
অশ্রদ্ধা করলে তারে মরতে হবেই। রাভা তাদের প্রস্তাবে সম্মত 
হলেন। তিন তখন দত্ত পাঠালেন দুই ইহুদী পাণিভতেব কাছে। 
এ 'ীবষয়ে তাঁদের কি মও জা. তে চাইলেন। ইহহদী পণ্ডিত জানালেন - 
গদের মতলব খারাপ। ওদের একমান্র উদ্দেশ্য সৈন্য-সামন্ত সমেত রাজাকে 
ধবংস করে দেওয়া। তাঁরা বললেন, এতদণ্চলে একমাত্র এীটই আল্লাহ্‌র 
মসজিদ। ওদের কথামতো এই মসাঁজদ যাঁদ আপাঁন ধবংস করেন 


তাহলে আপনার সমস্ত লোক ধব্ংস হয়ে যাবে। 


রাজা জিজ্ঞাসা করলেন £ তাহলে তান ওখানে িয়ে কি করবেন 2 
তাঁরা বললেন ঃ মঞ্ধার লোক যা সচরাচর করে থাকেন, তাই তান 
করবেন। মসাঁজদ তাওয়াফ করবেন, মপসাঁজদের প্রাত সম্নান প্রদশন 
করবেন, মাথার চুল কতন করবেন এবং যতক্ষণ ওখানে থাকেন ততক্ষণ 
অভাস্ত হোটড ও নম হায় থাকবেন। 


। 


।থাভির। ঠা 


নি 


*1 কেন 2 
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[কত্ত তাঁকে তাঁবা মা করতে ললছেন 
রাজা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন-আসলে এই পাত ঘর তো 
তাদের তা ইবরাহশীমের ইবাদতের স্ছান। কত্ত ওখানকার লোকদ্দন 
এএ ভেতরে যে অসংখা মটীর্ত স্থাপন কবে রেখেছেন ওরা গখাতন 
যে রক্তপাত ঘটায় তা-ং তাদের জনা হয়ে দাঁডয়েছে এক বিনা, আন্ত- 
রায়। ওরা অপাঁবত্র বহু-ঈশ্বরবাদ] ইশ্যাঁদ জাতীয় তারো বহহ কথা 
ঙারা বললেন। 

খাজা ওদের কথা বিশ্বাস করলেন। কারণ ভাদের কথা ছিল বশ্বাপ- 
ঘযোগা। তিন তখন হয্যায়লের লোকজনদের ডাকলেন। তাদের হাত 
কাটলেন, পা কাটলেন। তারপর যাত্রা শুর“ করলেন মন্তার দকে। মক্কায় 
পেশছে তিনি কাবার তাওয়াফ করলেন, কুরবানশ 1দলেন, মাথার চুল 
কাটলেন। ওখানে 1তাঁন ছয়াঁদন থাকলেন। এই ছয়াঁদন ?তাঁন কুরবানী 


সশরাতে রসল-ল্লাহ, (সা) ১৫ 


দিলেন, কুরবানর গোশত লোক জনের মধো 1বালয়ে দিলেন। ওখানকার 
লোকজনের মধ্যে তান মধুও বিতরণ করলেন। 

রাজা একাঁদন স্বপ্নে জাদেশ পেলেন, মসাঁজদ তাকে ঢেকে দিতে 
হবে। "তান মসাঁজদ টেকে দিলেন খেজুব পাতার পাট দিয়ে। আবার 
আদেশ পেলেন আরো ভালো করে ঢাকাতে হবে কাবাঘর। এবার তাঁন 
কাবাঘর আচ্ছা ত করলেন ইবামান বস্ত দয়ে। স্বপ্নে তান তৃতায়বারে 
আদেশ পেলেন, আবো সংন্দর করে ঢাকতে হবে কাবাঘর। তখন তিনি 
আরো মাহন, আরো দামী ডোরাকাটা, ইয়ান কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন 
সম্পূর্ণ কাণবাঘর। জনশ্রণত আছে-এমাঁন করে তুব্বাই সর্বপ্রথম গেলাফ 
বানয়ে 'দয়েছলেন কাবাঘরের জন্য। রাজা কাকাঘরের জুবহণীম মুর” 
ব্বখীদের আদেশ 'দযোছলেন, এই গেলাফ পাঁরচ্কার রাখতে হবে। 
এর ধারে-কাছে রক্ত, মৃভদেহ আঞ্বা মেয়েলোকের নাপাক কাপড় আনা 
চলবে না। এই ঘহের জন্য [তান একটা দরজা বানয়ে দলেন। দরজাগ়্ 
তালা লাগ নোর বন্দোবস্ত করলেন। 

গাল-আহাব ইবনে তাঁবণা ইবনে জাঁদিমা ইবনে আউফ ইবনে 
নসব ইবনে মুম্যাবয়া ইবনে কর ইবনে ভাওয়াষিন ইবনে মানসহর 
ইবনে ইকারমা ইবনে খাসাফা ইবনে কায়েস ইবনে আলানের কন্যা 
সুবায়া ছিলেন আবদ মানাফ ইবনে কাব ইবনে সাদ হবান ভারম 
ইবনে মুররা ইবনে কাব ইকনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে কিরে 
ইবনে মাধলক ইবনে নযর ইবনে কিনানাল স্তী। সনাার পরের 
নাম ছিল খালদ। খালিদকে তিনি মন্ধার গাবনভার কথা ভাগ করে 
বাঝষে দদিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন ওখানে লোন অপরাধ বা 
অপকম করা নিষেধ । যেমন কলে তুক্বা ওখানে গিয়োহলেন, একে একে 
পক রকম অবস্থায় সব কাজ সমার্পা করোছিলেন পুনের কাত তার 
বর্ণনা গদয়েছিলেন? পরের প্রত সহবায়ার উপদেশ ।ছল নিম্নরূপ £ 

মন্তায়, বংস, ছোট হোক বড়ো হোক কাউকে অনভ্যাচাব করবে না। 


এর পাঁবন্রতা রক্ষা করবে, পাগলামো করবে না। 
মক্কায় যে কুকর্ম করবে তার কপালে দুঃখ আছে। 


১৬ সরাতে রসল:ল্লাহ. সো) 


তার মন্খ পড়বে, ভগিনে দদ্ধ হবে গাল তার। 

আগ জান মক্ষায় যে অপকম করবে পে িনপাত যানে। 

এখানে কোন দূগ£ তিল হয় নি তবু আল্লাহ্‌ দ,ভেপ্দ্য করেছেন একে! 

আল্লহ. এখনে পাখ দের ডবাধ্য করে রেখেছেন স্াবর পাহাড়ে 
[নিরাপদ সব ব,নো ছাগল । 


তুব্ব এসো ছল এন পরতদ্ধে কিন পরে নকসখ কাপড়ে এর সব 
প্রাসাদ দিয়েছিলেন ঢেকে। 


তার সব গর” খব” করোছলেন আল্লাহ্‌ ওখানে 

সুতরাং সে তার ওয়াদা রক্ষা করল, 

নগ্পদে প্রবেশ করল ওখানে, আঁঙ্গনায় জড়ো হয়োছিল 
তার দুহাজা'র উট । 

উটকে সে খেতে দিল ছাকা মধ, খাঁট বাল” পাঁন। 
হস্তীবাহনগকে নমল করেছেন আল্লাহ 

1বরাট সব পাথর ীনক্ষেপ করা হয়েছে তাদের দেহে 

এবং আল্লাহ দ্‌র-দুরান্ঠে তাদের সব সাম্াজ্য ধংস করেছেন 
পারস্যে, খাজারে সবখানে । 

কাজেই সে কাঁহন যখন বল। হয় মন দয়ে তুমি শুনবে 
এবং কিসের ?ক পারণাম বুঝতে চেষ্টা করবে। 


তারপর শন তাঁর “সন্য-সাঘনতসহ ইয়্ামনের পথে রওয়ানা হলেন 
সঙ্গে দুই ইহুদী পাণ্ডিত। দেশে পেশছে তান স্বদেশবাসীদের তার নতুন 
ধর্মে দবীক্ঘত হবার জনা আহবান জানালেণ। তখন কেউ তাঁর আহবানে 
সাড়া দল না। তারপর যখন সেই নতুন ধম” সমস্ত আগ্র পরীন্মায় জয় 
হলো তখন সবাই তাঁর পথে এলো অথাৎ ৩।র বিশ্বাসকে আপন বিশ্বাস 
1হসাবে গ্রহণ করল। 


আব মাক ইবনে সালাবা আবূ মালিক আল কুরাজি আমাকে বলেছেন 
যে ভিন ইবরাহপ্রম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ-কে বর্ণনা 


সরাতে রসূলুল্লাহ (সা) ১৭ 


করতে শুনেছেন যে তুব্বা যখন ইয়ামনের সাম্নকটে আসেন তখম 1হময়ারণরা 
তার পথ রথে দাঁড়িযোছল। বলোছিল তারা তাকে ইয়ামনে ঢুকতে দেবে 
না। কারণ 'তাঁন তার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তান বললেন, নতৃন ধম" 
তোমাদের ধমের চেয়ে অনেক ভাল। কাজেই এই ধম তোমরা গ্রহণ কর। 
কোন কহ, 'ছ্থির হলো না অনেকক্ষণ। তারপর 1ঠক হলো আগ্রপরবক্ষার 
মাধ্যমে ফয়সালা হবে। ইয়ামানদের মতে আগুন [দিয়ে যে কোন বিবাদ 
মীমাংসা করা যায়। তাদের মতে আগূন দোষশীকে পুড়ে, ?1নদেষি 
অক্ষত অবস্থায় বোরয়ে আসে আগ:নের ভেতর থেকে । কাজেই ইয়ামানদের 
লোকজন তৈরী হলো তাদের বিগ্রহ আর পুজার উপাচার নিয়ে । দুই 
ইহুদী পাণ্ডিত নেকলেসের মতো ঝুলালেন িতাব তাদের গলায় । যেখানে 
আগুন জবালানোর কথা ওখানে এলেন তারা। আগুন যখন জহালিয়ে 
দেওয়া হলো । ইয়ামানরা ভয়ে ছুটে বের হয়ে এলো । কিন্তু তাদের সমর্থকরা 
তা মানল না বরং সোল্লাসে উৎসাহ 'দতে থাকল, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে 
থ-কার জন্য অনুনয় 'বনয় করতে লাগল। তারা শক্ত হয়ে দাঁড়য়ে রইল । 
আগুন এসে তাদের গ্রাস করল, পুড়ে ভস্ম করল তাদের বিগ্রহ, পজার 
অন্যান্য পাঁবন্র উপাচার এবং সবশেষে যারা এইসব ধারণ করে দাড়য়োছল 
তাদের। আর দুই ইহুদী পণ্ডিত বের হয়ে এলেন আগুনের ভিতর থেকে 
পাঁবন্র গ্রন্হ গলায় নিয়ে ঘামে ভিজে গেছে সর্প অঙ্গ িন্তু অক্ষহ। এইসব 
দেখে হিময়ারীরা রাজার ধর্ম গ্রহণ করল। ইয়ামনের ইহুদীবাদের এই 
হলো গোড়াপত্তনের ইতিহাস । 


অন্য একজন কিন্তু সম্পূর্ণ ?ভন্ন কথা বলেছে আমাকে । তিনিও 
একজন খবর সংগ্রাহক। বলেছেন, দুই পক্ষ কেবলমান্র আগুনের 
দিকে এঞাঁগয়ে গিয়েছিল আগুনকে পিছ হাঁটয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ 
তাদের ধারণা 'ছিলঃ* যে আগুনকে হট্টাভে পারে সে-ই জয়ন, পে-ই ববশ্বাসের 
পান । গৃহময়ারশরা এাঁগয়ে এল আগুনকে তাড়ানোর জন্য, আগুন তাদের 


তৈরে এল। আগুনের তাপ তারা সহা করতে পারল না । ওরা ছয়ে 


২-- 
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এল। পরাজত। তারপর এঁগয়ে এলেন দুই ইহুদগ পাণ্ডত, তাদের 
পাবন্র গ্রচ্ছ তোৌরাত থেকে আবাঁন্ত করতে করতে । যেই তার? কাছে গেলেন 
আগুনের তেজ কমে গেল, আগুন পিছু হটতে শুর* করল ।॥ পু 
হটতে হটতে এক সময় যেখান থেকে শুর* হয়োছিল আগুনের সেইখানে 
চলে গেল। 'হময়ারীরা তখন তাদের ধম গ্রহণ করল । 


এই দুটো াববরণের কোনটা যে সত্য তা একমাত্র আল্লাহ্‌ বলতে 
পায়েন। রয়াম ছিল তাদের আর একাট পাঁবত্র মান্দির। ওখানে তারা বহু 
ঈশ্বরের পূজা করতো । বাল 'দত। ওখান থেকে তারা দৈববাণধ লাত 
করতো । দুই ইহুদশ পাঁণ্ডত বললেন, এটা হলো এক শয়তানের কান্ড- 
কারখানা । এরা নিয়ত লোকজনদের প্রতারিত করছে ধমের নামে। এদের 
সমুচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। রাজা তাতে রাষশ হলেন। ভেতরে 'ছিল 
একট কালো কুকুর। কহকুরটাকে বের করে এনে তাকে তাঁরা হত্যা 
করলেন। ইয়ামনশীরা এই কাহন+ই সাধারণত বলে থাকে ॥। তারপর তারা 
মন্দির চুরমার করে দল । কেউকেউ আমাকে বলেছে, মান্দরের ধবংসা- 
বশেষে এখনো সেই কহকুরের রক্ত লেগে আছে। 

গাবাবর ভাষ্য, তুব্বা তাঁর আভযানের বর্ণনা যে ভাবায় দিয়োছলেন 
তা খিনচে দেওয়া হলো । এখানে ভান ভাঁর আঁভযা'নর কথা বলেছেন। 
মদীনা এবং কা'বা শরীফ সন্বন্ধে তান ক করতে চেযোছিলেন, আর 
প্রকৃতপক্ষে হুদারলের লোকজনের ক হাল তান কর ছলেন, কেন 
করে পাব ঘরকে তান পাঁবন্র করোহলেনঃ যেমন করে ভাকে শ্রদ্ধা কর- 
তেন, আল্লাহর রসল সম্পকে দই ইহদ্দী পাঁণ্ডভ ক তাকে বলে:ছলেন, 
সব কহূর বণণনা দিয়ে তান কাঁবতা ?িীলখোঁহলেন £ 


হৃদয়, তোমার ঘুম নছ্ট কেন, যন্ত্রণাঁবদ্ধ চোখের মতো ? 
কেন তহীম ভূগ্রছো অনন্ত আনদ্রায়, 

ইয়াসীরবের দুই ইহুদৰ জাতির প্রাঁতি বিক্ষুব্ধ তুমি কেন, 
ষে ইহুদখদের গকয়ামতের আযাবই সমুচিত শান্ত £ 
আগম যখন মদীনায় 1ছল্াম প্রবাসে 
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চমৎকার সংক্পর ঘুম হতো আমার 

আম ঘর বেধোছিলাম এক পাহাড়ে 

আল আফকিক আর বাঁকউল, খারকাদ পব্তের মাঝখানে । 
সেই উপত্যকা পবঙ পেছনে ফেলে এসোছ, 

রেখে এসেছি খোলা লোনা সমতল, 

এসেছে ইয়াসারবে, আমার বুক 

রাগে জলে, ওরা আনার ছেলেকে হতা করেছে । 

কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছি আম, 

শক্ত অমোঘ শপথ আমার সে 

“আম হইয়াসারবে গিয়ে ওখানে 

একটন্ খেজ?র গাছও আস্ত রাখবো না, তা সে চারাই হোক 
আর ফলবতাশই হোক ।, 


তার পর এলেন কুরায়জা গোগ্র থেকে 

এক 'বজ্ঞ ইহুদী জ্ঞানী প:রয, ভখষণ তাঁকে মানে ইহুদীরা 
বললেন, “এই সংরাঁক্ষত শহর থেকে ভফাৎ থাক, 

কারণ মঞ্জার কহরায়শদের নবী আসল মান. .' 

শখন আন ওদের মাফ করে দিলাম, লিনা বাকো, 

ওদের ছেড়ে |দলাম হাশরের বিচারের কাছে, 


৮৭ 


হড়ে দল:ন ভাল্লাহর হাতে, তার ক্ষমার ভিখারশ আম, 

শষ বচারের দনে আমি নরকের আগন থেকে এাঁচঙডে চাই। 
আমার ছু? লোক আম ওখানে রেখে এলাম, 

তারা গণ্যমান্য লোক, বার যোদ্ধা এব নং, 

এর্য হিসাব করে বজরের পথে এাঁগয়ে যায়। 

এই ব্যবস্থার ফলে মুহাম্মদের প্রভুর কাছ থেকে পুরস্কার পেতে পারি, 


€ 


আশা আছ। 
আম জানতাম না সেই পাঁবত্র মান্দরের খবর, 
মক্কার উপত্যকায় ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ানবোদত, 


২০ সীরাতে রসংললল্লাহ সো) 


হুযায়লের দাসেরা এসে তার কথা আমাকে বলল 
আম তখন আল মসনদের উপরে জামদানের আলদাফে ছিলাম । 
মক্কার প্রাচীন সম্পদ ধরে আছে সেই ঘর 

মাঁণ মুক্তা ধন-রঙ।' তারা বলল আমাকে। 

আম সেই ধন লুট করতে যাবো তখন আমার প্রভ্‌ ল্ললেল, না। 
কারণ ঈম্বর ঢান না হাঁর নিজস্ব ঘর ধ্বংস হোক, 

আম আমার সঙ্কজপ ত্যাগ করলাম, 

লোকগ্‌লোকে আম উপলান্ধ করতে গদলাম। 

আমার আগে জলকারনায়ন মসলমান ছিলেন, 

[বাঁজত রাজায় পণ” ছিল দরবার তাঁর, 

পূবে পাঁশ্চমে তারি সাম্রাজ্য ছিল বস্তুত, তব, 
জ্ঞান সাধুর সদুপদেশ ভিক্ষা করতেন। 
তান দেখতেন সণ ডুবে যায় 

কাদা আর পাতগন্ধ ডোবায়। 

তারো আরো আগে আমার ফ্‌ফ বিলকিস 


তাদের শাসন করতেন, তারপর হদহ্‌দ পাঁথ এলো কক কাছে। 


তাব্র পুত্র হাসান ইবনে তিবানেত্র ব্রাজত্ব ঃ 

তার ভাইকে হত্যা] কত্রল আমতর' তাৰ ব-তান্ত 

তার পুত্র হাসান ইবনে তিব'ন ত'সাদ আবু করিব িসংহাসনে বসেই 
ইয়ামনশীদের সাহায্যে আরব আর পাবসা পদানত করার জন। যাল্লা করল। 
ওরা ইরাকে একজায়গার় এসে উপনীত হলো খন, খন হিময়ারণ 
আর ইয়ামনশরা বেকে স্সল। হারা বলল, তারা আর অগ্রসর হাবে না। 
তারা দেশে ফিরে যাবে? দেশে আছে তাদের পারবার-পাঁচজন। ওরা 
তখন আমর নামে তাদের এক ভাইয়ের শরণাপন্ন হলো। আমরও সেনা- 
বাহনগতে তাদের সঙ্গে ছিল। তাকে বলল, সেযাঁদ তার ভাইকে হত্যা 


আীরাতে রসংলল্লাহ, (সা) ২৯ 


করে তাহলে তারা তাকে রাজা বানাবে। আর তখন তাকে দেশে আপন 
করে ফারয়ে নিতে হবে তাদের। 


আমর বলল, বেশ, তাই হবে। 


ওরা তখন সবাই মলে চন্রান্ত করল। দলে সবাই ছিল। ছল না 
কেবল 'হমাররের ধ;ব্র“য়ান। যুর*য়ান তাদের নিষেধ করল। কস্তু কেউ 
তার কথা শুনল না। যুরশ্মান তখন কাঁবতা ?লখেন £ 
নিদ্রার বদলে আনিদ্রা চায় কে? 
সেই সখীজন রাত্রে যার ঘুম হয় নিশ্চিন্ত-সংল্দর 
£বশ্বাসঘাতকতা করেছে হিমায়র যাঁদও, 
আল্লাহ্‌ বঃরজ্ানকে নিদেষে বলে মেনে নেবেন। 


এই দলগল তান খামে ভরে হাতে সগল মারলেন ত্রপর ীনয়ে 
এলেন আমরের কাছে। বললেন, “এটা আপান রাখংন, আপনার কাছে 
আম আমানত রাখলাম ।' 

আমর তার ভাই হাসানকে অতঃপর হত্যা করলেন ফিরে এলেন 
ইয়ামনে লোকজন সহ। একজন হগয়ারী ভীষণ আঁভভত হয়ে গেলেন 
এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে । িভান বললেন £ 


প্রাচীন কালেও 

কোন চক্ষু দেখে ?ন 

হাসানের হত্যার মতো কোন ঘটনা ! 

তার সঙ্গে যুদ্ধ হতে পারে ভেবেই তণাকে হত্যা করা হলো। 
তারপর শ্দন তারা বলল, “সব খতম: । 

তোমার মৃত্য আমাদের জন্য সবেণাত্তম বনু, কারণ জীবিত তুমি 
মামাদের রাজা হতে, কারণ তোমরা সবাই রাজার জাত। 
1হময়ারশ ভাষায় “লাবশীব, লাবাঁব” শব্দের অর্থ ঠিক আছে। 


আমর ইবনে তিবান ইয়ামনে ছিরে এলেন। রাতে তাঁর ঘুম হয 
না। কাঠন অনিদ্রা রোগ তাঁকে কাঁহল করে রাখলো । ভাষণ ঘাবড়ে গেলেন 


২ সরাতে রসলহল্লাহ (সা) 


1ত1ন। ডাক্তার-কোবরেজ-জ্যোতিষ-গণক--সবাই তাঁর অবস্থার কথা জানতো । 
তাঁর কি হয়েছে তিন তাদের কাছে জানতে চাইলেন। 


তাদের একজন বলল, 'আপাীন যেভাবে আপনার ভাইকে হতঢা করে- 
ছেন, এই রকম শবশ্বাসঘাতকতা করে কেউ কারো ভাইকে বা গিনকট 
-আত্ময়কে হত্যা করে কোনাঁদন ঘুমোতে পারে ন। আঁনদ্রার অসহখ 
কোনাদন তাকে ছাড়ে ন।, 


একথা শোনার পর আমর রাজ্যের যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত মান.ষ তাঁকে 
তাঁর ভাই হাসানকে হত্যা করতে পরামশ” 'দয়োছিলেন, তাদের সবাইকে 
হত্যা করা শুর» করলেন। হত্যা করতে করতে আমর এলেন যর-য়ানের 
কাছে। ষুর্যান বললেন, তান 'ীনদেষি এবং তার প্রমাণ আমরের 
কাছেই আছে। সেইযে একটা কাগজ তানি আমরের হাতে বদয়োছলেন, 
সেই কাগজই যুরতয়ানের গনদেঘিষতার প্রমাণ। আমর সেই কাগজ আনালেন। 
কাঁবতাটি পড়লেন। পড়েই ষুরস্মানকে ছেড়ে দিলেন। কাবণ তিন কাঁবতা? 
পড়ে বুঝতে পারলেন, য:রস্মান তাঁকে উাঁচত পরামর্শ 'দয়োছলেন। 
আমরের মৃত্যুর পর 'হিময়ার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সমস্ত জনগণ 
ণবাভনন দলে শতধাবভক্ত হয়ে গেল । 


ক্লাখনিয়। য-শানাতির ইয়ামনেল সিংহাসন দখল 

কত্রাব্ বিবন্তণ 

লাখনয়া ইয়ানুফ বহ-শানাতির নামে একজন হময়ারী শাক্তশালশ 
হয়ে উঠলো। কোন রাজপারবারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পকণ ছিল না।' 
রাজপাঁরবারের সমস্ত প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করল। তাদের সবাইকে 
বেইযষত করল প্রকাশ্যে। এই ব্যক্ত সম্পকে একজন হিষয়ারী ানখেছেন £ 


গহময়ার তার পন্তানদেপর হত্যা করে রাজপতুত্রদের পাঠায় 'নবসিনে 
আপন হাতে আপন লজ্জা ডেকে আনে, 

খামখেয়ালে বনম্ট করে তার সমস্ত সম্পদ । 

তার চেয়ে বড় 'ক্ষাতি তার 1ছল তার ধর্মচ্যাত। 


সরাতে রসলুল্লাহ- (সা) ৩ 


এমন করে তার আগে বহু জগাতর সর্বনাশ হয়েছে 
এমাঁন আঁবচার আর অন্যায় আচরণের পরিণাম 'হসাবে। 


লাখানয়া ভীষণ খারাপ চাঁরত্রের লোক 'ছিল। সমকামতা ছিল 
ভার অন্যতম দোষ। রাজপাঁরবারের তরণদের সে তলব করতো । 'নয়ে 
যেভো তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে 'নীমতি এক ঘরে, ওখানে তার সঙ্গে 
খারাপ কাজ করতো । এমাঁন করে যাতে সে তরুণ হার উপর শদয়ে 
আর রাজত্ব না করতে পারে তার ব্যবস্থা করে রাখতো । কাজ সমাধা 
করে সেতার উপরতলার ঘর থেকে যেতো নিচের তলায় । ঠোঁটের 
ফাঁকে খলাল। নাচের তলায় থাকতো প্রহর আর সৈন্য-সামন্ত। 
লাখাঁনয়ার মুখে খিলাল দেখেই বুঝতে কাজ সমাধা হয়েছে । কাজকম'” 
করার পর তর.ণকে ছেড়ে দেওরা হতো এবং তাকে চরম লঙ্জা ও 
অপমান্রে হু সর্ব অঙ্গে বহন করে যেতে হতো প্রহরীদের সামনে। 
লোকজনের সামনে । একাঁদন লাখানয়া ডেকে পাঠাল হাসানের ভাই 
তিবান আসাদের পুত্র জরা যুনুয়াসকে। হাসানকে হত্যা করার সময় 
সেখুব ছোট 'ছিল। তারপর ক্রমে ত্রমে সে সচ্চাঁরত্র ও প্রখর ব্যাদ্ধসম্পন্ন 
তরুণে পারণত হলো । 


দত যখন তাকে ডাকতে এল তখনই সে বুঝতে পারল ক উদ্দেশ্যে 
ডাকা হয়েছে। সে রওয়ানা হলো। সঙ্গে নল ছোট ধারালো একটা চাকু। 
লুকিয়ে রাখল সেটা জুতোর সোলের নখচে। তারপর গেল লাখানয়ার কাছে? 


সেই ঘরে ওকে রেখে সবাই চলে যেতেই লাখাঁনয়া তাকে ধরল । 
পলকে যুনুয়াস ঝাঁপয়ে পড়ল তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌টা বাঁসয়ে 
দল তার বুকে । লাখাঁনয়া মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। যুনয়াপ দেহ 
থেকে মাথাটা কেটে 'নয়ে তা রাখল জানালার উপরে, যেখান থেকে নশচে 
প্রহরশদের দেখা যার। তারপর তরি মুখের ভেতনে গুজে দিল খলাল॥ 
তারপর সে বোঁরয়ে চলে এল প্রহরশদের কাছে। ককণশ স্বরে প্রহরণরা! 
গজজ্ঞেস করল, কি হয়েছে। 


২৪ সরাতে রলৃলুলাহ সো) 


“ওই মন্তককে গীজজ্ঞেস করো, কি হয়েছে ।, সে বলল। ওরা জানালার 
শদকে তাকাল । দেখল ওখানে পড়ে আছে লাখানয়ার 'ছন্ন মস্তক। 


ওরা 5খন যুনহয়াসকে ধরে বসল। [বনখত কন্ঠে বলল, “আপনাকে 
আমাদের রাজা হতে হবে। আর কেউ রাজা হবে না এখানে । আপ্ণন 
ই বেতমিজ শয়তান লোকচার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েহেন।” 


যুজযঘাসের রাজত্ব 
তাকে তারা রাজা বানালো । 'হময়ারের সমস্ত লোক দলমত নাঁবঁ- 


শেষে তর বশ্যাতা স্বীকার করল। তিনিই ছিলেন সবশেষ ইয়ামনশ 
রাজা। গতাঁনই খন্দক তৈরশ করোছলেন। তিন যোশেফ নামে পারাচিত 
শছিলেন। বেশ 'ীকছু কাল তান রাজত্ব করোছিলেন। 


নজরানে কছু লোক ঈসা ইবনে মরিয়মের ধমবিলম্বী ছিল । ওরা 
গসপেল অনুসরণ করতো । তারা খুব পুণ্যবান আর ন্যায়বান লোক 
ছিল। তাদের দলপাঁতর নাম ছিল আবদুল্লা ইবনে আল-সামিরর। এই 
ধর্মের প্রধান উৎস-স্ছল ছিল নজরান। নজরান তখন সমস্ত আরব দেশের 
কেন্দ্রক্থল ছিল। ওখানকার লোকজন, শুধু ওখানকার কেন, সমস্ত আরবের 
লোকই তখন ছিল পৌত্তাঁলক। ওখানে ফায়াঁমউন নামে একজন খৃস্টান এসে 
বসবাস শুর, করেন এবং তাঁর ধমে সমস্ত আঁধবাসখদের ধমস্তারত করেন । 


নজক্রানে খ-স্টধর্মের সদন? 
ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ নামে একজন ইয়ামনীর বরাত 'দয়ে আল 
আখনাস গোন্রের আল-মৃ্গরা ইবনে আবু লাবদ নামে একজন মন্ক্ত 
দাস আমাকে বলেছেন, নজরানে যে খ্টধম প্রাতীষ্ঠিত হলে? তার মূলে 
গছলেন ফায়ামউন। তান ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, অত্যন্ত উৎসাহ এবং 
৩তপস্ব লোক। তার প্রার্থনার নাঁক জবাব পাওয়া যেতো ॥। ফল পাওয়া 
যেতো । 
ফায়মিউন শহর থেকে শহরে ঘরে বেড়াতেন। এক শহরে পাঁরাঁচত 
হয়ে গেলে পরে চলে যেতেন অন্য শহরে । যা উপাজণ্ন করতেন, তা-ই 


সীরাতে রসলুল্লাহ (সঃ) ২৫ 


দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন। তান পেশায় একজন নম্মতি ছিলেন। 


কাদার ইট দিয়ে ঘর তৈরী করতেন। রোববার দিন ছিল তাঁর ছুটির 
দিন। ওই দিন 1তাঁন কোন কাজ করতেন না। মর»ভাঁমতে একটি জায়গায় 


[তান যেতেন, গিয়ে সন্ধ্যা পথন্ত প্রাথনা করতেন। 'সারয়ার এক গ্রামে 
[তান তাঁব কাজ করাছলেন তখন। লোক সংসগ্গ থেকে দূরে। তখন 
ওখানকার সা'লহ নামে এক লোক তকে তন্ন তন্ন করে পধবে- 
ক্ষণ করতেন। সাঁলহ তা*র প্রীত ভবষণ ভাবে আকৃমন্ট হয়ে পড়লেন। 
এতটা আসক্ত হয়ে পড়োছিলেন যে, ফায়ামউনের অজান্তে তান তাকে 
অনুসরণ করতেন সবর । ছাগ্রার মতো । যেখানে ফায়মিউন যেতেন, দেখানেই 
তিনি যেতেন। একাঁদন এক রোববার সালহ ফায়ামউনকে অনুসরণ 
করতে করতে মর*ভ্ীমতে গয়ে হাঁষির হলেন ॥ সালহ এক জয়েগায় 
নিজেকে লহাকয়ে রাখলেন। এমন এক জারগায়, যেখান থেকে তিন 
কায়ীমিউনকে দেখতে পাঁচ্ছলেন কিন্তু ফায়ামউন সালহকে দেখতে 
পাচ্ছিলেন না। ফায়ামিউন প্রার্থনায় দশড়ালেন। তখন একটা গতান্নন 
সাত শডআলা সাপ তার দিকে ছুটে এল । ফারামউন সাপটাকে দেখলেন, 
দেখে ওটাকে আঁভসম্পাত দিলেন। আঁভসম্পাত দতেই সঙ্গে সঙ্গে 
সাপটা মরে গেল। সালিহ কেবল সাপট্াকেই দেখলেন, কিন্তু সাপটা যে 
মরে গেল সেটা লক্ষ্য করতে পারলেন নঢ। ঘটনাটা দ্রুত ঘটে গেল। 
কাজেই সালিহ ফায়ামউনের বিপদের কথা ন্তা করে আর নিজকে 
সামলাতে পারলেন না, চৎকার করে উঠলেন £ “সাবধান ! ফায়মিউন, একটা 
1তান্ন আপনার দকে যাচ্ছে।” 


ফায়মিউন সে কথা কণ্ণপাত করলেন না। তান প্রার্থনায় নেমন 
ছিলেন, তৈমাঁন রইলেন, তেমান প্রার্থনা সনাপ্ত করলেন। সালহকে 
যেন গতাঁন দেখতেই পেলেন না। তারপর রাত নামল। তান ওখান থেকে 
চলে যেতে উদ্যত হলেন। তিন জানলেন, তান ধরা পড়ে গ্েছেন। 
সালহ জানলেন, তান তাকে দেখতে পেবেছেন। কাজেই সালিহ তাঁর 
কাছে এগয়ে গেলেন। 


২৬ সরাতে রসুলুল্লাহ, (সা) 


বললেন, “ফায়মিউন, আপন জানেন অপেনাকে আম ভনৰষণ ভালবাস । 
এতে? ভাল আম আর কাউকে বাঁস না। আম আপনার কাছে কাছে থাকতে 
চাই। যেখানে যান সেখানে যেতে চাই ।”" 


ফায়ীমউন বললেন, “আপনার মাঁও। তবে আপাঁন তো জানেন 
আম কেমন করে জীবন ধারণ করি। আমার মতো কম্টের জীবন যাঁদ 
আপাঁন যাপন করতে পারেন, খুব ভাল |” 


সালহ থেকে গেলেন তাঁর সঙ্গে! গ্রামের লোক আস্তে আস্তে তাঁর সমস্ত 
গোপন রহস্য জানতে থাকল। কারণ কঠিন অসুখের কোন রোগীর সঙ্গে 
পথে দৈবাং তাঁর সঙ্গে দেখা হরে গেলে, [তান তার জন্য দোয়া করতেন! 
সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে বেতো সে রোগ । কিন্তু কোন অসুস্থ মানুষকে দেখার 
জন্য ভাকলে 'তনি তাকে দেখতে যেতেন না। 


গ্রামের এক লোকের পুত্র ছিল অন্ধ। লোকটা ফায়াঁমউনকে তাকে 
দেখার জন্য অনুরোধ জ্ানয়োছল। ৭কন্তু ফায়ীমউন গেলেন না। বলে 
পথ্ঠালেন-_-তি'নি কোথাও রোগ দেখতে যান না'। তবে তান বাঁড 
ননমণি করেন, তার বদলে মজুরী নেন। তখন সেই লোক তার ঘরের 
1ভভর ছেলেকে একটা কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুইয়ে রাখল । 
তারপর গেল ফায়ামউনের কাছে। গিয়ে বলল তার বাড়তে ক 
কাজ আছে, তান যাঁদ 'গয়ে করে দেন, যা মজুরী [তান দাবী করবেন 
তাই সে দেবে। লোকটার বাড়তে শগয়ে ফায়ামউন খজজ্ঞেস করল, 
কাজটা কি । লোকটা কাজের বণনা দল। তারপর হঠাৎ পুতের দেহ 
থেকে কাপড়টা সারয়ে নিল একটানে । 


বলল, “এই হাল ঈশ্বরের এক সন্তানের ফায়ণমউন। ওর জন্য আপণন 
দোয়া করন ।” 


ফায়ামউন দোয়া করলেন । 
বালক সম্পূর্ণ সহচ্ছ হয়ে উঠে বসল। 


সীরাতে রসলনল্লাহ: (সা) ৭ 


ফায়মউন দেখলেন, সবখানে তান ধরা পড়ে গেছেন। [তিনি গ্রাম 
নাগ করে চলে গেলেন। সঙ্গ হলেন সালহ। 


ধসারয়ার ?ভতর দিয়ে পদরুজে হাঁটছিলেন দুজন ॥ একটা বিরাট গাছের 
1.চে যেতেই গাছের গাদক থেকে একজন লোক বলে উঠল, «আম 
আপনার জন্য অপেক্ষা করাছলাম। বারবার আম বলাছলাম, কখন 
তান আসবেন 2" তারপর আম আপনার কণ্ঠ শহনলাম। জানলাম, 
আপন এসেছেন । আম এক্ষুীন মরব। আম মরলে পরে আমার কবরের 
পাশে দাঁড়য়ে আমার জন্য প্রার্থনা না করে আপাঁন যাবেন নাঃ: 


লোকটা সাত্যই মারা গেল এরপর। ফায়ামিউন ওখানে দশাঁড়য়ে কবর 
এ দেওয়া পর্যন্ত তার জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর 'ীতীন আবার 
যাত্রা শুর করলেন। সঙ্গে সালহ। 

তশরা এসে পেশিখলেন ভারব দেশে। আরবহা ভগদের মান্রমণ 
কব্ল। একটা কাফেল। তানের নিয়ে গেল নজরানে। ওখানে তাদের 1ৰারি 
করে দিল দাস হসাবে। 


নজরানের আঁধবাসগরা তখন আরবদের ধম” অনুসরণ করতো। রা 
এক খেজুর গাছকে পূজা করতো তারা। প্রাতি ধংস উৎসব হতো। 
উৎসবের দিনে খেজ.র গাছে ঝুঁলয়ে দিতো সবচেয়ে সংন্দর মাহ কাগড়। 
ঝীলয়ে দিত রমণীদের অলঙ্কার । তার পর তাবা ছুটে বেরিয়ে যেতে। 
ওখান থেকে, সারাদন মন্ত থাকতো গাছের পহৃজায়, নিবে দত প্রাণ। 


এক সম্দ্রান্ত লোকের কাছে বাক করা হলো 'নয়মিউনতে। সাংলহ; 
'বক্রুত হলেন অন। এক খান্দানের কাছে। 


তার পর হলো ক, ফায়মউনকে যে ঘরে রাখা হতো. সেহ ঘরে 
বসে রাতের বেলা ?তন গভপর মনোনবেশে প্রার্থনা করতেন । প্রাথনা করার 
সময় সমস্ত বাঁড় উজ্জল আলোয় ঝলোমলো হয়ে যেতো! অথচ কোথাও 
কোন বাত গছল না। তাঁর মানব এতে ভীষণ শবাঁপ্মত হলেন। তানি 
তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “শক তার ধর্ম।” 


২৮ সরাতে রসলুল্লাহ- (সা) 


ফায়ামউন তাকে তার ধমের কথা বললেন। বললেন তারা সবাই 
ভুল করছেন। খেজ,র গাছ নাপারে "ক্ষা করতে, না পারে মারতে। 
আর তান যাঁদ আল্লাহ্‌র নামে গাছটাকে বদদোয়া দেন, গাছটাকে আল্লাহ্‌ 
ধবংস করে দেবেন। কারণ আল্লহ. এক, তাঁর কোন শরীক নেই। 


তাঁর প্রভু; বললেন, “তাই করো তবে। যাঁদ তা করতে পারো, আমরা 
তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো, আমাদের বভ্মান ধর্ম বজন করবো ।" 

[ানজেকে তান পাঁবত্র করলেন। দ;ই বার প্রার্থনা করলেন। গাছকে 
ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর কাছে কাক্াীঁত মনাঁত করলেন। আল্লাহ- এক 
প্রবল ঝড় পাঠিয়ে দলেন। ঝড় গাছকে সমহলে উৎপা্টিত করে ভুলহন্ঠিত 
করলো । এরপর নজরানের আধবাসগণ তাঁর ধম” গ্রহণ করল এবং 
তান ঈসা ইবনে মাঁরয়নের ধর্মের অনুশাসন তাদের অবাঁহত করলেন । 
পরে অবশ্য তাদের উপর বিপদ আপাতত হয়োছিল, তাদের অনেক কম্ট 
সহ্য করতে হয়োছিল। দুহাট ধর্ম পাশাপাশি অবচ্ছান করলে সচরাচর 
যা ঘটে তাই ঘটল । আরব ভীম নজর নে এই হলো খস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার 
মৃলকথা। নজরানের লোকের কাছে শোনা এই হলো ওয়াহাস ইবনে মুনা 
ব্বহ্‌র বর্ণনা । 


আব্দুল্লাহ ইবত্বনে আল-সামিব্র এবং আব্রে। অনেকেই 
খন্দকে পড়ে নিশ্চিহ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন 


ইয়াজদ ইবনে গীজয়াদ আমাকে বলেছেন, মৃহাম্মণ ইবনে কাব আল 
কারাজর বরাত '্দয়ে নজরানের এক ভদ্রলোকও আমাকে বলেছেন একথা । 
বলেছেন ওরা সবাই মিতপূজা করতো । বরাট বড শহর নজরান। 
ওখানে আশেপাশের সমস্ত এলাকা থেকে লোক এসে জমায়েত হতো । 
ওখানে এক গ্রামে থাকতো এক যাদ;কর। নজরানের সব যোক়্ানদের সে 
শখাতো যাদযীবদ্যা। ফায়ামউন এলেন ওখানে । ওয়াহাব ইবনে মনা- 
শববহ ষে নামে ডাকতেন তাকে, তারা কেউ তাঁকে সে নামে ডাকল না। বলতো, 
সেই লোকটা । সেই যে সেই লোকটা এসোছল, সে। ' নজরান আর যাদকঘের 


সরাতে রসৃলল্লাহ, (সা) ২৯ 


গ্রামের মাঝখানে তাঁবু বাঁধলেন ফারাঁমউন। নজরানের লোকজন যাদুকরের 
কাছে পাগাতো তাদের তর.ণ সন্তানদের, যাদযাবদা শিখবার জন্য। আল, 
স্াামর পাগ্ভালো তার ছেলেকে । ছেলে যখন সেই লোকটার তাঁবুর পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিল হে+টে, শুনতে পেল লোকটা প্রাথনা করছে। লোকটার গভশর 
মনোনবেশ আর নিষ্ঠা দেখে দার আঁভভৃত হলো ছেলে। তারপৰু 
থেকে ছেলে ওখানেই যেতো। বসে থাকতো অনেকক্ষণ। শহুনতো তাঁর 
কথা। তারপর এমাঁন কক্তৈ করতে একাঁদন সে মুসলমান ১ হয়ে গেল। 
মুসলমান হয়ে গেলেন, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করলেন, তাঁর ইবাদত 
করতে শর করলেন। ইসলাম সম্পকে অনেক প্রশ্ম করে করে সব জ্ঞান 
[তান আয়ত্ত করলেন, তার পর একাদন িজ্েস করলেন, 'আল্লাহ্‌র সবচেয়ে 
বড় নাম ক ? 


[তিনি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড়ো নাম জানতেন। িকন্তু বললেন না। 
চেপে গেলেন । বললেন, নওযোয়ান, সে নাম বললে তুমি তা সহ্য করতে 
পারবে না। তুম তা শোনার মতো শাক্ত এখনো সংগ্রহ করতে পারো নি), 

এঁদকে আল-সামর কন জানত না যে, তার প্র আবদুল্লাহ সেই 
যাদুকফ”রর কাছে যাচ্ছেন না। আবদুললাহ, যখন-দেখলেন, তাঁর ওস্তাদ যে 
জ্ঞানের জন্য তান আচ্ছুর হচ্ছেন সেজ্ঞান 'দচ্ছেন না, তার দুবলভাকে 
ভয় পাচ্ছেন। খন তান কভগহোলা কাঠি সংগ্রহ করলেন। যখনই 
ওকস্চাদ তাপে আলাহর কোন নাম বলতেন, সেই নান সেই কাঠিতে 
তান ?গিলখে রাখতেন । মহগহালা লাম এমাঁন কর এক একটি কাডিতে 
1লতখ শীলেন। তারপর একটা নাগ জহালালেন। এক এক করে সেই 
নাম লেখা মব কাঠ আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তারপর এল সেই 
কাব পালা, যে কাতিতে ছিল আল্লাহর সেরা নাম। মাগুনে নিক্ষেপ 
করতেই সে বাগ লাফ মেরে বোরয়ে এল। আগদন তাকে দপশা করল না। 
সেই কাঠ নিম়ে ভিন এলেন ওস্তাদের কাছে। বললেন, যে নাম তিন 
তাঁর কাছে গোপন করেছেন, সে নাম তান জানেন। ওস্তাদ জিজ্ঞেস 


১. 'বশুদ্ধ খুস্টধর্ম আর ইসলাম আভন্ন। কুরআন, ৩8 8&॥ 


৩০ সখরাতে রপলল্ল্লাহ সো) 


করলেন, কেমন করে তিনি জানতে পেরেছেন 2 কেমন করে সেই গোপন 
সংবাদ বের করেছেন, স্ব তিন খুলে বললেন। 


ওস্তাদ বললেন, “ওযোয়ান দোস্ত, যা তাঁম জেনেহো, ত। কাউকে 
বলবে না। তোমার বকের ভেতরে রাখবে । পারবে কিনা জান না, তবু 
আম বলাঁছ, একথা কাউকে তুমি বলো না।' 


এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আল-সামর নজরানে এলে ঘখন কে!ন 
অসুদ্থ লোকের সাক্ষাৎ পেতেন, তাকে বলতেন, “আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর 
একত্বকে তুমি মেনে নেবে 2 আমার ধম” তুমি গ্রহণ করবে? যাঁদ করো 
তাহলে আম দোয়া করবো. তুম ভাল হয়ে যাবে)? 


অস:স্থ লোক রাধা হয়ে যেতো। আল্লাহর একত্বে ঈমান আনতো। 
মুসলমান হতো। তখন তিনি দোয়া করতেন এবং ভাল হয়ে যেতো 
অসদস্থ লোক। এমাঁন করে একাদন দেখা গেল নজরানে আর রোগী নেই। 


সবাই ভাল হয়ে গেছে। সবাই তাঁর ধম” গ্রহণ করেছে। 


রাজার কানে গেল সে সংবাদ । রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 
“তম আমার নগরের সব মানুষকে খারাপ করছো। ওরা সব আমার 
[বিরদ্ধে চলে গেছে । ওরা আমার ধর আমার বাপ-দাদার ধম ত্যাগ করেছে। 
তোমাকে আম সমীচত 'শক্ষা দেবো । তান জবাব '্দলেন, *আমাকে 
1শক্ষা দেওয়ার সাধ্য আপনার নেই ।॥ রাজা তাঁকে বাট উষ্ঠু এক পাহাতে 
নয়ে গেলেন। উপ্চু পাহাড় থেকে" সোজা তাঁকে 'ীনচে 1নক্ষেপ করলেন । 
কত্ত ?তাঁন মাটিতে পড়লেন এতো উষ্চু থেকে, 'দাব্য অক্ষত। 


অতঃপর রাজা তাঁকে শীনক্ষেপ করলেন, অতল সম*দ্রে। সে সমুদ্র থেকে 
কেউ জশীবত ফিরে আসে নি। 'ফরে এলেন আবদুল্লাহ | নরাপদে। 
ব্রাজার সব চক্রান্ত ব্যথ” করে 'দয়ে আবদুললাহ, রাজাকে বাগে পেলেন। 
বললেন, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস না করলে, তারি ধর্ম গ্রহণ না করলে রাজা 
িকছুতেই তাকে হত্যা করতে পারবেন না। আর যাঁদ রাজ ঈমান আনেন, 
তাঁর ধম গ্রহণ করেন, তাহলে তিন তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা লাভ করবেন। 


সীরাতে রসংল-ল্লাহ- (সা) ৩১ 


রাজা তখন আল্লাহর একত্বে ঈমান আনলেন, আবদবল্লাহর ধর্মে বিশ্বাস 
স্পেন করলেন। রাজার হাতে ছিল একটা লাঠি। তাই দিয়ে মৃদু আঘাত 
করলেন আবদদল্লাহকে। তাতেই আবদুল্লাহ্‌ মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
ঘটনাস্থলে রাজাও মারা গেলেন। 


এই ঘটনার পর নজরানের সব লোক আবদ-ল্লাহ অগল-সামরের ধর্ম, 
'ঈসা ইবনে মাঁরয়ম প্রচারত গসপেল ও আইন অনুযায়শ গ্রহণ 
করল। পরবতর্ঁকালে তাদের সহ-ধমবিলম্বগপদের উপর মহাবিপদ নেমে 
এসোছিল। সেই বিপদ থেকে তারাও বাঁচতে পারে 'ন। 


নজরানে খস্টধম প্রচারের এই হলে! মুল কথা । আল্লাহ্‌ মালক। 
আসলে ধক ?ক প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল তা তানই আানেন। এই 
হলো মুহম্মদ ইবনে কা'ব আল-কারাজর বর্ণনা? এই হলো আবদুল্লাহ্‌, 
ইবনে আল-সামর সম্বন্ধে নজরানের জনৈক লোকের াববরণ। প্রকৃতি 
ঘটনার খবর আল্লাহ ভাল জানেন। 


যুনুয়াস এসোছল তাদের সবার 'বরতদ্ধে। লোক-লস্কর সৈন্য সামন্ত 
নয়ে। বলল, হয় তার কথা শুনতে হবে, নয় মৃত্যু বরণ করতে হবে। 
তারা মৃতহ্য বরণ কনে নেবে বলে তৈরী হলো। কাঙ্ই সে খন্দক 
কাটল তাদের জন্য। আগুনে প্াঁড়য়ে মারল অনেককে । আভরবা?রর 
আঘাতে হত্যা করল কাউকে কাউকে । কাউকে কেটে টুকরো টুকরো 
করল। এমাঁন করে বিশ হাজার মানুষ হত্যা কুল সে। 

যুনুরাস আর তার সৈন্য-সামন্ত সম্বন্ধে রসুল (সা)-এর কাছে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন £ 


শাশ্বত লা'নত পড়োছিল খন্দক-অলাদের উপর 

তাদের জবালান-প্রজীলত আগুন, 

তার লোলহান শিখা যতই উঠাঁছল উপরে 

ততই শোচনশয় হাঁচ্ছল মাঁমনের যন্ত্রণা । 

ওরা 'নিকটেই বসে প্রত্যক্ষ করাছল এ যন্ত্রণাদায়ক কম“কান্ড। 


৩২ সশরাতে রসচল-ল্লাহ, (সা) 


তাদের উপর 'ৰধাতন চালানো হলো 
কারণ, তারা শ্বাস করতো 
সর্ধশাক্তমান আল্লাহ্‌, প্রশংসাযোগ্য আল্লাহ কে ।১ 


যাদের হত্যা করে ঘুনয়াস তাদের মধ্যে গছলেন তাদের নেতা এবং 
ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আল-সামির। 


আবদুল্লা ইবনে আবৃ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম 
আমাকে বলেছেন যে, তান শুনেছেন, উমর বিন খাত্তাবের সময়ে 
নজরানের একজন লোক নজরানের পুরনো ধবংসাবশেষ খুড়তে 'গয়োছিলেন, 
জাঁমটাকে চাষের উপযুক্ত করার জন্য। তখন সেই লোক এক কবরের 
ভিতরে আঁবন্কার করে আবদুল্লাহ, আল-সাঁমরকে। আবদুল্লাহ আল- 
সাঁমর বসা অবস্থায় ছিলেন, মাথায় একটি আঘাতের উপর দুই হত 
শক্ত করে ধরা ছিল। তাঁর হত সরাতেই 'ফনাক "দয়ে বোরয়ে এলো 
রক্ত। তারা তাঁর হাত ছেড়ে দিতেই সেই ক্ষতস্থানে চলে গেল হাত।॥ 
বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া। তাঁর হাতে একটা আংটি ছল, তাতে লেখা 
ছিল "আল্লাহ্‌ আমার প্রভৃ"। উমরের কাছে এই সংবাদ পাঠানো হলে 
উমর বলোছলেন £ শতাঁন যেমন আছেন তেমন থাকতে দিন। কবর 
দদয়ে, তাঁকেঢেকে দিন।” তাঁর হুকুম তামিল করা হয়োছল। 


দাউদ যু-থালাবান, আবিলিনীয় আধিপতেনত্র 

সুন। এব্বং যে আব্রিয়াত ইয়্ামনেত্র ভাইসবয় 
হয়েছিফান তশাত্র ইতিহাস 

দাউস যু-থালাবান নামে সাবার একজন লোক পালয়ে গিয়েছিলেন । 
ঘোড়ায় চড়ে। মর*ভঠীমতে কোন-দকে যে তান গয়োছলেন কেউ তাঁকে 
ধরতে পারল না। যেতে যেতে তিন পেশছলেন গিয়ে বাইজেনটাইন 
রাজার দরবারে । যুনুয়াসের সমস্ত কশীতর কথা রাজাকে বললেন । 
বললেন, যুনয়াস আর তার সেনাবাহনশীর 'বরতদ্ধে তিন লড়বেন & 


মিট 


১০ কুরআন, ৮৫ £ ৪1 


সরাতে রসলুল্লাহ, (সো) ৩৩ 


রাজার সাহায্য চান 1তান। রাজা বললেন, তার রাজ্য তো অনেক দরে। 
এতো দর থেক কেমন বরে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করা যায়। তার 
চেয়ে বরং তান আবাসানয়ার রাজাকে পন্র লিখে দেবেন। সেখানকার রাজা 
খৃসটান। ভাছ্ছাদা তর রাজ্য ইয়ামনের কাছাকাছি। রাজা আঁবাঁসানয়ার 
রাজাকে পত্র লিখলেন । বলে দিলেন, দাউসকে সাহায্য করণন।॥ তার 
হয়ে প্রতিশোধ নন। 

রাজার গতর নিয়ে দাউস গেলেন গনগানের কাত্ছ। ানগাস তান সন্গ 
পাগালেন সত্তুক হাজার আঁবাসানয়ান, আবরয়াভ নামে এক সেনাপাতির 
নেড়ত্বে। (তাবাঁরর মতে ক্স্গা তাঁকে আদেশ দিয়োছলেন, দেশের এক- 
তৃতঈয়াংশ লোককে হ্যা করতে হবে, দেশের এক-তনটয়াংশ অণ্চল 
জহালয়ে 'দতে হবে, জয় করা হয়ে গোল এঙত শিয়াংশ মাহলা আর 
বাচ্চাকে বন্দী করতে হবে।) সৈনাদলের সঙ্গে ছিল আবরাহা নামে এক 
লোক। তার ডাকনাম ছিল “ভঙ্গা-মুখ'। দাউস যুথালাগানের সঙ্গে 
আ'রয়াত সমুদ্র পার হঘ়ে পেশছলেন এসে ইয়াগনে। যুনংয়াসের পেছনে 
কিছ অনুগত লোক ছিল। হময়াবি এবং অন্যান্য গোলের? তাদের 
সঙ্ঘংদ করে সে তাদের বাধা দিল। যুদ্ধ ঠলো। নুদ্ধে পরাঁদিত হলো 
যুনযাপ। রণ ভঙ্গ দিতে তারা পলারন করল। যুনগ্লাস খত দেখল 
তান তশন উপায় নেই, তখন সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সমর দিকে ॥ 
চপল সমহদ্রেব ঢেউঘেব মধ্যে । প্রথমে জঙলপ পানিনে। পরে গভীর 
পানিতে । গভীর তাতুলে ভাঁলয়ে গেল যুলুক্াস। যুনধাসকে এর পরে 
কেউ কোথাও দেখে নি। ইয়ামনে প্রদেশ করলেন শ্বারফাত। দখল 
করলেন ইয়ামন। (তাবা'রর মত্ত অনুযায়ী নিগ সের হ.কুম নি হানিল 
করোছলেন, সঙ্গ বন্দী করে নিয়ে গিয়োছলেন এক-তৃতীপাংশ মাঁহলা 
অর শিশও-কশোর। ওইখানে তিন কছদন রয়ে গিনোছিলেন, তা বদার 
করোছলেন ওখানকার সমস্ত লোকজনকে । ) 

আঁবাঁসনীয়দের 'নয়ে দাউসের রণে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্বন্ধে একজন 
গত্যক্ষদশণ ইয়ামনী লিখোছলেন £ 


৬.৮ 


৩৪ সঈরাতে রসলল্লাহ (সা) 


দাউসের মতো নয়, যেমন করে তান ঘোড়ার গজনে করে সব গকছ7 নিয়ে 
এসেছিলেন, তেমন করে নয়। 


এখন পযন্ত ইয়ামনে সে কথা প্রবাদের মতো হয়ে আছে। 

[হময়ারন যুজাদান লিখেছেন £ [ তাবারির মতে তাদের পূব গৌরবের 
পর যেভাবে তারা বেইজ্জত হয়োছিল, যেভাবে আয়াত তাদের ঠসলহগন, 
বায়নহন এবং গুমদান প্রাসাদ চর্ণবচুণণ করোহিল, তাই বর্ণনঘ করতে 
চেয়েছেন যুজ্দান ) 


ধীরে ! যা ঘটেছে অশ্র* তা স্মরণ করতে পারবে না আর 
যারা মরে গে"ছ তাদের কথা' ভেবে কি লাভ আর । 
বায়নুনের ফোন প্রস্তর নেই, কোন চিহ নেই, 

[সন্াহনের পর কেউ কি আর বানাবে এমন প্রাসাদ ? 


এাধনুন, সিলাহন আর গুমদান ছিল ইয়ামান প্রাসাদ। আরিয়াত ধব্ংস 
করে [দরোছিলেন সেগুলো । ওরকম প্রাসাদ একটিও আর আস্ত রাখেন 
ধন ৩ ন। 

যজ.দান আরো লিখেছেন £ 


শাম্ত,ঙক তোনাকে ! তুম আমাকে ফেরাতে পারবে না 
প্রামার উদ্দেশা খেকে 

জামার গতনা আমার থুতু শীকয়ে আনে ! 

অভ7* দণের গানের মন্চ্না চমংকার ছল 

যখন আকণ্ঠ পান কর তাস মধুরতম পাঁবত্রতম স:রা। 
উদ্দ;ম সক্াপান লজ্জার নয় 

যাঁদ আচরণ তামার নন্দনীয় না হয় বন্ধুর কাছে 
মৃত্যুকে পারে না কেউ রোধ করতে 

সে কেবস হাতড়ের সুগন্ধ ওষধ 'গলতে পারে। 
দনভূত আশ্রমের কোন হো হত উড়তে পদরে না 
সহজে অসম আকাশে উড়ে যেখানে শকান। 


সঈরাতে রসূলুল্লাহ, (সা) ৩% 


গুমদানের চুড়োর কথা শুনেছো তো ঃ 

সুউচ্চ পাহাড় থেকে এসেছে সেন্গচে নেমে 

সংনপূণ কার*কাতযে প্রস্তর-খাঁচিত 

পানচ্ছন্ন সক্ত মসৃণ মাবরণে 

;ভঙবের বাতি চমব খেলে তার দেহে 

[বদুতাশখার মতো। 

তার দেয়ালের পাশে উজ্জল পাম গাছ 

সুপগ্চ ফলের ভার নিয়ে শোভা পাঘ। 

একদশর নতুন প্রাসাদ এখন ভঙস্মে পারণন্ত 

সমস্ত সৌন্দর্য তার আঁগ্লাশখা কুরে খেয়ে গেল। 

ভবনত ষুনুখাস তার মহান প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেল, 

উচ্চারণ করে গেল সতকর্বাণন, লোমাদের বিপদ আসন । 

এই ীবঘবে ইবননল যিবা আল তাকাফি বলেন £ 

ঘৃত্য আর দেনা থকে নিস্তার নেই, জীবনের শপথ, 

ডু নর শন, মানের পালানোর হি নেই, আশ্রয় নেই 

1এম়্ার জাত ধংস হলে পরে চহাবিপদের মাঘাতের পাশে 
এণ?ট সঞ্চাল 

ঝলসে হাজার হ।জাব বশশাধারী মেঘভার আকাশের মতো, 

হান গান প্রাতরোধ সতন্ধ করে দিয়োছল 

যোদ্ধানা খাছ তে দেল হাদের দেহের দতগর্দ বহন করে 

তার, এল, গানযকণার ততো অনংধ্য আাকনা শযে নিল সব গছের রস। 


গামর ইবনে আদ পারি আল-জ-বায়াঁদধ ?ববাদ হিল কায়স ইবনে মাড- 
পুহ আল-মুরাদির সঙ্গে। তান ষখন শুনলেন কায়েস তাঁকে শাসিয়েছে, 
হখন তা হময়ারদের হত গোরবের কথা মনে পড়ল। তান বললেনঃ 

ভয় দেখা7চ্ছাযষে তাি বুরস্মান নাক? 

নথবা যুনয়াস তম, তার ক্ষমতার দিনের ? 

তোমার আগে বহু ছিল মানুষ এশ্বর্যবান 


৩ ৬ সীরাতে রসহলযল্লাহ- (সা) 


মানুষের ভিতরে মজবুত [শিকড় তাদের সাম়াজ্যের। 
“আদের দিনের মতই প্রাচীন 

দারতণ দুধষণ নিদারঞণ অত্যাচার, 

তবু তারা ধবংস হয়ে গেল, 

আর সে হলো পথের ভিখারী । 


আ্রব্রাভ। ইঘ্ভামনে ক্ষমতা দখল ক্রেন, 
হত্যা ঝুব্ললেন আব্রিয়াতকে 


ইয়ামনে কয়েক বছর আয়াত পাজত্ব করেন। তারপর আশাখাসানয়ান 
আবরাহা তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। সমস্ত আঁবাঁসনখ্য় দল দুইভাবে 
বভক্ত হয়ে যায়। একদল আ'রয়াতের সমর্থক. অন্যদল আবরাহার। যুদ্ধ 
যখন লাগবে-লাগবে ভাব খন আবরাহা আরহাতঠ্র কাছে এক প্রস্তাব 
পাঠালেন। যুদ্ধ করে জানমালের ক্ষরক্ষাত কবে কিলাভ। এরচেয়ে 
দুইজন্বে মধ্যে ঘন্বযুদ্ধ হোক না, যেোজতবে সেই হবে সমস্ত সৈন্য- 
বাণহন্ধর প্রধান সেনাপাঁত ! আরম়াত প্রস্তাবে নহ্নত হলেন। অাট্রাহা 
এগিয়ে গেলেন তার মহকাঁধলা করতে । বেটে মোটা মা ষ খস্টধমে 
গবশ্বাসশ আবরাহা। আঁরয়াত বশ হাতে এগয়ে আসছেন চার দিকে। 


না 


এ 


ণবশালকায় লম্বা সুদর্শন আরয়াত। আতাওদা নামে আবংাহার এক ফোয়ান 
সঙ্গশ হুল, সে রইল তার পেছনে । পেছন দিক খেকে 217 আাকরমণ 
এলে তাখেকে রক্ষা করবে ভ্রাবরাহাকে। আয়াত বশ তুলে নিলেন, 
ধনাফপ কবরঙছ্গেন আবরাহার দকে। বশাএসে আঘাত কল আবপাহার 
কপল, দুভাগ হয়ে গেল ভূর নান, চো আর মুখ । এজন্যই আবরাহাকে 
আল-আশর।ম বা ভাঙ্গাগুখ বলা হয়। তখন আতাওদা আবরাহার পেহন 
থেকে তদধ্যষে এসে আবয়াতকে ভান্রুমণ করলেন। আরিয়াত শনহ ও 
হলেন । আগরপ়াতের সৈনা আবরাহার দলে যোগ দিল? ইয়ামনের সমন্ত 
আগবসনশ্য় তাঁকে নেতা বলে মেনে নিল? (তাবঝ্তরর মতে £ তখন 


আতাওদা চধৎকার কবে উঠল £ “যে আতাওদাকে আপাঁন দেখছেন, সে বড় 
বেতামজ, হারামজাদা ।' অথ বলতে চাইল, আবরাহার দাস আ'রয়াতকে 


সখরাতে রসলংল্লাহ: সো) ৩৭ 


হত্যা করেছে। আল-আশরাম জিজ্ঞেস করলেন, কি সে চায়। কারণ যাঁদও 
পানজেই হতাাকারী, তবু তাফেই খুনের দাম দতে হবে। তখন আতাওদা 
তার কাছ থেকে ইয়ামনের প্রধান কম“কত'রি পদাটি চেয়ে িল।) আঁরয়াতকে 
হত্যা করার জন্য খুনের দাম পাঁরশোধ করলেন আবরাহা। (তাবাঁরর 
মতে? এই সমস্ত কা"ড-কারখানা ঘটেছে নিগাসের অজ্ঞাতসারে । ) 

এইসব সংবাদ যখন ?িনগাসের কানে গেল, তানি ক্ষেপে আগহন হয়ে 
গেলেন। বললেন £ “সে আমার আদেশ ছাড়া আমার আমীরকে আক্রমণ 
করেছে, হত্যা করেছে 2, 


[নগাস ধসম খেলেন, আবরাহাকে তান ছাড়বেন না, তার রাজ 
'মসনার করবেন, তার কেশ মুন করবেন। আবরাহা একথা জেনে 
ফেললেন। তখন তান নিজেই মাথার হুল কাঁনয়ে ন্যাড়া হয়ে গেলেন। 
তারপর একটি চামড়ার ব্যাগে ভরলেন ইয়ামনের মাঁটি। তারপর তা 
পাঠাজজেন িগাসের কাছে এক পর্সহ। পত্রে লিখলেন £ “জাঁহাপনা, 
আয়াত আপনার দাস ছিল। আঁমও আপনার গোলাম। আপনার 
আদেশ নি" আমাদের ঝগড়া হলো। আপনার হুকুম সকলের শিরো- 
ধা হওয়া উঁচিত। ধকন্তু আমি তার চেয়ে বোশ শাক্তশালন 1ছিলাম। 
তার চেয়ে বেশী কাঁঠন গছলাম। আবাসনীয়দের ব্যাপারে তার চেয়ে 
আম অনেক বোঁশ খসদ্ধহস্ত ছিলাম। রাজার কসমের কথা আমি মেই 
জানতে পারলাম, তৎক্ষণাৎ আম আমার সমস্ত মস্তক মুশ্ডন করে ফেলোছি। 
আমার মাথার সব চুল আমার দেশের মাটি ভার্ত একটি থলে সহ এই 
আপনার ক'ছে পাঠালাম জহাপনা। আপাঁন অনঃগ্রহ করে দুটো জীনসই 
আপনার পায়ের হলায় রেখে আমার সম্পকে আপনার প্রা তজ্ঞা রক্ষা কর*ন।' 


নিগ,সের কাছে এই বাত পেশছলে পরে, পন্ন পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন 
তান । আবরাহার সব দোষ ক্ষমা করে 'দলেন। তাঁকে প্রতন্যত্তরে 
লিখলেন, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্ধনস্ত আবরাহা ইয়ামনে থাকবে। কাজেই 
ইয়ামনে থেকে গেলেন আবরাহা। € তাবারির মতে, আবরাহা যখন দেখলেন 
1নগাস তার সব দোষ মাফ করে দিয়েছেন, তাকে ইয়ামনের শাসনকতা 


৩৮ সরাতে রসল-ল্লাহ (সা) 


ব্াাঁনয়েছেন, তখন তান আবু মুররা ইবনে ঘ-ইয়াজানের লোক লস্কর 
পািয়ে তারস্ত্রশ রায়হানা বনতে আলকামা ইবনে মালিক ইবনে জায়দ 
ইবনে কাহলানকে ধরে নিয়ে এলেন। আখ মুরবা ছিল একজন যু-জাদ'ন। 
রায়হানার গভে” তার একা) সন্তান ছিল মাঁদকায়ব লামে। জায়হানার 
গভে” আবরাহার ছল দই সম্ভান। একাট "নল, মাব্রতক 1 অন নাও, 
বাসবাস।। আপু মরা পালয়ে গেল। ভার দাস হাভাতদা হত 
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তার কর্তৃত্ব চাঁলরে খাচ্ছিল পুকোদমে। তারপর একটি খাতলেহ জট 
হিমায়র তাকে হত্যা করল | এই সংবাদ গেল আহার কান | আগর! 


প্র 


ছল মহত চারত্ের নাণন্ষ। মিভাভারত খুস্টান। তি লোকজনাদের 
বললেন, এইব।র তাদ্দর ভাল দেখে একজন কমবিভটিবিপে হে শ্বাউাতিত। 
এমন একজন লোব বের করা উচিত ধার আত্সংষল হছে । ক্গান্াল, 
[তান হাঁছি ভানতেন, হার উপকাকের পঠপণাছে “মালি এক পরিপ্ক।র 
সে বেছে নেবে, তাহলে তাক্ষে জাদো নি লন পিপাসু লা। 
আর কোন রক্তপাত 2ম । আভাওদাতনি হা করার 2 টোন লা 


তখন নেবেন না।) 


হুন্তিবাছিনীর ইতিভাস ও পঞ্জিকা-প্রণেতাল্ কাভিলী 


আবরাহা সানা-তে এক গঙ্গটতৈরশ করলেন । তখনক?7 দিনে শব তে 
কোথাও এমন সুল্দর গিজণ আর ছিল না শীদগাস:£ তান পন লিখলেন, 
“আগ আপনর জন্য এক গজাঁ [নমর কবেছি জাঁহাপলা। এমন গিঙা 
আর কেউ নোনাদন কোন রাজার জন্য তৈরশ করে ন। সমন চাদক 
হাজশদের এই গজায় না আনা পর্যন্ত আঁমাবশ্রাম নেন্বা না, 


তার এই পত্র সম্বন্ধে বলাবাল করতে লাগল আগবরা। একজন 
পণঞ্জকা-প্রণেতা রেগেমেগে একেবারে আগুন। তান ছিলেন বাঁন ফহকায়ম 
ইবনে আদ ইবনে আমর ইবনে সালাবা ইবনে আল-হারিস ইবনে গ্ালিক 
ইবনে িনানা ইবনে খজায়মা ইবনে মাঁদ্রকা ইবনে হইাঁলয়াস ইবনে মুদার 
গোত্রের। জাহলয়া যুগে এই, প্াঞজকা-প্রণেতারা কোন, মাস কতো 'দনে 


সীরাতে রসুল/ল্লাহ (সা) ৩৯ 


হবে তা গুণে বের করে দিতেন। পাঁঞ্জকা (ক্যালেন্ডার ) ঠক রাখার 
জন্য তারা কখনো কেন পাঁবন্্র মাসকে অশুভ বলে ঘোষণা করতেন। 
আবার বখনো একট কারণে, অপাবন্র মাসকে পান বসে খোষণা করতেন 
এদের সম্বন্ধেই আনাহ পাক ইরশাদ করেছেন £ 

“কন পাঁত্র মস হৃশিভ কতা আভির ল কুফরি এই লুদরিতেই 
কাফি"রা কথের ?দকে প 
মাসকে পাঁবন বাশায়, আবার একই মাসকে পরের কছ । অপার বোরখা 
করে। এমান কত ভাতা বর বে মাস? -পঃবদ করেছেন তর সংখ।। 
পূরণ কবে। (কুরলান ১ ই ৩৭) 


€ 
নি 
॥ 


এ ৯ ্ ফু টি রঃ পাছত চন 
শ্চা'ল্ন ং এশা | 41৮ বত শালা হাল হুশ 


আরবদের গধো বষ গণনার রা গ্ গ্ররেন গ্রণতনি কণ্ আন- 
কালামমাস। আজ্-কালা*মাস হলো হ্যা নে আগদ ফ.কায়ঘ ঠদনে 
আদ উপণে আঁনর ইবনে গংলাবা এবনে আল-হাবিস ইবনে মআিক 
ইবনে কিনা ইবন খুজরনা। ভার পু আযাদ তা পথ 
কলে। তালপন তাকে হনুস ণ কর তি নংশধর কাত, উদাহএা, উফ 
এ০ং আবিদ ছানা জ্নদা ইবনে আাউফ। আট ছুমালা জুলাদ। 
ছিলেন সগত শুচ ব্যক্তি 
হজব সমাধা বকা পর সব এ্রাববরা হার কাছে এলে জদাহেত তো । 


৯ তি খ 1৯. মি টির তত এ 
লবণ ভার সঙ্গত হসলাশ লন সনি । 


তখন আবহ ছহসাবা জুনাদা চারাট মাস্ক পাব ঘোষণা কণতো। 
মস টার হলো কল ,জলকদ, জিলহজ বৰ আর মহররম কোন সশরকে 
মধভ রাখতে গশহইলে নে মহররুঘকে মুক্ত কে রাখতো এলং হান স্থলে 
সফর বাঁসদে দিতো; যাতে করে পাঁবহ মালের সংখ্যা চারটি ঠিক থাকে। 
তাবা মক্কা থেকে কিরে যেতে চাইলে সে বলে উঠতো ঃ হে আলাহ, 
আঁম সফর মাপ এদের জন্য খাল করে বেখোছ, প্রথম সফর । অন্য সফর 
মাস আমি পরের বছরের জনা তুলে রেখোঁছ।, 


এমাঁন পারা মাস নধরিণ কর'র বাহাদুর স :তফ্ বাঁন?ফরাস ইবনে 
গনম ইবনে সালাবা ইবনে মালিক ইবন কিজনা গোতের উম্াঘর ইবনে 
কায়স জাদল;ত 'তয়ান মুখে মূখে একি কাঁবতা রচনা করোছলেন £ 


৪০ সীরাতে রসংল:ল্লাহ, (সা) 


মাদ জানে আমরা সব ভালমানুষ, সব খান্দানশ মানুষ 
প্রাতশোধ নিতে চাইলে কে নিস্তার পেয়েছে আমাদের হাত থেকে : 
কাকে আমরা ঘোল খাওয়াই নন 2 

আমরা ক নই জ্যোতিধ মাদের জান, যারা পাঁবত্র মাসকে 

অপাঁবন্ন বানাতে পারে ? 


ক"ানবাসীরা তদের প্রচে্টা চালাতে লাগল। তারপর সে এল 
[গজয়ি। পিজা দেনোংপা করল, অবমাননা করল। তারপর ফিরে গেন 
আপন দেশে। ওই সংবাদ খাবরাহার কাংন গেল। তান অনুসন্ধান 
করলেন। জ'মলেন, ?ীগজগ্রি অসম্মান করেছে এক আরন। সে এদোছল 
মক্কা থেকে, যে মক্কায় আরবরা হজব করে। আবরাহা যে ভয় দোখয়োছল, 
আরবদের তদর্থস্থান মক্কা থেকে এই গজায় ীনয়ে আসবেন, তাতেই সে 
ক্ষপ্ত হয়ে এই কাজ করেছে। বঝাতে চেয়েছে, এই গিজাঁ সম্মানের 
যোগ্য নয়। 


রাগে উন্মাদ হয়ে গেলেন আবরাহা। তান প্রাতিজ্ঞা করলেন, এই 
মসাঁজদে ( মান্দরে ) তানি যাবেন, এবং তা ধবংস করবেন। (তাবারর 
মতে, আবরাহার সঙ্গে গকভু আরব ছিল, তারা লুটপাটের জাশায় এসে- 
1ছল তাঁর সঙ্গে। এদের মধ্যে ছিল মুহম্মদ ইবনে খুজাই ইবনে খহজাবা 
আল জাকওরান, আস-সুলামি। আর ছল তার ভাই কায়স সমেত 
গোন্রের আরো কিছু লোকজন। আবরাহার সঙ্গে বখন ছিল ওরা, তখন 
আবরাহা একটা ভোজের আয়োজন করে। সবাইকে তাতে দাওয়াত করেন 
আবরাহা। আবরাহা উট-দুম্"শার তণ্ডকোষ খেতেন কাজেই যখন দাও- 
মাত দেওয়া হলো, সবাই বলল, “ইয়াল্লা, এই ধীজাঁনস যাঁদ খাই, আরবরা 
কোনাঁদন আমাদের ক্ষমা করবে না।' 


তখন মুহম্মদ উঠে আবরাহার কাছে গেল। বলল, 'জীহাপনা” এই 
যে আমাদের এই উৎসবের জন্য আপাঁন ভোজ দিচ্ছেন, এই উৎসবে 'কন্তু 
আমরা কেবল রানের আর বুকের মাংস খাই।! 


সশরাতে রসহলুল্লাহ্‌ (সা) ৪১৯ 


আবরাহা বললেন, তারা যা চান তাই তান পাঠিয়ে দেবেন। কারণ 
এই ভোজে তাদের দাওয়াত করার একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের প্রীত সম্মান 
প্রদর্শন করা। তারপর আবরাহা মুহম্মদের মাথায় মুকুট পাঁরয়ে দিলেন 
একটা । বললেন, তাকে মুদ্ধারের আমীর 'নযুত্ত বরা হলো। ভাকে 
আদ্দশ ছিলেন তন দেশের সাখানে গগয়ে লোকজনদের বলবেন, তান 
যে বগি তৈরশ বতেছেন, তাতে যেন সবাই হজ করতে আসে । 


মূহণ্ষ্দ হুকুন আঁমিল করার জন। কিনান পযন্ত আসতেই 1.."নাঞ- 
লের লোকজন টের পেয়ে গেল ক জন্যাঁতাঁন এসেছেন। তারা হন্দায়লের 
উরওয়া ইবনে হাইয়াদ আল লাস নাষে একজনকে পাগাল তাকে মারতে । 
উরওয়া তাকে গর নক্ষেপ করে হত্যা করল। তার সঙ্গে গছিল ভার ভাই 
কায়েস। বাধসপািয়ে চলে গেল আবরাহার কাছে ॥ আবরাহাকে সব 
ঘটনা খুলে নলন। সব শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে গেলেন আবধাহা। 
[তন প্রাতজ্ঞা করলেন, বাঁন কিনান তান আর্লমণ কববেন-ধবংস করবেন 
তাদের মান্দর! আবাঁননঈয়দের তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ 
[দিলেন। তারপর হাতী নিয়ে ধেয়ে গেলেন সবেগে। 


এই সংবাদ পেয়ে আরবরা ভয় ও উৎকণ্ঠায় সন্তূস্ত হয়ে উঠল । ৩ারা 
গদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তারা যখন জানতে পেরেছে আবরাহা জালাহর 
পাবর ঘব কাণ্বা ধবংস করতে চায়, তাকে তাদের সব্বশীক্ত দিবে লাধা 
দেওয়া অবশ্যকতব্য। 


ইয়ামনের ক্ষমতাশালণ একাঁট গোতের যুনফর তাঁর লোকজনদের 
আহবান করনেন। ডাকলেন যদ্ধ করতে ইচ্ছুক অন্যান্য গোত্রের আরবদের । 
বললেন, আল্লাহ্‌র পাঁব্ত ঘর ধবংস করতে আসছে জাবরাহা, যারা তাকে 
বাধা 'দতে প্রস্তুত তারা তার সঙ্গে যোগ দিতে পারে । ীকছনকছ, "লাক 
তাকে সমর্থন করল। যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে হুন্ফর আর তার অনুসারীরা 
পরাঁজত হয়ে পালিয়ে গেল। যুনফর বন্দ হলেন। তাঁকে নিপ্ে আসা 
হলো আবরাহার কাছে। যখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তখন তান 


৪২ সীরাতে রসল-ল্লাহ্‌ (সা) 


প্রাণাভক্ষা চাইলেন। তাঁর অঙ্গহাত-মারলে তো তন মরেই যাবেন। 
কন্তু ০াঁকে জীবিত রাখলে তিনি তার অনেক উপকারে আসবেন। 


আাবরাহা তাঁকে তাঁর প্রাণ 1ভক্ষা দলেন। তবে শৃঙ্খলে বন্দী কনে 
রাখলেন শাঁকে। খুব দয়ার শরীর হিল তাঁর। 


এীভলুখে শগ্রনর হহে লাগলেন আবরাহা। খাভামে তাকে 
বাধা দিন নন্াণেল ইফটে হাল আল খাগাম। ভার সঙ্গে তিল সাহরান 
আর হাঁস “দান এবং অন্যান্য কিছ আনব গোত্র । দেকারেল পরাজ ও 
ও বন্দী হশেন। শা-কপাহা তাঁকে তত করত যাশ্নহতখন নুক্ষানেল 
বললেন, আমাতে হটাকশ্রবের শা, জাঁতাপনা। কারণ আরন দেশে সাম 
আপনার পথপ্রবশকি হবো। আমার এই দুই হাত খাথানের সাহলান আছ 


নাভ জা): 1 তালা আগাণ যা বল/বদ তাই জলবে।, 


চা 


«০5 ২ বীর ২ শ 77271, 
7 উর অন্ত তর পান! 


৪ আপা ০ পতল শি ০ শা ক ২ শন ২ পু 
সাযাহাতক পপ দাখিতে শত গলেন মুজায়েল। ভায়া টফে লে 

ই কা এরর 
বে রি 8 এ ? বে এলেন "শা, রা হু, ৮ পয প্রিথ তব চা) কন 11 7117 হও 
সতত শা ই পট ১৮৮ চা ২০ চে নে প স্তর ২ মশ ক টি ্ সপ আপ 
কান বন বানু হন হাদি সনে আটফ ইবনে সাংককফ। সঙ্গ সাফ 


গোত্রের সমস্ত লোক । সাককের শান ছিল কাপ ইবনে আন-না 

ইবনে শুনা বাহ বনে মানস ইবনে ইয়াকদুম ইলনে আকসা 

দাম ইানে আইযরাদ ইবশে £নজার ইবন মাদ ইবনে আদনান। উমাইয়া 

ইব্পুন শ্াবু আল তং আস-সাকাকফ বলেন £ 
ভামর লোকজন হলো লাকয়াদ, আশেপাশে ওরা থাকে, অথবা এখা- 
0.ই ওরা ছিল, তাদের উট হালকা১ হয়ে গেছে যাঁদও। এরা যখন চরে 
বেড়ায় 'দগন্ত বিস্তৃত ইরাকের নভম ওদের হয়ে যায়-তা ছাড়া তারা 
লিখতে জানে, পড়চত জানে। 


১. উট হালকা হনে যায়, বেশী মেহমানকে দুধ দিতে গিয়ে । বোশ 
করে দোহন করা হয় বলে। 


সীরাতে রসুলহল্লাহ- (সা) ৪৩ 


তন আরো বলেনঃ 


আমাকে জিজ্ঞেস করেন যাঁদ, লংবায়না, আম কে* ক আমার পেশা 
শাম তাহলে একটা সত্য কথা বলব। আমার কাঁনর পিতা আন- 
: "বনের বংশধর ইয়াকদমের পুন মানসর আমাদের পৃবপহরতষ। 


তারা তাঁনে নলল, “জাহাপগা, আমরা আপনার গোলাম, অন 5 
এনং ,শংবদ। আপনার সঙ্গে আমাদের কোন িখণাদ নেই? আমাদের 
শহিদ ॥ মানে শার-পাতের মালতির তো আপাঁন চ।চ্ছেন না। আপাঁন 
চালেন মখর মারি ই আমরা আপনা লোক দেব সেই লোক আপনাকে 
পদে এনয়ে ওখ্যনে নিতে যা), 


হব রাজা হানের কোন ক্ষাভ করালেন না। এ্রাগয়ে চললেন সামনের 


র্‌ রঃ টা রী রি মালে েশী? চি রে কার চি ৩ মে ক শু ঠক পথ 
পল পাত তল তাইহফির এক মাঁন্দি | 2 য় শে আ।প্বা) গম্মাল, 
তে টি হোতা নন চা] ।-শে 5 রি 1 2117 লালা | চি রি ।ললে 
শব ও ্‌ নি জা চে শে শা “0০1 লু রহ ্ 2 তা ররর 

$ ০ ক ] রি ৮ । হয ।€ না 1,154 7 % দে 2172 1 সাথ, ৪7২৮1 টৃ সাভ'কে 

- নু টির িয, না রর এ রি 

আহা পযাস্সগ  পর্ষন নে আসছে পেকোছিল। লারপর ওখানে সে 
নালা শায়িত শি আবু বিজ্বালের বলে পাথদ মোদাগল। আল, 


মগ গণের ই কব এখনো মাববরা পাথও ছহড়েহ ছে জালে। 


ধানে এসে আবরাহা আল-নাসপয়াদ ইবনে হদসদে মাতম গনিতাল 
আন হে ছু আশ্বাবোহশ সৈলাসহ পাগালেন একেপাতা একা গন 
"্শা্-ক্াসওমযাদ ইবনে মাসুদ কাজ'ন কাছে পাঠিষোছিল। [িানা, 
কলা ও আম্াানা গো থেকে লণ্তিত মালানাল। হালানাালর লাল! 
চিল ছানদ্ল মভ্তালব ইবনে হাশিমের দুইশত উট। আান্দুল হুভালিল 
ইবনে হাঁশম তখন কুরাপ্শদের মধো নেতৃদ্থানশয় শেখ ছিলেন একজন। 


প্রথনাঁদকে কৃত্রায়শ, কিনানা আর হহদায়ল গোর এবং অন্যান্য লোকজন 


১. আল-মুগাম্মাসও লেখা হয়েছে কোন কোন জায়গায়। মন্কাথেকে 
প্রায় ছয় মাইল দরে। 


8৪৪ সণরাতে রসলল্লাহ, (সা) 


বন্দ্ধ করার কথা চিন্তা করেছিল। কন্তু যখন দেখল--যুদ্ধ করে কিছ 
হবে না, কারণ তাদের পযপ্তি শাক্ত নেই, তখন সে মতলব ত্যাগ করল। 


হঙ্নাতা নামে একজন 'হময়ারীকে আবরাহা পাঠালেন মক্কায় । মক্কায় 
সবচেয়ে সম্মাঁনত, সবচেয়ে বড় যে শেখ তাকে অনুসন্ধান করে বের 
করতে হবে, বলতে হবে-_আবরাহা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন ন। 
এসেছেন ওই মান্দর ধংস করতে । ভারা যাঁদ কোন বাধা না দেয় তাহলে 
কোন রক্তপাত হবেনা। আর তান যুদ্ধ যাঁদ পাঁরহার করতে চান তাহলে 
যেন হুনাতার সঙ্গে চলে আসেন। 


মক্কায় পেশছল হুনাতা। খবর নয়ে জানল, ওখানকার সবচেয়ে 
সম্মাঁনত নেত! হলেন আবদুল মনুত্তাঁলব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে 
মানাফ ইবনে কুসাই। তাঁর কাছে গেল হুনাতা। আবরাহার বাত তাঁকে 
প্রদান করল। 


আবদুল মহুভ্তালিৰ বললেন, “আল্লাহ জানেন, আমরা তার সঙ্গে বদ্ধ 
করতে চাই না। কারণ সে শাক্ত আমাদের নেই। এটা আল্লাহর ইবাদতের 
স্থান। তাঁর বন্ধ; ইবরাহীম €(আ)-এর প্রাখনা স্থান। অন্ততঃ আমরা 
তা-ই জাঁন। 1তাঁন যাঁদ আবরাহার হাত থেকে এটা রক্ষা করেন তাহলে 
তাঁর প্রার্থনা গৃহ থাকবে, তাঁর উপাসনা-স্থান থাকবে। আর যাঁদ আব- 
রাহাকে এই ঘর নষ্ট করতে দেন, আমাদের ?কছ? করবার নেই।, 


হুনাতা বলল, তাঁকে তার সঙ্গে যেতে হবে আবরাহার কাছে। তার উপর 
সেই হুকুম আছে। 


আবদুল মুত্তালিব তার এক প.ত্রসহ গেলেন আবরাহার শাবরে। 
ওখানে 'গয়ে যু-নফর কোথায় আছেন, 'ীক সংবাদ তার গনলেন। ষুনফর 
তাঁর বন্ধু লোক। তারপর গেলেন তাঁকে দেখতে । যুনফর তখন বন্দঈ। 
যু-নফরকে তান 'জজ্ঞেন করলেন তাঁর 'ীবপদে সে কোন সাহাধ্য করতে 
পারে কি না। 


সীরাতে রসহলবল্লাহ- (সা) ৪& 


যৃুনফর জবাব 'দলেন, যে লোক রাজার হাতে বন্দী, যে কোন মুহ্‌তে" 
য'কে হত্যা করা হতে পারে, পদেকশকাজে লাগবে ১ আম আপনাকে কোন 
সাহাষ্য করতে পারব না। তবে হাতশশালের পাঁরচারক উনায়েস আমার 
দোস্ত। আম ওর কাছে লোক পাঠিয়ে আপনার কথা বলব, খুব ভাল 
করে বলব, যেন সে রাজার সঙ্গে আপনার মৃলাকাত কাঁরয়ে দেয়। যা 
বলবার আপানই রাজাকে বলবেন উনায়েম পারলে রাজার বাছে আপনার 
জন্য সুপারিশ করবে।, 


যুনফর উনায়েসের কাছে লোক পাঠালেন। বলল, “আবদহল মত্তালিব 
কুরায়শদ্র সদরি। মক্কার পাঁপন্ত কূপের তত্বাবধায়ক। সমভামর লোকজন 
আর পহাড়ের বুনো জন্তু-জানোয়ার আবদুল শত্তাঁলিব সবার খেদমত 
করেন, খাদ্য যোগান। তান এখানে এসেছেন। রাজা তাঁর দুইশত উট 
নিয়ে এসেছেন। রাজার সঙ্গে তান দেখা করবেন। তুম রাজার অনমাতি 
আ'নয়ে দেবে এবং সাধ্যমতো তাঁকে সাহাষ্য করবে) 


উনায়েস জবাব পাঠাল, যুনফর যা ষা' বলেছে সব সেকরবে। তারপর 
উনায়েস রাজার কাছে গেল। বলল, আবদুল মুত্তাঁলব খুব জররণ একটা 


[বিষয়ে তাঁর সাঙ্গ কথা বলতে চান। আবরাহা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
সম্মত হলেন। 


শ্রাবদুল ম:ভ্তাঁলব ছিলেন সংদর্শন, ব্যাক্তত্বসম্পন্ন ও অত্যন্ত আত্ম- 
ম্যদিাস্মপন্ন লোড়। আবরাহা তাঁকে দেখামাত অতান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর 
সঙ্গে ব্যবহার ককলেন। এত ভদ্র ব্যবহার আবরাহা দাঙো সঙ্গে করেন না। 
তান কিহুুন্ই তাঁকে তাঁর নিচে কোন আসনে বসতে দেবেন না।॥ অথচ 
রাজকটর শীসংহাসনে তাঁর পাশে তাঁকে বমতে দেবেন এবং মাবাসনখরর। 
তা দেখবে, তা-ও হয় না। সুতরাং তিন 1ীসংহাসন ছেড়ে নিচে নেমে 
এলেন। ীনচে কাপে্টের উপর আবদুল মনত্তাঁলবের পাশে বসলেন । 


রাজা দোভাষশীকে বললেন তন ?ক চান গজঞ্জেস করতে । জবাব এল 
রাজ? তাঁর দু'শ উট নিয়ে এসেছেন, তিন তা ফেরত চান। 


৪৬ সরাতে রসহললল্লাহ (সা) 


দোভাষীর মাধ্যমে আবরাহা বললেন, আপনাকে দেখে আম খুব 
খুশী হয়োছলাম। এখন যে কথা বললেন তা শুনে আর খহশশ থাকতে 
পারলাম না। আপনার দু'শ উট নিয়ে এসোঁছি আন, সে বিষয়ে আপাঁন 
কথা বলতে চান? আপনার ধর্ম, আপনার চৌদ্দপুর*ষের উপাসনাগৃহ 
আঁমযে ধবংস করে দিতে এলাম সে িবষয়ে কিছ বলবেন না 2, 


আবদুল মহত্তাঁলব জবাব 'দলেন, 'আম আমার উটের মালিক। এ 
মসজিদেরও একজন মালক আছেন, সেই মগ্ীলকই তা রক্ষা করবেন) 
রাজা বললেন, তা সে রক্ষা করতে পারবে না তার হাত থেকে। 


তখনআবদুল মনত্তালব বললেন, “দেখা যাবে। তাশ্পাঁন আমার উট 
ফেরত দিন।, 


কোন কোন পাঁণডত বলেন, আবরাহা হুন।তাকে পাঠালে পরে আবদুল 
মুত্তালিব যখন তাঁর কাছে যান, তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন ইয়।মুর ইবনে 
নুফাতা ইবনে আদ ইবনে আদ-দুওয়াইল ইবনে বকর ইবনে আবদে 
মানাত ইবনে ?িনানা। ইন তখন বাঁন বকরের প্রধান ছিলেন। আর 
পগয়েছিলেন খালিদ ইবনে ওয়াসলা। হান হযায়ল গোত্রের প্রধান 
পছলেন। এরা সবাই আবরাহার কাছে প্রস্তাব [দয়োছলেন, যাঁদ ?তাঁন 
চলে যান এবং কাবাঘর ধবংস না করেন তাহলে তাঁরা 'নম্নভূঁমিতে যত 
উট দুম্বা আছে তার এক-তৃতশয়াংশ আবরাহাকে দয়ে দেবেন। ৭কল্তৃ 
আবরাহা তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। একথা কতদর সত্য তা 
আল্লাহ জানেন। যাই হোক, আবরাহা আবদুল মহত্তাঁলবকে তাঁর সব 
উট 1কন্তু ফারয়ে দিলেন। 


ওরা সব চলে গেলেন শাবির ছেড়ে। ফিরে গেলেন মক্কায় কুরায়শ- 
দের কাছে। তাদের কাছে সব খুলে বললেন। সবাইকে মক্কা ত্যাগ করে 
পর্বতের শঙ্গে ও পাহাড়ের গািরপথে 'নরাপদ ও সহীবধা মতো জায়গায় 
অবস্থান করতে বললেন, যাতে করে সৈন্যদের বাড়াবাঁড় থেকে সবাই 
বাঁচতে পারে। 


সপরাতে রসলঃলাহ: (সা) ৪৭ 


আবদুল মুত্তাঁলব কাবাঘরের লোহগুর কড়ায় হাত রেখে দাঁড়ালেন। 
তাঁর সঙ্গে কয়েকস্তুন কুরায়শ। তাঁরা সবাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 
করছেন। আবরাহা আর তার সৈন্যবাহনশীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য 
কাকুত মিনাত করছেন। সাহায্য চাইছেন। 

কাবাঘরের কড়ায় হাত রেখে আবদুল মুত্তালিব বললেন £ 

ইয়াল্লা, মানুষ তার ঘর রক্ষা করে, তুম তোমার ঘর রক্ষা কর। 

তাদের শক্ত আর কৌশল আগাম+ঈ কাল যেন তোমার ঘর নম্ট না করে। 

ইকাঁরমা ইবনে আমর ইবনে হাশম ইবনে আবদ. মানাফ ইবনে 
আবদ আদ-দার ইবনে কুসাই বলেন £ 


ইয়াল্লা, আল-আসওয়াদ ইবনে মাফপঃদকে তুমি শক্ষ। দাও, 

গলায় দাঁড় লাগানো একশ উট নিয়ে গেল সে, 

হশরা ছাবর আর মর*র ভিতরে 

সে তাদের আটকে রাখল, অথচ কথা দল তারা বাইরে চরে খাবে, 

তারপর সে তাদের তুলে 'দয়ে দিল কালো বর্ধরদের হাতে 

তার উপর থেকে সব কর-ণা প্রত্যাহার করো, সব প্রশংসার যোগ্য তুমি 

আল্লহ । 

তারপর ছেড়ে দিলেন আবদুল ম:ত্তাঁলব কাবাঘরের দরজার কড়া। 

কুরায়শ গোত্রের সকলের সঙ্গে উলেন গিয়ে পব্তের চড় । সীবধা- 


জনক জায়গা বেছে নিলেন, যাতে করে মক্কা দখল করার পর আবরাহ॥ 
ক করে না করে সব দেখতে পান। 


সকাল বেলায় আবরাহা নগরীর ভিতরে প্রবেশ করার জন্য তৈরন 
হলেন। যুদ্ধের জন্য হাত সাজল, সৈন্য সাজল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 
কাবাঘর ধবংস করেই তিন ইয়ামন 'ফরে যাবেন। তাঁর হঙঃতশর নাম 
ছল মাহমুদ । মাহমহ্দ যখন মক্কার দিকে মুখ করল নফায়েল ইবনে হাবিব 
তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর হাতীর একটা কান টেনে ?নয়ে কানের 
ভেতরে বললঃ 'নতজান্‌ হও মাহমুদ, আর না হয় যেখান থেকে এসেছে? 
সেখানে ফিরে যাও, কারণ তুমি এখন আল্লাহর পাবন্র ভামতে আছো! 


৪৮ সরাতে রসল:ল্লাহ, পো) 


হাতশর কান ছেড়ে দিতেই সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। প্রাণপণে 
দৌড়ে নূফায়েল চলে গেল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের চড়ার দকে। 
সৈন্যরা হাতকে মারল তবু হাত উঠল না, বসেই রইল। লোহার 
দণ্ড 'দয়ে তার মথায় আঘাত করল লোকজন, পেটে লোহার শক 
ঢুঁকয়ে দিল, ভীষণ করে আঁচড়ে দিল। তবু হাত উঠল না। তারপর 
ওরা যেই হাত্ীীর মুখ ইয়ামনের 'দকে ঘ্যারয়ে দিল, অমাঁন হাত উঠে' 
দাঁড়য়েই দৌড় দল ইয়ামনের ধদকে। ওরা হাতশর মৃখ উত্তর দিকে 
ঘুরাল, হাত দোঁড়ল। পহবাদকে ঘুরাল তখনও হাত দোঁড়ল। কিন্তু 
যখনই কাবার দকে ঘুরায় তার মুখ, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে। 


তারপর আল্লাহ সমুদ্র থেকে পাঁখ পাঠালেন। ছোট পাণখ, বড় 
পাঁখি। দুই-পু্চ্ছ শবাঁশষ্ট কোনটা, কোনটা গানের পাঁখ। ওরা প্রত্যেকে 
1তনটা! করে পাথর নিয়ে এল। একটা ঠোঁটে ধরে আর দুটো দুই 
পায়ের নখরে ধরে। মটর আর মসুরের মতো পাথর । যার গায়ে পড়েছে 
পাথর সে-ই মরেছে অবধারত। শকন্তু সবার গায়ে পড়োন পাথর 
আবার। যে পথে এসেছিল তারা সে পথে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় 
একবাক্যে সবাই নুফায়েল ইবনে হাঁববকে ডাকল পথ দেখানোর জন্য। 


নুফায়েল যখন দেখল, কী শান্ত আল্লাহ্‌ নাঁঘল করেছেন তাদের 
উপরে, তখন সে বলল £ 


আল্লাহ্‌ ধরতে চান যাকে সে পালাবে কোথায় 
আল-আশরাম তো বাঁজত, জগ নয়? 


নুফায়েল আরো বলল £ 


আমাদের শুভেচ্ছা নাও রস্দায়না ! 

আজ ভোরে তোমাকে দেখে নয়ন সার্থক আমাদের ! 

[ তোমার ইন্ধন-ইচ্ছক কাল রাতে এসোছিল, 

1কম্তু তাকে দেবো এমন ছুই ছিল নাযে আমাদের | 


সপর/তে রসুলুলাহ (সা) ৪৯ 


ত্াম যাঁদ দেখতে, কিন্তু তুমি দেখবে না, রশ্দায়না, 

মূহাসসাবের ১ দিকে আমরা যা দেখোছ, 

যাঁদ দেখতে তাহলে মামাকে তযহাম ক্ষমা করতে, আমার কাছের প্রশংসা 
করতে ॥ 

যা এসেছে এবং চলে গে ছ তা দেখে ভূর, কুণ্চকাতে না। 

পাঁখদের দেখামান্র আম আল্লাহর প্রশংসা করলাম, 

ভয় হলো, পাথর আমাদের উপরে না পড়ে। 

সবাই নফায়েলকে ডাকাঁছল, 

যেন ওই আ'বাসনশয়ের কাছে কোন ধণ আছে আমার । 


ওরা পালাাচ্ছল, আর পথের ধারে কেবল পড়ে যাঁচ্ছল। পড়ে ষাঁচ্ছিল, 
আর মারা য্যাচ্ছিল প্রাতিটি পাঁনর গতের ধারে ওরা মরাছিল। সমস্ত 
শরশরে আঘাত পেয়েছিল আবরাহা। সবাই ধরা*র করে ওকে যখন বহন 
করে নিয়ে যাচ্ছিল, একটা একটা করে তার সব কটা আঙ্গুল খসে পড়ে 
যাঁচ্ছিল। যেখানে আঙ্গুল ছিল সেখানে হলো দুষ্ট ক্ষত, পংজে আর রক্তে 
ভরা। অবস্থা এমন হয়েছিল, ওকে যখন সানা'ত আনা হলো তখন তাকে 
দেখাচ্ছিল সদ্য-ফোটা পাখর বাচ্চার মতো। লোকে বলে, যখন তার মৃত্যু 
হয়, তখন বাঁলজা দেহ ফুণ্ড়ে বোৌরয়ে একসাছল। 


সেনাবাহনশী থেকে পলাতক সোঁনক, সেনাবাহনখর শ্রামক এবং অন্যানা 
লোকজন মকায় থেকে গিয়েছিল। তারা পরে কেউ শ্রীমক, কেউ মেষপালক 
1হসেবে কাজ ন়িয়োছল। 


ইয়াকুব ইবনে উত্বা আমাকে বলেছেন যে, কে যেন তাকে বলাছলেন, 
সেবারই মক্ধ'য় প্রথম এবং আরবদেশে প্রথম হাম এবং বপস্ত হয়। আমর 
সেই বছর থেকেই তৈতো ধরনের ওষ্যাধর গাছ মন্ধায় জন্মাতে দেখা যায় ॥ 





৬. মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি স্থান । 


০3--- 


৫০ সণরাতে রসৃলল্লাহ, (সা) 


আল্লাহ যখন মুহম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেন, তান [ মৃহাদমদ (সা)] 
শবশেষ করে কুরায়শদের কাছে তাঁর মহত্ব ও অনুগ্রহের কথা এবং তাদের 
অবস্থান ও স্থায়ত্ব রক্ষা করার জন্য আবাসনগয়দের প্রাত তার ির্‌প 
ব্যবহারের কথা পু্ঙ্খানুপনঙ্খকরমে বণনা করেন, “আপনারা ক দেখেন 
শীনকেমন করে আপনাদের প্রভু হাতশর মাধলকদের প্রাত ব্যবহার করে- 
শছনেন? তাদের সমস্ত ছল!কলাকে তান ব্যথতায় পঁরণত করেনন 2 
এবং তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাঁখ পাঠয়ে দিয়োছলেন, তারা তাদের 
উপর কংকর 'নক্ষেপ করোছিল। তারপর তান তাদের ভাঁক্ষত শস্যকণাব 
মতো করে 'দিয়োছিলেন ।”১ 


তারপর 'আবার বলেছেন, “যেহেতু কুরায়শদের আসাক্ত আছে, আসাক্ত 
আছে তাদের শত ও গ্রশী্মে সফরের । সহতরাং তারা ইবাদত কর»ক 
এই গহের রক্ষকের, ফান তাদের ক্ষুধাম্ন আহার "দিয়েছেন, িবভশীষিক 
থেকে নিরাপদ রেখেছেন ।২ তার অর্থ আল্লাহর নেকনজর আছে তাদের 
উপর» তারা যাঁদ তার কর*ণা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তাদের অবস্থা অপ- 


৫... 


শরবাঁতণত থাকা দরকার । 


আমাকে আবদ-ল্লাহ. ইবনে আব বকর আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে 
জুরারার কন্যা আমারার মাধ্যমে বলেছেন যে, আয়েশা রো) বলেছেন, আম 
হাতশর নেতা এবং তার সাহসকে অন্ধ এবং খোঁড়া অবস্থায় মক্কার পথে 
পথে হেখ্টে হেটে খাবারের জন্য ভিক্ষা করতে দেখোঁছি।, 


হাতীব্র গল্প নিয়ে কব্িত। 


আল্লাহ্‌ যখন আাবাঁসনশয়দের মন্ধা থেকে বাহচ্কার করে দিলেনঃ 
শোধ 'নলেন তাদের উপর, তখন কুরায়শদের প্রাত আরবদের, শ্রদ্ধ/ বেড়ে 
গেল। তারা বলতে লাগল, “এরা হলেন আল্লাহ্‌র বান্দা। আল্লাহ, তাঁদের 
হয়ে যুদ্ধ করেছেন? তাদের শত্রর আক্রমণ প্রাতহত করেছেন। এই 





১* সরা ১০৫ 


০ হিপ আন 


সীরাতে রসলহল্গাহ, সো) ৮৯ 


শবষয়ের উপর অনেক কাঁবতা রচনা করল তার?। এমাঁন একজন কাঁব ছলেন 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আল 'জবরারা ইবনে আধদ ইবনে কায়েস ইবনে আদ 
ইবনে সাদ ইবনে সাহম ইবনে আমর ইবনে হসায়স ইবনে কাব ইবনে 
লুঘাই ইবনে গাঁলব ইবনে ফহংর। তাঁর কাঁবতা £ 


মকাড়ীম থেকে চলে যাও 

কারণ প্রাচখনকাল থেকে কোনাদন এর পাঁবন্রতা লাঁঙ্ঘত হয়াঁন। 
যখন পাঁবন্র করা হলো একে, সাঁন্ট পূর্ণতা পায়ান তখনো । 
কোন শন্তিমত্ত কোনাঁদন আক্রমণ করোন একে । 

হাবসীদের সেনাপণতকে জজ্ঞেস করো কি সে দেখেছে। 

যে দেখেছে সে বলবে, যে জানে না তাকে। 

বাট হাজার লোক ঘরে ফেরে নন 

আহত যারা তারাও বাঁচে 'ন ঘরে ফেরার পর। 

আজ আর জ;ুরহম তাদের আগে মক্কাতেই ছিল। 

আল্লাহ, সব মানুষের নাগালের বহু উধের্ব রেখেছেন একে। 


'আহত যারা তারাও বাঁচে নি ঘরে ফেরার পর* বলতে আবরাহাকে 
বুঝানো হয়েছে । আবরাহাকে ওরা বহন করে 'নয়ে গয়োছিল ক্ষত-1বক্ষত 
অবস্থায়। তারপর তেমাঁন অবস্থায় সানা-য় সে মারা গেল। 


আরেকজন কাব আবু কায়েস ইবনে আল-আসলাত আল-আনসার আল- 
খতোমি- 1 তান সায়াঁফ নামেও পাঁরাঁচিত ?হলেন। 1তান গিলখেছেন £ 


হাবসী হাতশর 'দনে সে ছিল তারই কমএ। 

যতই সামনে ঠেলে তাকে ততই ম্যাট কামড়ে থাকে সে, 
তার বাহুতে লোহার শিক ঢুকিয়ে দিল তারা, 

দুটুকরা করে ভেঙ্গে দল নাক। 

চাকু ব্যবহার করল চাবুকের মতো । 

[পঠে ওরছ সেই চাকু চালাল যখন, ?পঠে ক্ষত হয়ে গেল। 
যে পথে এসোছিল সে সেপথেই গেল চলে। 


৫২ সশরাতে রসূলনল্লাহ সো 


আবচারের বোঝা বহন করল ওদের সমস্ত লোক। 
আল্লাহ. বাতাস পাঠালেন, এক সঙ্গে অজম্র কংবর 

ভেড়ার বাচ্চার মত ওরা সবগায়ে গায়ে জড়ো হলো দিশেহারা, 
অথচ চশীৎকার করল সোমথ ভেড়ার মতোই। 


আবহ কায়েস ইবনে আল-আসলাত আরো বলেছে £ 
উঠো, প্রার্থনা করো, তোমার প্রভুর কাছে, গায়ে হাত বুলাও 
পব্ত বোঁ্টত এই মসাঁজদের চারকোণে । 

তান এক মোক্ষম পরাক্ষা দিলেন 

সেনাপাঁত আবহ ইয়াকসহমের দিবসে । 

তার অশ্বারোহশ ছিল সমতল ভূমে, পদাদীতক ছিল তার 

দর পাহাড়ের 'গারপথে। 

সংহাসনের প্রভূর সাহাযা যখন পেশছল তোমাদের কাছে, 

তার সেনাবাঁহনীশ তাদের প্রাতহত করল, প্রস্তর নিক্ষেপ করল, ধূলোয় 
ঢেকে দিল সবাইকে । 

দ্রত লেজ গুটিয়ে পালাল তারা, 

তাদের বাহন? থেকে মান্র কয়েকজন 'ফরোছিল আপনজনের কাছে। 


তাঁলব ইবনে আবু তালিব ইবনে আবদহল মতুত্তাঁজিব বলেছেন £ 
জান না ণক ঘটেছিল দা'হসের যুদ্ধে » 
ক ঘটেছিল আবু ইয়াকসমের বাঁহনশীর ললাটে 
যখন তার৷ সব [গাঁরপথ ভনে ছিল ? 
সেই আল্লাহ, একমাত্র শান্ত এক, সহায় না হলে 
তোমরা কেউ তোমাদের জীবন বাঁচাতে পারতে না। 
হাতশ এবং ইবরাহশমের হানাফী ধর্ম সম্পকে অব আস-সাল.ত. 


ইবনে আবু রাঁব আস-সাকাফ? বলেছেন £ 


আমাদের প্রভূর আলামত উজ্জল দার*ণ। 
আঁবশ্বাসণদেরই কেবল সন্দেহ তাতে। 


সারাতে রসল:ল্লাহ সো) ৫৩ 


দিন এবং রান সষ্ট করা হলো, 

সব সুন্দর পাঁরজ্কার, তার সব গণনা চ্ছিরশকৃত। 

তারপর দয়ামন্প প্রভু দবসকে উন্মোচিত করলেন 

সর দিয়ে, তাঁর রাঁশ্ম দেখা গেল সবখানে 

ভান হাতী আল-মহুগাম্মাসে শক্ত করে ধরে রাখলেন, 

€ মাটিতে সেশীদয়ে গেল, ষেন কেউ তার পায়ের শিরা কেটে 'দয়ে 
খোঁড়া করে 'দিয়েছে। 

তার শংড় বে'কে গোল হয়ে গেল” িনশ্চল হয়ে রইল সে; 

কাবকাবের পাহাড় থেকে ছিটকে এল এক বিশাল পাথর। 

তার চারধ?রে এল 1কণ্ডার রাজা, সৌনিক এবং 

যুদ্ধের সমস্ত শাঁক্তমান শকুনেরা। 

ওরা সে পাথর থেকে ছুটে বোরয়ে এল, 

সোজা পালাল, সবাই, সবার পা ভাঙ্গা। 

আল্লাহর চোখের দেখায় কিয়ামতের দন সব ধর্মের 

সর্বনাশ নামবে, নামবে না কেবল হানীফের ধমের। 


আবরাহার মৃতু)র পর তার পনর ইয়াকসুম আঁবাঁপানয়ার রাজা 
হলো। (তাবাঁরর ঘতে, হাবসঈদের হাতে হময়ার এবং ইয়ামনের সমস্ত 
গোন্র লাঞ্ছিত হয়োছল। তারা তাদের মেয়েদের ধরে [নিয়ে যায়, পর্ষদের 
কতল করে এবং দোভাষী হসেবে কাজ করার জন্য 'নয়ে যায় জোয়ানদের । 
ইয়াকসুম ইবনে আবরাহার্‌ মৃতহ্যর পর তার ভাই মাসরণক ইবনে আবরাহা 
ইয়ামনে আঁবাসনধয়দের রাজা হয়। 


সায়েফ ইবনে জুইস্াজানের ভ্রমণ এবং 
ইয়়ামনে ওয়াহুরিজের শাসন 


ইয়ামনের মানষ অনেকাঁদন অত্যাচার সহ্য করল। তারপর 'হময়ার 
গোত্রের সায়েফ ইবনে ইয়াজান, যে নাক আব মুররা নামেও পারাঁচিত 
ছল, গেল বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে। তার কাছে তার সমস্যার কথা 


৫৪ সরাতে রসলল্লাহ, (সা) 


খুলে বলে আভযোগ করল । বলল, হাবসশীদের ওখান থেকে তা'ড়য়ে 
ওই দেশ দখল করে নিতে । তাকে বলল, তার ইচ্ছামত একটা সেনাবাহিনশ 
পাঠালেই চলবে, তাতেই ইয়ামন সাম্রাজ্য তান পেয়ে যাবেন। 


সম্রাট তার অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। তখন সে গেল আন- 
নুমান ইবনে আল-ম:নাযরের কাছে। আন-নৃমান ছিলেন আল-াহরা ও 
ইরাকের আশেপাশের এলাকায় কোসরোস-এর গভন'র। সে হাবসণদের 
সম্বন্ধে তার আঁভযোগ পেশ করল। আন-নুমান জানালেন ২ প্রতি বছর 
তিনি আন-চ্ঠাঁনকভাবে কোসরোস-এর কাছে যান দেখা করতে । তিন 
সায়েফকে সেই সময় পর্যস্ত থেকে যেতে বললেন। সময় এলে পরে নান 
সায়েফকে 'ীনয়ে গেলেন কোসরোসের কাছে এবং পাঁরচয় কাঁরয়ে ?দিলেন। 


কোসরোস যে দরবারে বসতেন সেখানে ছিল তার রাজমকুট। কথিত 
আছে তাঁর মুকুটটা ছিল "বরাট বাঁটর মতো, তা খাঁচত ছিল মাঁণ 
মুক্তো পোখরাজ ইত্যাধদ রত্র-মানক্যে। এইসব মাঁণ-মুখ্ডো সোনা আর 
রুপার ফাঁকে ফাঁকে বসানো 'ছিল। দরবারের গম্বুজ থেকে একটা 
সোনার চেনে ঝুলানো থাকতো সেই মুকুট। এত ওজন ছল মুকুটের। 
সম্রাটের ঘাড় তার ওজন সহ্য করতে পারত না। সিংহাসনে বস'র 
আগে লুীকয়ে থাকতেন এক দামী আল-খাল্লার ভেতরে । সংহাসনে বস।র 
পর মুকুট চাপিয়ে দেওয়া হতে! তার মাথায়। তারপর সিংহাসনে আরাম 
করে বসার পর আলখাল্লা' সাঁরয়ে নেওয়া হতো । প্রথম দর্শনে বসাই 
ভয়ে ও বিস্ময়ে হাট গেড়ে বসে পড়তো । তাঁর সামনে যেতেই সায়েফ 
ইবনে জহইয়াজান নতজানু হয়ে বসে পড়ল। 


সায়েফ বলল £ জাহাঁপনা, আমাদের দেশ দাঁড়কাকের? দখল বরে নিয়েছে । 
কোসরোস বললেন $ কোন দাঁড়কাক £ হাবসী না "সান্ধয়ান 2 

হাবসশ জাঁহাপনা ! আপ্ম আপনর কাছে এসেছ সাহায্যের জন্য। 

সাহায্য করে আপন আমার দেশের রাজা হোন জাহাপনা। 

তিনি বললেন $ তোমার দেশ অনেক দরে । আমাকে আকষণণ করার 


সারাতে রসলল্লাহ, (সা) ৫ 


মতো কছু নেইসে' দেশো। আরবনদেশে 'নয়ে আমার পারস্যের সেনা” 
বাহনশকে আম বপদে ফেলতে পার না। আর কেন যে তা করব তারও 
কোন যকত দোখ না আম।, 


রাজা তাকে দশ হাজার রৌপ্যমহদ্রা এবং সংন্দর একটা লম্বা কোতা 
উপহার 'দলেন। 


সায়েফ বাইরে গগয়েই উক্ত মুদ্রা লোকজনের কাহে অবাধে বিতরণ 
করা শুর, করল। ছোট ছোট ছেলেরা, গোলাম ও বাদীরা সে মহদ্রঃ 
নেওয়ার জন্য কাড়াকাঁড় শুর* করে দল । এই ঘটনা রাজার কানে 


গেল। রাজা খুব অবাক হলেন। এতো বড়ো অস্বাভাঁবক ঘটনা ।। 
1তাঁন সায়েফকে ডাকালেন। 


বললেন, 'রাঙ্জার দেওয়া উপহার তুম বালয়ে দচ্ছো ?, 


সায়েফছ বলল, “এই রূপা আমার ?ক কাজে লাগবে 2 আমার দেশের সব 
পাহাড় সোনার আর রূপার), 


সায়ের একথা বলল রাজার লোভকে জাগ্রত করার জন্য। 


তার কথা শুনে কোসরোস তার মন্তীদের ডাকলেন। এই লোক আর 
তার পাঁরকজপনা সম্বন্ধে তাদের পরামর্শ চাইলেন। 


একজন বলল, রাজার কয়েদখা নায় অনেক বন্দ আছে, তাদের প্রাণদণ্ড 
দেওয়া হবে। তাদের যাঁদ তান এই লোকের সঙ্গে পাঠান, আর তারা যুদ্ধ 
করতে গিয়ে মারা যায়, তাহলেও তো কথা সেই একই দাঁড়াবে। কারণ 
তাদের তো মরবার জন্যই রাখা হয়েছে। মৃতুঢই তাদের নয়াতি। এই 
লোকটার সঙ্গে পাঠালে তারা যাঁদ সে দেশ জয় করতে পারে, তাহলে 
রাজার সাম্রাজা বাড়বে। কোসরোস তখন কয়েদখানায় যত মত্যু দণ্ডাজ্ঞা 
প্রাপ্ত কয়েদী ছিল সবাইকে পাঠাল সায়েফের সঙ্গে। ওদের সংখ্যা ছিল 
আটশ। 


তাদের সেনাপাঁত করোছিলেন ওয়াহীরজ নামে একজন লোককে ॥ 
ওয়াহীরজ খুব পাকা বয্পসের লোক আর সদ্ধংশজাত । 


৫৬ সশরাতে রসললল্লাহ সো) 


আর্টটা জাহাজে করে তারা রওয়ান্য হলো। এর মধ্যে দুটো গেল ভুবে। 
ছয়টা পেশছল এডেন বন্দরে। 


যত পারল লোক এনে সায়েফ জড়ো করল ওয়াহ রজের কাছে। বলল, 


'আমার পা আর আপনার পা দুই সাথী । আমরা মরলে একসঙ্গে মরব। 
জয় করলে একসঙ্গে জয় করব।, ' 


"ঠক আছে ওয়াহরজ বলল। 


ইয়ামনের রাজা মাসরণক ইবনে আবরাহা এল তার বাহনগ 'নয়ে বাধা 
দিতে । ওয়াহারজ তার এক ছেলেকে পাঠিয়ে দিল মুকাবিলা করতে। 
উদ্দেশ্য, তাদের রণকোশল সম্পকে জাভজ্ঞতা হবে তার। যুদ্ধে তার 
পুত্র মৃত্যুবরণ করল। এতে তাদের বিরদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ল 
ওয়াহিরিজ। 


সব সৈন্য সাঁজ্জত হলো। তাদের সারিবদ্ধ করে রাখা হলো বধদ্ধক্ষেত্রে 
শন্র“র মুখোমাথি। 


ওয়াহবিজ বলল, “কোন লোকটা ওদের রাজা আমাকে দোঁখয়ে দাও ।, 

ওরা বলল, 'ওই যে হাতশীর উপরে একটা লেক, মাথায় মুকুট, কপালে 
লাল চীনপাথর চকচক করছে? ওটাই ওদের রাজা । 

“বটে ।, 

ওরা অনেকাঁদন তেমন অপেক্ষা করে রইল। 

তারপর আবার [জিজ্ঞেস করল ওয়াহরিজ, এখন কি চড়ছে সে, 

ওরা বলল, “এখন সে একটা ঘোড়ায় চড়ে আছে । 

আবার চলল অপেক্ষা । 


আবার ওয়াহীরজ সেই একই প্রশ্ন করল। ওরা বলল, 'রাজাটা এখন 
একটা খচ্চরের উপর বসে আছে, 


ওয়াহ রজ বলল, গাধার বাচ্চা, এশ্াহ.। দুর্বল জশীব বটে। জীব যখন 
দুর্বল, রাজ্ও দুবল হতে বাধ্য? আম ওকে শরাঁবদ্ধ করব তণর নক্ষেপ 


সরাতে রসলল্লাহ- (সা) $৭ 


করার পর যাঁদ দেখো ওর লোকজন নড়াচড়া করছে না, তাহলে যে যেখানে 
আছো দাঁড়য়ে থাকবে । আম না বললে সামনে যাবে না। কারণ লোক- 
জন না নড়লে বুঝতে হবে, লক্ষ্য ব্যথ হয়েছে আমার। আর যাঁদ দেখো 
লোকজন সবাই তাকে ঘিরে ধরছে, জানবে আমার 'নাক্ষপ্ত তর তাকে 
বদ্ধ করেছে । তখন 'গয়ে ঝাঁপয়ে পড়বে তার উপর 


তারপর তীর যোজনা করল ওয়াহাীরজ তার ধনকে। তার ধনুক না।ক 
এতো শক্ত ছিল যে, সে ছাড়া অন্য কেউ তা বাঁকাতে পারতো না। ধনু 
যোজনা করতে পারতো না। তর ঘোজবা করে হুকুম দিল, তার চোখের 
ভূর উপর "কে উাঠয়ে রাখার জন্য।১ তারপর তাঁর ছুড়ল ওয়াহারজ 
মাসর.কের দিকে । 1ছটকে পড়ল মাসরএকের কপালের লাল ঢুন। তর 
মাথা |দয়ে ঢুকে ঘাড় দিয়ে বের হয়ে গেল। খচ্জর থেছে পড়ে গেল মাস- 
রঞক॥। সব হাবসী জড়ো হলো তার চারাঁদকে। 

তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পারাঁসকরা । ওরা পাল য় গেল। পালানোর 
সময় চতুর্রদকে যত্রতত্র তশরাবদ্ধ হয়ে মারা গেল। সানা-র ?ভতরে প্রবেশ 
করার জন্য যারা করল ওয়াহারজ। যখন নগরদ্বারে এসে পেশছল সে 
বলন তার পতাকা 'নচু করতে পারবে নাকেউ। হুকুম লি ফটক ভাঙ্গার 
জন্য, যাতে পতাক নিচু করতে নাহয়। তারপর সে ঢুকল সমুন্নত পতাকা 
'উাঁড়য়ে। সায়েফ ইবনে জুইয়াজান আল-াঁহমায়ণর বলেন £ 

লোকে ভেবোছিল সান্ধ করেছে দুই সম্রাট 

এবং যারা তাদের আপোসের সংবাদ শুনল, 

তারা জানল ব্যাপরর বড় গুর*তর। 

রাজপহ্ত্র মাসরএককে আমরা হত্যা করেছি, বালহ রাঙ্গয়েছি রক্তে । 

নতুন রাজপযন্র জনগণের রাজকুমার 

ওয়াহীরজ প্রাতজ্ঞা করল 

সব বন্দ আর সব মালামাল দখল না করা পযস্ত 

মদ স্পশ“ করবেন না তিনি। 


১৫ বয়সের দর্ন তার চোখ আধাবোঁজা হয়ে থাকতো । 


সঈরাতে রসুলুল্লাহ সা) 


আব আস-সাল,ত ইবনে আবু রাঁবয়।? আস-সাকাঁফ বলেন £ 


ইবনে জুইয়াজানের মতো যারা, তারা প্লাতিশোধ নন 

শব্রর তাড়নায় যারা ইয়াজানের মতো বহণদন কাটয়েছে সমচদ্রে, 
তার যখন যাবার সময় হলে? তখন সে গেল ীসজারের কাহে, 
ণকন্কু যাসে চেয়োছল তা পায়ানকো। 

বহুর দশেক পরে সে গেল কোসরোসের কাছে 

জশবন ?কংবা সম্পদ সব তাাঁচ্ছল্য করল, 

তারপর সে নিয়ে এল পারাঁসকদের তার সঙ্গে। 

আমার প্রাণের শপথ 'ানয়ে বলাঁছি, তোমরা বড় দ্র-ত পদক্ষেপ গনয়েছো» 
ক সুন্দর মহৎ একদল মানুষ বোরয়ে এল 

এমন মানুষ আর হয় না! 

আমীর ওমরাহ, বীরপৃর-্ষ, ধনুর্ধর, 

যেমন জঙ্গলে িসংহ শেখায় কৌশল তার শাবককে ! 

বাঁকা ধন থেকে তর হানল 

হাওদার দণ্ডের মতোই সহকাঁ১ন 

সে তীরে যে জন বদ্ধ মৃত্যু তার তাৎক্ষাঁণক। 

কালো কুত্তার পেছনে তোমরা ীনংহ পাঁঠয়েছো 

পৃথবখগর সবখানে ছড়ানো তাদের পলাতকবন্দ। 

কাজেই আকণ্ঠ পান করো, তুমি, মকে ধারণ করো রে 
গুমদানের চূড়ায় আপন ঘরে অলস ক্ষণে। 

প্রাণভরে পান করো ওরা মরে গেছে 

রাজ পোশাক দহালয়ে তুমি হাটো গবভরে। 

এমন মহৎ সেইসব কর্ম ! দুই ব'লত পানি মেশানো দুধ নয় সে, 
যা পরে প্রস্রাবে পারণত হতে পারে। 


বানু তাঁমমের আদ ইবনে জায়দ আল-াহণির বলেন £ 


যে সানায় এক সাম্রাজোর সম্রাট বাস করতেন, দুইহাতে 'বলাতেন উপহার 
তাব অবসান ক আর থাকবে ওখানে £ 


সরাতে রসুলংল্লাহ সো) ৫১৯, 


এর স্থপাঁতরা একে আকাশচহম্বী করোছল। 

সুউচ্চ প্রকোচ্ঠে দিয়োছিল মাঁশয়ে কন্তুরী-মহগ। 

শত্রর ছোবল থেকে সরাঁক্ষত' পাহাড় দয়ে 

সুউচ্চ প্রাচীর এর অলঙ্ঘন"য়। 

রাতের পেচার ডাক স:মধুর ছিল 

সে ডাকে জবাব 'দিত বাঁশার বাদক। 

[নয়ত সেখানে নিয়ে এল পারস্যের সৈন্যদল 

সঙ্গে বীরযোদ্ধা যত তাদের । 

খচ্চরে এসেছে তারা মততযুকে সঙ্গ করে 

সঙ্গে ছুটাছিল গাধার শাবক 

তারপর দুগণ্চড়ো থেকে তাদের দেখল রাজপ:্তবঞ্দ 
বাঁহনশতে ইস্পাতের বদহ্যং-চমক দেখল তার 

সেইদন তারা ববরদের আর আল-ইয়াকসমকে বলোঁছল 
“যে পালিয়ে যায় সেমানুষনা!: 

সে 'দনের কাঁহনশ এখনো জশীবত' আছে, 

সুপ্রাচীন মযাদার এক জাঁতর আন্তত্ব লোপ পেল সেই 'দন। 
ওখানে যাদের জন্ম তাদের স্থান দখল করল পারাঁসকরা 
অন্ধকার, রহস্যময় এবং সেই 'দন। 

তুব্বার মহান সন্তানের পর 

পারস্যের সেনাপাঁতগণ কায়েম করল মজবুত আসন । 


(তাবারর মতে ইয়ামন জয় করে ওখান থেকে হাবসশদের বতাঁড়ত 
করে ওয়াহিজজ কোসরোসকে বিস্তাঁরত সংবাদ লিখে জানালো এবং 
সংগৃহীত সম্পদ পাঠাল। জবাবে সম্রাট ওখানে সায়েককে রাজা বাঁনদে 
দিতে বলে দিলেন। সায়েফকে তিন 'নদেশ দিলেন প্রাতি বছর খাঙ্গনা, 
আদায় করে তাঁর কাছে পাঠাতে হবে। ওয়াহারিজকে তান 'নঙ্গের কাছে 
1নয়ে এলেন। সায়েফ রাজা হলেন। ইয়ামনের রাজবংশ জইয়াজানের 
সন্তান সায়েফ। এই কথা আমাকে বলেছেন ইবনে হমায়দ । ইবনে হুমায়দ 


৬০ সশরাতে রসুলহল্লাহ, (সা) 


জেনেছেন সালামার কাছ থেকে । সালামা এ তথ্য পেয়েছে ইবনে ইসহাকের 
কাছ থেকে ।) 


(ওয়াহরজ চলে গেল কোসরোসের কাছে। রাজা হলেন সায়েফ 
ইয়ামনের। রাজা হয়েই সায়েফ করল ক হাবসশদের উপর ীনযাঁতিন শুর, 
করল । যেখানে তাদের পেল সেখানেই তাদের হত্যা করতে লাগল, সম্ভানবত 
রমণশকেও বাদ দল না। এমাঁন করে প্রায় সবাইকে নিমর্ল করে 
ফেলল । রইল কেবল কাঁতপগ্ন মের*দশ্ডহশীন হাবসশী। তাদের সে ক্রীতি- 
দাস বানাল, তীর-বশশী বহন করা কাজে ব্যবহার করতে লাগল। বোশাঁদন 
গেল না। একাদন অতাঁক্ত ওইসব সশস্ত্র ক্লাতদাসেরা তাকে ঘেরাও 
করে তাকে ছহারকাঘাতে হত্যা করল। ওদের একজনকে তারা দলপাঁত 
বানাল। ইয়ামনে তারা » ধব্ধসলশীলা. চালাল-হত্যঁ আর লহণ্ঠনে দেশ 
ছারখার করা শুর* করল। এই সংবাদ গেল পারস্যের সগ্রাটের কানে। 
সম্রাট ওয়াহ-রিজকে পাঠালেন চার হাজার পাঁসর সৈন্য সমেত। হাুকহম 
দিলেন ছেলেবুড়ো সব হাবসীদের হত্যা করবে, ছোট বড় সমস্ত আরব 
রমণশদের হত্যা করবে» ছোট কোঁকড়া-চুল কোন মানুষকে জীবত রাখবে 
না। ওয়াহাারজ এল। অর্রে অক্ষরে সম্রাটের আদেশ পালন করে পত্র 
লিখল, যা বলোছলেন রাজা সব সে তাঁমল করেছে । সম্রাট তাকে শাসন- 
কতরি সনদ দল, জীবনের শেষ দন পর্যন্ত সেখানে সে রাজ্য শাসন করল ।) 


ইঞ্ভামনে পাব্রসীয় প্রভ,ত্বেত্র অবসান 


ওর়াহ-রিজ এবং অন্যান্য পারসীয়রা ইয়ামনে অনেকাঁদন রাজত্ব করল। 
ইয়ামনে এখন যে আবনা-রা আছে তারা পারসশয় সেনাবাহনঈরই চিহ 
বহন করছে । আয়াতের অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে পারসীয়দের হাতে 
'মযঃসরণক ইবনে আবরাহার মৃত্যু ও সমস্ত হাবসশদের ীবতাড়নের মধ্যবতন 
হাবসী আধকারের সময়ের পাঁরাঁধ বাহাত্তুর বছর। পরপর চারজন রাজপব্্ 
এই সময়ে রাজত্ব করে। তারা হলে? আ'রয়াত, আবরাহাঃ ইয়াকসম এবং 
মাসর*ক। 


সরাতে রসৃল-ল্লাহ, (সা) ৬৯. 


কাঁথত আছে ইয়ামনের একাঁট প্রান্তরে প্রাচখন দিনের একটি লাীপ পাওয়া 
গয়োছল। তাতে ?লখা ছিল ঃ 


ধিমার সাম্রাজোর মাপিক কে? 
ন্যায়বান হমায়র। 

[ধমার সাম্রাজ্যের মাঁলক কে ? 
নভ্টনত হাবসশরা। 

ণধমার সাম্রাজ্যের মাঁলক কে? 
মুক্ত স্বাধীন পারসশয়রা। 
ধমার সাম্াজ্োর মালিক কে ? 
বানক কুরায়শরা। 


ঠধমার নানে ইয়ামন বা সানআ। 


আল-আ।'শা ইবনে কায়েস ইবনে থালাবা সাঁতহ এবং তার সঙ্গীর 
ভাবষ্যদ্বাণশ সফল হওয়ার পরে বলোছিলেন 


'আল-ধাবর ভাঁবষ্যদ্বাণশর সত্যতা সেই রমণখ যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
অন্য কোন রমণশ তা করতে পারে নি।'৯ আরবরা তাকে ধার বলে আভি- 


হিত করতো, কারণ তিনি ছিলেন রাঁব'সা ইবনে মাসুদ ইবনে মাঁজন 
ইবনে বের পনুত্র। 


. নিজান ইবনে মা'দের বংশধর 
নজার ইবনে মাদের তিন পুত্র হিল £ মহঃদার, রাব'লা এবং আনমার। 
আন্মার খাতাম এবং বাজিলার পিতা ।॥ জারর ইবনে আবদুল্লাহ আল- 

বাজাি ছল বাঁজলাদের নেতা । জাঁরর সঙ্গে জনৈক লোকের উক্ত £ 'জাঁরর 
নাথাকলে বাজিলা নিশ্চহু হয়ে যেতো । গোবর হোট কিন্তু মানুষ বিরাট 
বড়।, আল-ফরাফস্য আল-কালাবর াবরতদ্ধে আল-আকরা ইবনে হাবস 
আত-তামাম ইবনে ইকাল ইবনে মুজাশ ইবনে দারম ইবনে মালিক 


চিনি 72888িনি ডিক 
১. িকংবদন্তী অন_যায়শ এই রমণশ তন দিনের ভ্রমণের দূরত্ব পথয্ত 
একজন লোককে দেখতে পাযরতেন। 


৬২ সীরাতে রসলল্লাহ- সা) 


ইবনে হানষালা ইবনে মালিক ইবনে যায়দ মানাতের কাছে সাহাধ্য প্রাথণনা 
করার সময় জারির বলোছলেন £ 


শোন হে আকরা ইবনে হাবস, শোন আকরা, 
তোমার ভাই যাঁদ ন॥ থাকে, তুমিও কিন্তু থাকবে না। 


আরো বলেছেন ৫ 


তোমরা নিজারের দুই পুত্র, তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো 
আমার ষেগপতা আঁমজান "তান তোমারও দিপতা। 

যে ভাই আজকে 'মন্র তোমার, পরাজিত হবে নাসে। 

ওরা ইয়ামনে গিয়ে ওখানে বসবাস করতে শুর, করল। 


মুদার ইবনে শীনজারের ছিল দুই পত্র ঃ ইলিয়াস ও আইলান। 
ইগলয়াসের ছিল তন পত্র ঃ মনু্দারকা, তাঁবখা এবং কামা। তাদের 
মাতা খিনাঁদফ ছিল ইয়ামান। মুদারকার নাম ছল আমর আর তাঁবখার 
নাম ছল আমর। এদের সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচালত আছে। দুই ভাই 
উট চরাতে চরাতে কিছু পাঁখ শকার করে যখন রান্না করতে বসল, তখন 
কয়েকজন দুব্ত্ত তাদের উটের উপর চড়াও হলো। আমর তখন আমরকে 
শুজজ্ঞেস করল' £ “কোনটা করবে তুমি ? উটের পেছনে যাবে, নাকি রান্না 
করবে ? 

অস্রমর জবাব দল, সে রান্না করবে। 

আমর কাজে কাজেই উটের পেছনে গেল । কিছুক্ষণ পর সে উট উদ্ধার 
করে নিয়ে এল। 

ঘরে ফিরে পিতাকে ওরা সব কথা খঃলে বলল। ওদের পিতা তখন 
আ'মরকে বলল £ “তুমি হলে মহদারকা। মুদাঁরকার মানে হলো সেই 
লোক, যে কাউকে ধরে পরাভূত করতে পারে ।, 

আর আমরকে িত।] বলল £ “আর তুম হচ্ছে গয়ে তাঁবখা ॥ মানে 
পাচক। 


সীরাতে রসললল্লাহ (সা) ৬৩ 


সংবাদ শুনে ধখন ওদের আম্মা ছুটে এল দ্রতপায়ে তার তাঁব্‌ থেকে, 
তখন তাকে সে বলল £ «আর তুমি তো দোঁখ চলছো দুলাক চালে ।' তখন 
ওদের আম্মার নাম হলো খিনাঁদফ। খান্দাফা মানে ঘোড়ার দুলাঁক চালে 
চলা। সেই থেকে তাঁকে বলা হয় খিনাদফ। 


কামা সম্বন্ধে মুদারের বংশবেত্তারা জোর দিয়ে বলে যে, খংজা ছিল 
আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামা ইবনে ইলিয়ঃস। 


আমর ইবনে ল্ুহাই-ব কাহিনী এবং 
আব্লবদের দেবমুতির বিবরণ 


আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম 
তার পিতার নাম ধরে আমাকে যা বলেছেন তা হলো এই রকম ঃ আমাকে 
বলা হয়েছে বে আল্লাহর রসল বলেছেন £ «মাম দোযখে আমর ইবনে 
লুহশইকে দেখলাম সে তার নাঁড়-ভুঁড় নিয়ে টানাটাঁন করছে। আ'ম ওকে 
শঞ্জজ্ঞেস করলাম, ওর কাল আর আমার কালের মধ্যবতর্শ সময়ে কারা 
বাস করতো। সে বলল, ওরা সব ধবংস হয়ে গেছে 


মুহম্মদ ইবনে ইবরাহশম ইবনে আল-হারিস আত.-তাঁমাম আমাকে 
বলেছেন ষে আব সালহ আস-সাম্মান তাকে বলেছেন যে, তিনি আবহ 
হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন £ আম আল্লাহর রস্‌লকে আখযাম ইবনে 
আল-জাউন আল খুজাই-কে বলতে শুনোছ 'জান আখযাম, আম আমর 
ইবনে লহাই- ইবনে কমা বিনতে খিনাদফকে দেখলাম নরকে সে নিজের 
নাঁড়ভ্াঁড় টানাটাঁন করছে। তোমার আর ওর চেহারার মধ্যে এতো মিল ॥ 
দুজন মানুষের মধ্যে এতো মিল আম আর কোথাও দোখাঁন। 


চেহারার এই সাদৃশ্য কোন ক্ষতি করবে আমায় 2 আখবাম প্রশন করল 


রসূল-ল্লাহ বললেন, "না। কারণ তুমি মুমিন। আর সে হলে! 
কাঁফর। সে-ই প্রথম ইসমাঈলের ধর্ম পারবত্ন করে। সে-ই 


৬৪ সরাতে রসললল্লাহ- সো) 


সর্বপ্রথম দেবতার মৃত” স্থাপন করে। তারপর বাঁহরা, সাইবা, ওয়াঁসলা, 
এবং হাঁম-কে প্রচলন করে। 


লোকে বলে ইসমাঈলের (আট) সন্তানেরা যখন দেখল মক্কা তাদের 
জন্য খুব ছোট জায়গা হয়ে গেছে, দেশের ভেতরে তাদের আরো জায়গার 
দরকার, তখন তারা প্রস্তর পৃজা শর, করল। যারাই শহর থেকে অন্যত্র 
যেতো, হাতে করে পাবিন্র স্থান থেকে একটা পাথর বহন করে নিয়ে 
যেতো পহজা করার জন্য। যেখানেই বসত করতে যেতো তারা, সেখানে 
পাঁবন্ন ভীমর সেই পাথরকে প্রাতিষ্ঞা করতো, কাবায় যেমন তওয়নফ করতো 
তেমান সেই পাথরের চারধারেও তওয়াফ করতো । এমাঁন করতে করতে 
অবস্থা এমন হন্ো যেপরে তারা ইচ্ছামতো পাথরের পুজা শুর, করল। 
কোন পাথর দেখে ভাল লাগল তো আর কথা নেই-অমাঁন শহর হয়ে 
যেতো তার পুজা । 


এমাঁন করে পহ্জা করতে করতে কয়েক পুর*্ষ পর তারা তাদের 
আদ ধর্ম ভুলেই গেল একেবারে । ইবরাহশম €আ) আর ইসমাঈল (আ)- 
এর ধর্মের বদলে সম্পর্ণ £ভন্ন এক ধর্ম তারা অনুসরণ করতে লাগল । 
তারা মৃ্তপজা শুর» করল। তাদের আগে মানুষ যে ভুল করতো, 
তারা সেই একই ভূল করতে লাগল এবং এতদ-সত্তেবও ইবরাহীম (আ)-এর 
সময়কার গকছ গকছু ধমশশয় আচার অত্যন্ত 'নন্ঠাভরে প।লন করে যেতে 
থাকল। ওই সব প্রাচীন আচারাদর মধ্যে ছিল উপাসনা-গৃহকে সম্মান 
করা ও তার চারপাশে তওয়াফ করা, ছোট হজৰ, বড় হজব, আরাফা এবং 
মুযদা?লফায় অবস্থান, কুরবানী, ছোট হজব আর বড় হজেও উচ্চদ্বরে 
হজেহর দোয়া পড়া। সঙ্গে সঙ্গে আবার এমন আচারেরও প্রচলন ঘটাল 
যার সঙ্গে ইবরাহীম (আ)-এর ধমের কোন সম্পক” নেই। 

ণকনানা আর কুরায়শদের হজের দোয়া ছিল এমান $ “তোমার সকাশে» 
ইয়া আল্লাহ-ঃতোমারই সকাশে। তোমার সকাশে, তুমি শরীকাঁবহশীন, সকল 
ক্ষমতা আর প্রাধান্য একমান্র তোমারই। তোমার কোন শরখক নেই। 
চশৎকারে তার একত্ব স্বীকার করা হতো, আবার আল্লাহ্‌র সাথে তাদের 


সরাতে রসুলুল্লাহ, (সা) ৬৫ 


মৃতকে মিশিয়ে দিত, 'মাঁশয়ে সব িছুর জন্য দার করত 'আবার 
আল্লাহ. কেই, আল্লাহ মুহাম্মদ (সা)-কে১ বলেন তার সঙ্গে অন্য কিছুর শরগক. 
নাকরে এদের আধকাংশ আল্লাহকে ীবশ্বাস করে না॥। অথাৎ তারা আমার 


যথা আস্তত্বের জ্ঞান ীনয়ে আমার এককত্ব স্বীকার করে ন, আমার 
সঙ্গে আমার সম্ট কোন প্রাণশকে অংশশদার করে দেয়। 


নুহ (আ)-এর লোকঙজ্জন বা বিশ্বাস করত, তার একটা ভাবমতি তার! 
তৈরশ করে [ানয়োছল। আল্লাহ্‌ তার রসলকে তাদের সঙ্গে বলেছেন 
এবং তারা বলেছে £ তোমাদের দেবদেবখদের তোমরা পাঁরত্যাগ করো না, 
উদ, সওবা, ইয়াগুস আর নসরকে তোমরা তাগ করো না এবং তারা 
অনেককে বপথগ্ামন করেছে ।২ 


বারা এইসব দেবদেবী বরণ করে য্যে এবং ইসমাঈল (আ)-এর ধর্- 
জীবন করার সময় নতুনে-পুরাতন 'মালয়ে তাদের দেবতাদের নামকরণ করে 
তাদের মধ্যে ইসমাঈল (আ) ও অ.রো অনেকের অনুসারশ ছিল । হুদায়ল 
ইবনে মুদাঁরকা ইবনে ইালগ্রাস ইবনে মুদার তাদের অন্যতম ?ছল। তারা 
সুওবাকে গ্রহণ করে রৃহাতে ৩ তাকে প্রাতিষ্ঠা করে£ছল। কুদা-র কালব 
ইবনে ওয়াবরা গ্রহণ করাঁছল উদকে, তাকে তারা প্রাতিষ্ঠা করেছিল, 
দুমাতুল জন্দলে। 

কাব ইব?ুন মালক আল আনসার বলেন £ 


আমরা বজজন করোছ আল-লাত আর আল-উজ্জা আর উদকে ওদের 
গলার হার এবং কানের দুল খুলে িনয়োছ। 


তাইগ্সির আনৃম এবং মাধজ-এর জরাশের লোকেরা ইয়াগসকে 
প্রতিষ্ঠা করোছিল জুরাশে ।৪ 


১, কৃরআন ১২ £ ১০৬। 

২, কহরআন ৭১ ৪ ২৩। 

৩. ইয়ানবৃর কাছে একাঁট স্থান। 

৪. জুরাশ ইয়ামনের একট প্রদেশ। 


৫ 


৬৬ সীরাতে রসুলুল্লাহ (সা) 


হামদানের এক গোত্র খাপ্ওয়ান। তারা গ্রহণ করল ইয়ায়ফ-কে ইয়া- 
মনের হামদানে। 
1হমায়রের জুল-কালা নসরকে প্রাতিষ্তা করল 1হমায়র দেশে । 


খাউলান দেশে খাউলানদের এক দেবতা ছিল আম্মানাস নামে । তাদের 
শনজদের বর্ণনা অন_যায়শ তারা তাদের সমস্ত ফসল আর উট-দুম্বা আল্লাহ 
এবং আম্মানাসের মধ্যে ভাগ করে দিত। যাঁদ কখনো আল্লাহ্‌র জন্য 
শনার্দন্ট করে রাখা কোন অংশ আম্মানাসের ভাগেচলে আসত, তাহলে 
তারা তা ওখানেই (অথাৎ আম্মানাসের কাছেই) রেখে দিত। কিন্তু 
যাঁদ আম্মানাসের কোন অংশ আল্লাহর ভাগে চলে আসত, তাহলে তা্‌ 
আম্মানাসের ভাগে 'ফারিয়ে নেওয়া হতো। খাউলানে এই গোত্রকে বলা 
হতো আল-আ'দম। কেউ কেউ বলে থাকেন এদের সম্পকেই আল্লাহ 
ইরশাদ করেছেন আল্লাহর সষ্ট ফসল আর গবাঁদ পশুর একটা অংশ 
আল্লাহকেই তারা 'দয়ে দেয়। এবং বলে, এইটা আল্লাহ র--বলে তাদের 
গবশ্বান মতে-বলে আর এইট হলো আমাদের শরীকদের। এমান করে 
যা রাখা হয় তাদের শরীকদের জন্য তা আনে না আল্লাহর ভাগে। 
খকন্তু যা রাখা হয় আল্লাহ্‌র ভাগে তা চলে যায় তাদের অংশশদারের 
ভাগে_ক জঘন্য তাদের বচার)১ 


বাঁন মলকান ইবনে নানা ইবনে খুজায়মা ইবনে মুদারকা ইবনে 
ইখলয়াস ইবনে মদার-এর এক দেবম্তি ?ছিল। নাম ছল তার সাদ। তাদের 
দেশের মর*ভ্ীমর মাঝখানে ৭ এক অত্যুচ্চ পাহাড়ের পাথর ছিল সে। সেই 
পাথর 'ীনয়ে তাদের মধ্যে এক কাঁহনশ প্রচলিত আছে। জনৈক লোক 
তার ঘরে উট নিয়ে রাখল পাথরের কাছে। তার ধারণা 'িকছ-ক্ষণ পাথ- 
রের কাছে দাঁড় কাঁরয়ে রাখলে উট পাথরের বরকত পাবে। উটগলো 
ণছল সাধারণ চরে-বেড়ানো উট। পাথর দেখল, পাথরে পেল রক্ত গন্ধ, রন্তু 





১. কুরআন ৬ £ ১৩৬। 
২. গজদ্দার কাছে। 


সীরাতে রসলংল্লাহ, (সা) ৬৭ 


গখানে লেগোছল ( ওখানে রক্তপাত হয়েছিল )। ওরা ওখান থেকে ছটে 
পাঁলয়ে গেল, পালিয়ে গেল যোদকে পারে। চতুর্দিক। বান? 'মিলকানের 
সে লোক এতে এতো ক্ুদ্ধ হঙ্গো যেসে একটা পাথর ছংড়ে মারল সেই 
প'থর-দেবতার উপর, বলল, আল্লাহ্‌র লানত পড়ুক তোর গায়ে। আমার 
উট তুই তাঁড়য়ে 'দয়েছিস! 


সে তখন ছুটল উট খংজতে। খংজে খংজে উট পেয়ে সেই উট "নয়ে 
সে আবার এল ওখানে । বলল £ 


সা'দের কাছে আমরা এসোঁছিলাম ভাগ্য ফেরাতে 

সদ তাদের তাড়য়ে 'দল। সাদের সঙ্গে আর কোন সম্পক" নেই আমাদের । 
সাদ একটা পাথর কেবল, সামান্য উ্চতে 

সে ভালো করতে পারে না কারো, পারে না কারো মন্দ করতে। 


দাউসে এক পুতুল ছল, তার মালিক ছিল আমর ইবনে হুমামা আল- 
দাউাঁস। 


কাবার মাঝখানে এক কুয়ার পাশে হবাল নামে এক পদৃতুল ছিল করা- 
ম্নশদের। তারা ইপাফ (বা আসাফ) এবং নাইলাকে প্রাতষ্ঠিত করল 
যমবমের পাশে। ওখানে কৃুরবানদ দিত তারা। ওরা ছল জঃরহুমের 
পুরণ ও নারী । একজন ইসাফ ইবনে বাঁগ। অন্যজন নায়লা ?বনতে 
দক। কাবা ঘরে যৌন কর্ম করোছল তারা। আল্লাহ দুজনকে দুটো 
প্বাথর বাঁনয়ে রেখে 'দয়েছেন সেই অপরাধে । 


আমর াবনতে আবদুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে জুরারার বরাত 
শদয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহম্মদ ইবনে আমর ইবনে 
হাজম বলেছেন যে, আমরা বলেছেন £ “আয়েশা (রা)-কে আম বলতে 
শহনোছ, “সব সময় আমরা শঃনে আসাছ ইসাফ আর নায়লা জুরহমের 
পুরণ ও রমণাঁ ছিল। তারা কাবাঘরে সহবাস করে বলে আল্লাহ তাদের 
পাথর বঝানয়ে ফেলেছেন।” এর সত্যাঁমথ্যা সব আল্লাহ, জানেন। 


৬৮ সীরাতে রসললল্লাহ- (সা) 


আবু তালিব বলেন ঃ 


ওখানে হাজরা তাদের উটকে নতজানু করায় 
ওখানে ইসাফ আর নায়লা থেকে পান বহে । 


ঘরে ঘরে মৃত“ ছিল। সেই মাত পূজা করত সবাই। কোথাও 
যাল্লা করার সময় ঘোড়ায় চড়বার আগে মৃতকে আদর করত, স্পর্শ 
করত। যাত্রার পূবেে মাত্র সঙ্গে দেহ মিলাতই তারা। আবার 
কোনখান থেকে ঘরে প্রত্যাবর্তনের পর সবার আগে সেই মভর সঙ্গেই 
কোলাকীল করতো । আল্লাহ যখন এক-আল্লাহ্‌র বাণী দয়ে ভার রসুল 
(সা)-কে পাঠালেন, তখন কন্রায়শরা বলোছল £ “তান কি সব দেবতাকে 
এক আল্লাহতে পাঁরবৃতিত করবেন? সে তো তাহলে এক সাংঘাতিক 
কর্ম হবে !, 


কাবার পাশাপাশি ছিল বস্তু “তাওয়াগত+।১ দেবমুতিতে ভর? 
অনেকগুলো উপাসনা-গহের সমাহার। কা'বাকে যেমন আরবরা সম্মান 
করত, ঠিক তেমাঁন তাওয়াগতকেও সম্মান করত তারা। তাদের 
দছল অনেক খেদমতগার আর পাঁরচারক। কা“বাঘসে যেমন তারা উপাচার 
ইত্যাঁদ প্রদান করত, তেমাঁন করত সেখানে । একই পদ্ধতিতে তাওয়াফ 
করত, কুরবানী 'দত। তবু কা“বাকেই ত্খরা সবচেয়ে বড় মানত কারণ 
কা+বাঘর গছিল উপাসনা-গত, ইবরাহখীম খলখলনল্লাহ্‌ (আ)-এর মদাজিদ। 


কূরায়শ আর বান 'কনানার ছল নাখলা-য় আল-উজ্জা। তার খেদ- 
মতগার আর পারচারক ছল বাঁন 'হশামের 'মন্র দল সুলায়মের বাঁ 
শায়বান। 

একজন আরব কাব বলেন £ 

আসমাকে যৌতুক দেওয়া হলো ছোট লাল এক গাভগর মস্তক, 


বানু খানামের কোন একজন সে গাভী কুরবানী 'দয়েছিল। 
সৈ যখন তাকে নয়ে এল আল-উজ.জার কশাই খানায়, গাভীর চোখে 


৯, *তাগ্‌ত' শব্দের বহুবচন, অথাৎ দেবমহাত€। 


সীরাতে রসংলংল্লাহ- সো) ৬৯ 


সে দেখতে পেয়োছল একটা কলঙ্ক, 
তারপর তাকে ভাল করে টুকরো করে দেওয়া হলো। 


প্রথা [ছিল কুরবানীর বস্তুকে উপাঁস্থত পজারশদের মধ্যে ভাগ করে 
1দওয়ার। কশাইখানার নাম তিল ঘাবঘাব। ওখানেই খনক্ষেপ হতো রক্তু। 


| আজরামির মতে আমর ইবনে লুআই আল-উজজাকে নাখলা- 
প্রাতিঙ্ঠা করে॥ তারা হজব সমাপন করে কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করে এসেও 
ইপ্হরাম বাঁধা অবস্থায় ছিল। তারপর তারা আল-উজ্জায় এসে তাকে 
প্রদাদ্ঘণ করণ। ওখানে এসে তারা হজ্জের ইহরাম খুলল এবং তার 
পাশে একাঁদন কাটাল। এর মালক ছিল আল-খুজা'। খুজাদের এবং 
আুদার-দের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কংরায়শ ও বানু নানার লোকজন একে 
সম্মান করত। বনু হাশিমের ীমনত্র বনু সুলারমের বনু শায়বান ছিল 
এর খেদমতগার ও পাহারাদার । ) 


আল-লাত ছল তাইফবাসী “সাঁকফের। তার খেদমতগার ও পাঁর- 
চারক ছিল সাকফের বনু মুত্তঙীলব। 

মানাতকে পূজা করতো আল-আউস আর আল-খাযরাঙ্জ এবং 
ইয়াসারবের আরো অনেকে, যারা তাদের ধর্মকে সমদুদ্র-তীর ধরে কহদায়দে১ 
আল-মহশাল্লালের 'দকে নিয়ে গয়োছল। 


[ আল-আজরাকির ভাষ্য ঃ আমর ইবনে লুআই মানাতকে কহদায়দের 
কাছে সমুদ্রুতঈরে প্রাতষ্ঠা করে। আজ-দ আর গাস.সান তার ওখানে 
তীর্্ষাত্ায় যায় এবং পূজা করে। কাণবার কম্পাস তৈরী করে তারা 
আরাফাত থেকে শীগাঁগর কাজ সেরে মিনার আচার-অনচ্ঠান পালন 
করল, 'কন্তু মস্তক মানাত না যাওয়া পর্স্ত মুশ্ডন করল না। কারণ 
+লাব্বায়েক' ডাক তারা তুলে রেখো ছল মানাতের জন্য। এরা আবার 
সাফা-মারওয়ার মাঝখানে নাহক মুজাঁবদ আলারহ এবং মুতম আত-- 





৯. মদীনা থেকে হজবপথে মক্কা যেতে ইয়ানব আর রাঁবগের মাঝখানে 
রেড-সীর পারে কুদায়েদ। তার পাশে মুশাল্লাল পবত। 


৭০ সশরাতে রসলল্লাহ, (সঃ) 


তায়ের নামক মার্ত দুটোর কাছে যেতো না। আনসারদের এই গোত্র 
ম্ছনাতের আবাহন উৎসব পালন শুর* করোছিল আবার । ছোট হজক 
িংবা বড় হজের গেলে ওরা কোন ব্ধাড়র ছাদ তৈরণ শেষ নাহলে কোন 
বাঁড়র ভেতরে প্রবেশ করতো না। হজের ই“হরাম বাঁধা অবস্থায় কেউ 
নিজের ঘরে ঢুকতো না। ঘর থেকে কোন কিছ? আনবার প্রয়োজন হলে 
বাঁড়র পেছনের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকতো, যাতে করে দরজার ভেতর 
দয়ে মাথা গলাতে না 'হয়। আল্লাহ যখন ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করলেন, 
পৌত্তীলকতার সব চিহ্ন মুছে দিলেন, তখন এই প্রসঙ্গে তিনি বলনেন £ 
ধাঁমকতা কেবল বাঁড়র পেছন দয়ে ঢুকলেই হয় না, হয় আল্লাহকে ভয় 
করলে ।১ মানাতের মালক ছিল আল-আউস এবং আল-আজদ গোন্রের 
আল-খাযরাজ এবং গাসসানরা এবং ইয়াসারব ও ীসারয়ার আরো অনেকেই 
যারা 'নজেদের ধম“ পালন করত। মানাত কহদায়দে আল-মহশাল্লাল এর' 
কাছে পমহদ্রুতশরে অর্বাম্থত ছিল। 


যুল-খালাসার মালিক ছিল দাউস খাসাম, বাঙলা এবং তাবালা 
অণ্চলের আরবরা ।২ ( আল-আজরাকির ভাষ্য ঃ£ আমর ইবনে লুআই 
আল-খালাসাকে প্রাতিষ্ঠিত করেন মক্কার দাঁক্ষণ দিকে। এর গলায় 
তারা নেকলেস দিয়ে সাজাতো। বাঁলঁ ও গম নৈবেদ্য [হসেবে দিত 
তাকে। একে দুধ দিয়ে তারা গোসল করাত। এর কাছে কুরবানী 
পদিত। তার সঙ্গে ঝাাঁলয়ে রাখতো উটপাখশীর ডিম । আমর-এর একাঁটি 
অনুকাতি আস-সাফার উপরে স্থাপন করোছল। তার নাম 'দিয়োছল 
নাঁহক মুজাহদ আল-রহ। আরেকটি স্থাপন করেছিল আল মারওয়া 
তার নাম মুতিম আত.-তায়ের। 


ফাল-স-এর মালক ছল তাইীয় এবং সালমা ও আঘা নামে দুই 
পাহাড়ের মধ্যবতর্শ এলাকার আঁধবাসশরা। 





১. কূরআন ২ £১৮৯। 
২. মক্কা থেকে সাত রাতের পথ । 


সীরাতে রসুলংল্লাহ সো) ৭৯, 


হিময্নারশ এবং ইয়ামণীনদের এক নজীর ছিল সানা-তে। নাম 'রিয়াম। 
রুদা ছল বান রাঁবমা ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে জায়দ মানাত 
ইবনে তাঁমমের মান্দর। ইসলামের আঁবভরববের পর এই মাঁন্দর ধব্ংস 
করেন আল-ম্‌নাতাউির ইবনে সাদ। ধংস করার সময় আল-মুসতাউগির 
বলোছলেন ঃ 


রুদাকে এমন ভেঙ্গে চুরমার করে দিলাম আম 
একটা গতের ভেতর একটা কালো স্তপ ছাড়া 
আর কছুই ছিল না ওখানে। 


যুল-কাবাতে ছিল 'সনদাদের১ আইয়াজ এবং ওয়াইলের দুই পুত্র 
বাকার আর তাগাঁলব। এর সম্বন্ধে বানু কায়স ইবনে সালাবার আশ। 
বলেন ঃ 


আল. খাওয়ারনাক এবং আস-সাঁদর এবং বারক 
এবং সনদারের যুল-কাবাত মাঁজ্দরের মাঝখানে । 


ব্রাহিক্রা, সাইবা, ওয়াসিলা এবং হামি 


বাহরা হলো সাইবার মাদশ বাচ্চা । সাইবা মাদী-উট। সে পরপর দশটা 
মাদী-বাচ্চার জন্ম দেয়-মাঝখানে কোন মরদ বাচ্চা হয়ান। তাকে 
স্বাধশীনভাবে চড়তে দেওয়া হয়। তার চুল ছোট করা হয় না। কেবল 
মেহমান ছাড়া অন্য কেউ তার দুধ খেতে পারে না। তার উপর কেউ 
কোনাঁদন চড়ে না। ওর মাদী বাচ্চা হলে তার কান দুভাগকরে কেটে 
দেওয়া হয়, তার মার সঙ্গে সবখানে যেতে দেওয়া হয়, তার উপরে কেউ 
চড়ে না,কেউ কাটে না তার চুল, মার মতো তার দুধও কেবল মেহমান 
খেতে পারে । এই হলো বাঁহরা, সাইবার কন্যা-উট। 


ওয়াসিলা হলো এক ভেড়খ। পরপর সে দশটা মা'দগ-বাচ্চার জন্ম দেয় 
এর মধ্যে একটাও মরদা হয় না। মাদশ বাচ্চাকেও ওয়াসিলা বানানে 


১. নজরানের উত্তরে কৃফার একট জলা । 


৭২ সরাতে রসলুল্লাহ সো) 


হয়। ওয়াসলা থেকে ওরা এয়াসালাত' শব্দ ব্যবহার করে। যতো 
ভোঁড়র সে জন্ম দিক না কেন, সবগুলোর মালক হবে শুর-ষ মানুষ 
যদি কোনটা মরে যায়, পুরণ্ষ-রমণশ সবাই মিলে তার গোশত খায় । 


হাম হলো খোজা করা হয়াঁন এমন ঘোড়া । কোন পুরশ্ষ জন্ম না 
শ্দয়ে পহ্পর যার ওরসে দশাঁট মাদশ ঘোড়া জন্মনেয়, সেই হলো হাম'। 
তার গপঠ শীনাষদ্ধ। ওখানে আরোহণ ানষেধ। তার চুল কেটে ছোট 


করা হয় না। তাকে উটের দলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে যাকে খ্যাঁশ 
তার উপর সে চড়তে পারে। 


রসললল্লাহ- (সা) প্রেরণ করার পর আল্লাহ্‌ তাঁর কাছে নাযিল করেন £ 
"আল্লাহ্‌ বাহরা অথবা সাইবা অথবা ওয়াঁসলা শথবা হাম কাউকেই সৃষ্টি 
করেন ন। যারা তাঁর প্রাত বশ্বাপ আনে নিন তারাই তার বরহ্দ্ধে মিথ্যা 
গজপ তৈরশ করে থাকে, যাঁদও ক তারা করছে তা তারা 'ীনজেরাই 
জানে না।"১ 


অন্য স্থানে আবার বলেছেনঃ “তারা বলে, এই সব ভেড়ার পেটে যা 
আছে তা আমাদের পুরণ্ষদের জন্য, আমাদের স্ত্রীদের জন্য তা 'নাষদ্ধ। 
তবে বাচ্চা যাঁদ মরা জন্মে তাহলে তার গোশতের ভাগ ওরাও পায়। 
এরকম 1িবভেদ স্টরে প্রাতশোধ তান নেবেন তাদের উপর । শনিশ্চন়্ই 
গতান প্রজ্ঞাময়, তান সবণ্জ্ঞ।২ 


আবার অন্যন্ন £ আপাঁন বলুন হো মুহম্মদ ! আল্লাহ তোমাদের যে 
শরঘিকের ব্যবস্থা করেছেন তার কছ তোমরা নিষিদ্ধ করেছ, িকছহ 
শদয়েছ খেতে ? আপাঁন বলুন *আল্লাহ- গি তা করার জন্য তোমাদের 
অনমাত দিয়েছে, নাক আল্লাহ,র ?বরত্দধে তোমরা মিথ্যা আরোপ করো 2৮5 





১, করআন ৫ £১০৩। 
২. কৃরআন ৬ £১৩১। 
৩০ কুরআন ১০২ ৫৯। 


সরাতে রসলুল্লাহ- সো) ৭৩ 


আবার উট থেকে দটে1 এবং গর* থেকে দুটো । বলুন [তানি (আল্লাহ) 
পক মদ দুটো বা মাদী দুটো অথবা মাদী দুটোর গভে যা আছে তা 
খেতে শীানষেধ করে 'দয়েছেন 2 যাঁদ সত্য কথ? বল, তাহলে জ্ঞান 
দ্বারা তা প্রমাণ কর। এবার দুটো উট আর অন্যান্য গবাঁদ পশহর 
মধ্যে দুটোর কথায় আসা যাক। আপাঁন বলুন, তান ক দুটো মরদা এবং 
দুটো মাদখ এবং দৃটো মাদশর গভে যা আছে তা খেতে তোমাদের নিষেধ 
করেছেন ? নাক আল্লাহ যখন এই নিষেধ আরোপ করেন তখন তোমরা 
তার সাক্ষী দিলে? মানুষকে 'ীবদ্রান্ত করার জন্য জ্ঞানব্দদ্ধ ছাড়া যে 
আল্লাহর [িরত্দ্ধে মিথ্যা ছড়ায় তার চেয়ে বড় পাপী আর কে আছে 2 
[ন্শ্চয়ই আল্লাহ সঈমা লংঘনকারশদের সৎ পথে পাঁরচাঁলিত করেন না।১ 


বংশ-বিবব্রণীর বাকী অংশ 
খজাআা বলেন £ আমরা ইপ্ামনের আমর ইবনে আ'মরের বংশধর । 


মুদারকা ইবনে আল-ইয়াসের দুই ছেলে 'ছিল--খুজ/য়মা এবং হুদায়ল। 
তাদের আম্মা ছিলেন কহদাবাসশ। খুজায়মার ছিল চার পত্র কিনানা, 
আসাদ, আসাদা এবং আল-হুন। নানার মা ছিল ইউয়ানা ইবনে সাদ 
ইবন কায়েন ইবনে আয়লান ইবনে মহদার। 


িকনানার ছিল চার প:ত্র-আন-নাদর, মাঁলক, আবদ মানাত এবং 
ণমলকান। নাদরের আম্মা ছিলেন বাররা গবনতে মর ইবনে উদ ইবনে 


তাঁবখা ইবনে আল-ইয়াস ইবনে মুদার। অন্য এক রমণীর গভে তার 
আরো পুত্র ছিল। 


বলা হয়ে থাকে করায়শ বংণের নামাটি এসেছে একবার আলাদা 
হয়ে যাওয়ার পর আবার পহনাম্ধলনী থেকে । *তাকারর*“শ' শব্দ 'দয়ে 
পুনার্মলনশ বুঝানো যায়। 

আন-নাদর ইবনে নানার দুই পত্র ছিল--মালিক ও ইয়াখলদ। 
মাঁলকের আম্মা ছিল আতকা বনতৈে আদওয়ান ইবনে আমর ইবনে 


১, কুরআন ৬ ঃ১৪৪। 


৭8 সশরাতে রসলংল্লাহ, সো)' 


কায়েস ইবনে আয়লান। এই মাহলা ইয়াখদেরও মা ছিলেন কনা আম: 
জান না। 


মালিক ইবনে আন-নাদরের ওরসে জন্ম নেয় ফিহর ইবনে মালক। 
এর আম্মার নাম ছিল জানদালা াবনতে আল-হারিস ইবনে মুদাদ আল- 
জনরহহীম। (তোবারর ভাষ্য ৪ িহ্‌র এবং হাসান ইবনে আবদহু কালান 
ইবনে মাসুব যু-হুরাস আল-াহময়ারর মধ্যে যুদ্ধ হয়োছল। হাসান 
ইয়ামন থেকে এসোঁছল অনেক লোকজন নয়ে কাবাঘর থেকে পাথর 
ইয়ামনে 'ীনয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে মক্কার হজব ইয়ামনে 'িনয়ে যাওয়া 
যায়। নাখলা পর্যস্ত এসে সে উট দুম্বার উপর চড়াও হয় এবং রাস্তা 
বন্ধ করে দেয়। “কন্তু মক্কায় প্রবেশ করার সময় ভয় পেয়ে গেল। কঃরায়শ 
1কনানা, খুজায়মা, আসাদঃ* জুধাম এবং মুদারের অন্যান্য অজ্ঞাত গোত্রের, 
লোকজন তথ্ধর মতলবের কথা যখন টের পেল, তারা হর ইবনে মাল- 
কের নেতৃত্বে তাকে বাধা দিতে গেল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো দুই দলের 
মধ্যে। যুদ্ধে 'হমায়ররা পরাজিত হয়, িহরের পহত্র আল-হারসের 
হাতে হাসান বন্দী হয় । যুদ্ধে অন্যান্যদের মধ্যে তার নাত কায়েস ইবনে 
গাঁলব ইবনে ীফহরও 'ছিল। দুই বৎসর কাল হাসান বন্দী ছিল। 
তারপর বন্দীপণ ?দয়ে মুক্ত হয়। কিন্তু মুক্ত পাওয়ার পর ইয়ামন 
যাওয়ার পথে ম.ত্যুবরণ ককে।) 


ণফহ-রের চার পুত্র ছিল-গাঁলব, মুহারব, আল-হারস এবং আসাদ। 
তাদের আম্মার নাম নায়লা বিনতে সা'দ ইবনে হদায়ল ইবনে মুদারকা। 


গাঁলব ইবনে িহ.রের ছিল দুই পুত্র-লহআই এবং তায়েম। তাদের 
আম্মার নাম সালমা বনতে আমর আল-খুজাই। তায়মদের বানুল আদ- 
রাম বলা হতো । 


লুআই ইবনে গািবের চার পুন শছিল-কা'ব, আমর, সামা এবং 
আউফ। প্রথম 'িতনজনের আম্মার নাম মাঁবয়া বিনতে কা'ব ইবনে 
আলকায়ন ইবনে জাসর। ইন কদায়-এর বাসন্দা ছিলেন। 


সরাতে রসহল/ল্লাহ, (সা) ৭ 


সাসাত কাহিনী 


সামা ইবনে লুআই ওমানে চলে গিয়োছল। ওখানেই সে থেকেযায়। 
বলা হয়ে থাকে, আমর ইবনে লুআই-র সঙ্গে তার ঝগড়া হয়োছিল। 
সামা আমরের একটা চক্ষু উপড়ে নেয়। তখন আমর তাকে তাঁড়য়ে 
দেয়। আমিরের ভয়ে সে ওমান চলে যায়। সামাকে বীনয়ে ষে কাঁহনী 
প্রচালত আছে তা হলো, সামা একটা মাদণ-উটে চড়ে যাঁচ্ছল, তখন, 
উট ঘাস খাওয়ার জন্য মুখ ীনচ্‌ করোছিল। অমাঁন একটা সাপ তার 
ঠোঁটে দংশন করে। দংশনের যল্তণায় উট মাটিতে পড়ে যায়। তখন 
সামা পড়ে গেলে সামাকেও দংশন করে সেই সাপ। সামাও মতত্যুমুখে 
পাঁতত হয়। এরূপ আরো একাট কাহনণ প্রচাীলত আছে যে, সাম্য যখ। 
দেখল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তখন সে বলোছিল ঃ 


চক্ষু, সামা ইবনে লুআইর জন্য তুমি কাঁদে।। 

সামার পায়ে বোঁড় দিয়েছে সাপ। 

উটের নওয়ঁরর এমন দুদণশা আম আর কোনাঁদন দোখান, 
এই সামা ইবনে লুআইর উপর যেমন এসোঁছিল। 

আ'মর আর কা'বকে সংবাদ দাও 

আমার আত্মা তাদের জন্য কাঁদে। 


আমার দেশ ওমানে 

কন্ত আম গাঁলাব একজন, অভাবের তাড়নায় আম 
এখানে আস 'ন। 

অনেক পিচ তহাম ভেঙ্গেছো হে লুসাই প্র, 

গকস্তু মরণকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য নেই কারো 
রাতের সফরে অনেক উট তাাঁম ফেলে রেখে গেছো, 
শায়ত, অবসন্ন, 

ক্লাস্ত অনেক পাঁরশ্রমের পর। 


৪৬ সশয়াতে রসংলললাহ সো) 


আউফ ইবনে লুআই-ব্র দেশত্যাগ 


বলা হয়ে থাকে, আউফ ইবনে লুআই নাক কুরায়শদের এক কাফেলার 
সাথে গাতফান ইবনে সা'দ ইবনে কায়স ইবনে আয়লানের জলা পযন্ত 
চলে গিয়েছিল। ওখানে যাওয়ার পর তার দলের লোক তাকে ফেলে 
চলে বায়। তখন সালাবা ইবনে সা'দ তার কাছে এল, তাকে আত্মীয়তার, 
বন্ধনে আবদ্ধ করল, তাকে একটা স্ত্রী দল এবং ?নজের গোত্রের মধ্যে 
আপন-ভাই বলে গ্রহণ করল । সালাবা, বানু যহ-াবয়ানের সংক্ষ7 বংশ গণনা 
অনহযায়ী আউফের ভাই হতো সম্পকে। যেমন একাঁদকে সালাবা ইবনে 
সাদ ইবনে যু-াবয়ান ইবনে বাঁগদ ইবনে রায়ত ইবনে গাতফান, অন্যাঁদকে 
আউফ ইবনে সাদ ইবনে বুঁবরান ইবনে বাঁগদ ইবনে রায়ত ইবনে 
গাতফান। তারপর থেকে বান য্াবয়ানে তাদের আত্মীয়তার কথা ছাঁড়রে 
পড়ল ॥ আউফ যখন অনেক পেছনে পড়ে গয়োছিল গোত্রের মধ্যে, যখন 
সবাই তাকে ত্য?গ করোছল তখন নাক এই সালাবাই আউফকে বলোছিল £ 


আমার কাছে থেকে তুমি উট চড়াও হে ইবনে লহআই, 
তোমার মানুষ তোমাকে ত্যাগ্র করে, তোমার কোন ঘরবাঁড় নেই। 


মুহম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আল জহ্বায়র অথবা মুহম্মদ ইবনে আব- 
দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুসায়নও হতে পরে, আমাকে 
বলেছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন হ “আরবের কোন গোত্রের সঙ্গে 
আমার বাদ থাকার প্রশ্ন উঠতো, অথবা কোন গোতকে মাঁদ আমার দলে 
নেওয়ার কথা হতো, তাহলে আম বনু মদররা ইবনে আটউফকে বেছে 
গঠনতাম। আমরা জান, ওখানে আমাদের মতো লোক আছে। এবং আমরা 
সে-ই লোক কোথায় গেছে এ-ও জাঁন।” সেই লোক বলতে আউফ বন 
লুআইকে বুঝানো হয়েছে? গাত.ফানের বংশবৃত্তান্তে আছে, তান হলেন 
নূর! ইবনে আউফ ইবনে সাদ ইবনে য্বয়ান ইবনে বাগদ ইবনে রায়ত 
ইবনে গাতফান। এই বংশবত্তান্তের কথা তাদের কাছে বলা হলে তারা বলে, 
আমরা এটা অস্বীকার কার না কিংবা এ নিয়ে তর্ক কারনা। এই বংশ 
বংত্তান্ত নয়ে আমরা গববোধ কার ।, 


সীরাতে রসহলহল্লাহ, সো) ৭৭. 


আল-হারম ইবনে জালিম ইবনে জাদিমা ইবনে ইয়ারবৃ ছিলেন বনু 
মুররা ইবনে আউফের লোক। তানি ধখন আন-নুমান ইবনে আল-ম্‌ন- 
যর গোত্র ত্যাগ করে কুরার়শ গোত্র যোগে দেন তখন বলোছিলেন £ 


আমার গোত্র সালাবা ইবনে সাদ নয় 
লম্বা চুল ফাজারাও নয় 
একান্তই যাঁদ জানতে চাও তাহলে জেনো আমার 
গোত্র বন লুআই। 
মন্তায় তারা মুদারদের যুদ্ধ শীখয়েছিল। 
আমরা বনু বাগদকে অনুসরণ করোছ। 
নজের মানুষকে ত্যাগ করে আহাম্মাঁক করোছি। 
এষেন সেই তৃষা পাণনর অন্বেষায় দিশেহারা, 
ফেলে দিয়ে পান ছহুটে মরীিকার পেছনে । 
আল্লাহর কলম, আম হলে, আম তাদের সঙ্গেই থাকতাম 
দেশ-দেশাস্তর যেতাম না ঘাসের সন্ধানে। 
কুরায়শ বংশে রাওয়াহা তার উটের উপর আমাকে চড়তে দিল, 
কোন মূল্য চায়ীন তার জন্য। 


আল-হুসায়ন ইবনে আল-হমাম আল মার ছিল বন, সাহম ইবনে 
মুরারার লোক। আল-হারস ইবনে যাঁলমের কথা প্রীতবাদ করতে গিয়ে 
এবং গাতফানের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ?তাঁন বলেন £ 


দেখো তুমি আমাদের নও, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পক্ণ নেই। 
লুআই বন গাঁলিবের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আমরা অস্বীকার কার।, 
আল-াহজাজের মহান উণ্চু জায়গায় আমাদের বাস, আর তোমরা 
থাকো দুই পাহাড়ের মাঝখানে সবৃজ শ্যামলে। 


“তোমরা” মানে কুরায়শরা। পরে অবশ্য আল-হসায়ন বুঝতে পেরেছি- 
লৈন, কথাগুলো বলা উাঁচত হয় ন। বুঝতে পেরোছলেন আল-হাঁরিস 
বিন যাঁলমের কথাই ঠিক। তিনি দাবী করেন তিনি কুরায়শ বংশের 


0৮ সীরাতে রসল-ল্লাহ্‌ (সা) 


লোক-ামথ্যা বলেছেন বলে গনজেকে জে দোষারোপ করেন, অতএব 
“বলেন £ 


যে কথা বলোঁছিলাম, অনুতপ্ত আম তার জন্য £ 

এখন বুঝেছি যে ইহা ছিল ীমথ2কের এক উক্ত 

আমার জিহবায় ষাঁদ দৃটো ভাগ থাকত, 

অধেকটা থাকত বোবা আর অধেকটা থাকত মুখর তোমার 
প্রশংসায় । 

আমাদের [পিতা 'কনানখ, মক্কায় তার কবর, 

পাহাড়ের মাঝখানে আল-বাসার সরক শ্যামল প্রান্তরে । 

উপাসনা গ্হের এক-চতুথণাংশ আমরা পেয়োছি ওয়ারিশ হসাবে, 


আর পেয়েছি ইবনে হাঁতিবের বাঁড়র পাশের 
এক-চতুথণংশ প্রান্তর ৷ 


এর অথথ হলো বনু লুআই ছিল চারজন£ঃ কাব, আঁমর, সামা 
এবং আউফ। 


একজন লোক আমাকে বলেছিল, উমর বন খাত্তৰব বনু মুরারার 
লোকজনকে বলেছেন £ তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে রে যেতে চাইলে 
ফিরে যাও।, লোকটার কথায় সন্দেহ করার আমার কোন কারণ নেই। 


গাত-ফানদের মধ্যে এই গোত্র খুব আভজাত ছিল। এদের দলপাঁত 
এবং নেতা ছিল হারস ইবনে 1সনান ইবনে আবু হাঁরসা ইবনে মুররা 
ইবনে নুশবা, খাঁরজা ইবনে আব; হারসা, আল-হারস ইবনে আউফ, আল- 
'হুসায়ন ইবনে আল-হহমাম এবং হাশিম ইবনে হারমালা এই গোত্রের 
কয়েকজন। এদের সম্বন্ধে কে একজন বলেছে £ 


হাশিম ইবনে হারমালা তার আব্বাকে পুনরঞ্জশীবত১ করেছে 
আল-হাবাত আর আল-ইয়ামালার দিনে 


১. 'পতৃহস্তাকে হত্যা করযকে পুনরঞ্জাীবনের সামিল ধরা হয়েছে। 


সীরাতে রসৃলল্লাহ: (সা) ৭৯ 


তার পাশে ছিল 'নহত রাজারা, 
যেমন সে হত্যা করোছিল দোষী 'নর্রোষ নাবশেষে ।১ 


গাতফান আর কায়সদের মধ্যে এদের খুব সুনাম ছিল। গোত্র দুটির 
মধ্যে খুব সুন্দর সম্পক" 'ছিল। তাদের মধ্যে বাসংল প্রথা প্রচাঁলত 'ছিল। 


বাদল হলো আরবদের পক্ষে পাঁবন্ত আটাঁট মাস। এই আট মাস 
তারা 'নভয়ে যেকোন স্থানে যেতে পারত। বনু মুররা সম্পকে 
'জনুহায়র ইবনে আবু সালম। বলেছেন £ 


জানো। আল:মাওরাতে নিজের ঘরে ওরা না থাকলে 
নাখলে-তে তাদের পাবেই 

নাখলে২-তে ওদের যথেম্ট বন্ধৃত্ব আম পেয়োছি। 
দুই জায়গার কোথাও তাদের যাঁদ ন৷ পাও তাহলে 
জানবে তারা বাসলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। 


অথাৎ পাঁবন্র সময়টাতে খুব করে বেড়াচ্ছে। 


বনু কায়স ইবনে পালাবার আল-আশা বলেছেন £ 
তোমাদের মাঁহলা আঁতাঁথ ক আমাদের জন্য [নাষদ্ধ, 
আমাদের মাহলা আঁতাঁথ এবং তাদের স্বামণরা 
তোমাদের কাছে প্রাপ্তব্য যেখানে ? 


কা'ব ইবনে লুআই-য়ের ছল তন পুুত্র--মুররা, আদ ও হুসায়স। 
তাদের আম্মা ছিলেন ওয়াঁশয়া বিনতে শায়বান ইবনে মুহারিব ইবনে 
ফহ্‌র ইবনে মাঁলক ইবনে নাদর। 


মুররা ইবনে কাবের তিন ছেলে-কলাব, তায়েম এবং ইয়াকাজা। 
কলাবের আম্মা ছিলেন 'হম্দ বনতে সঃরায়র ইবনে সালাবা ইবনে লাল- 
হাারস ইবনে 'ফিহর ইবনে মালিক ইবনে আন-নাদর ইবনে কনানা 





১, অর্থাৎ রক্তপাতকে সে ভয় পায়ান। 
২. হয় নেজদে, নয় মদীনার কাছে একটা জায়গা । 


৮০ 'সীরাতে রসলল্লাহ, সো 


ইবনে খনজায়মা। ইয়াকাজার আম্মা ছিলেন আল-বারাকিয়া ইয়ামনের 
আসাদ বংশের বারকের মেয়ে। কেউ কেউ বলে-1তাঁনই তায়েমের 
আম্মা ছিলেন। আবার কেউ বলে তায়েমের আম্মা আর িকলাবের আম্মা 
[হন্দ বনতে সুরায়র। 


[কলাব ইবনে মুররার ছিল দুই ছেলে_কুসাই আল-জুহরা। এদের 
আম্মা ছিলেন ফাঁতমা [বনতে সাদ ইবনে সায়াল। ইনি ছিলেন ইয়া- 
মনের আল-আজদের যু-সুমার বন জাদারার মানুষ । বনু জাদারা ছিল 
আবার বনু দল: ইবনে ববর ইবনে আবদ মানাত ইবনে নানার নর । 


সাদ ইবনে সায়েল সম্পকে” কাঁব বলেন £ 


মানুষের মধ্যে সাদ বন সায়ালের মতো 

এমন মানুষ আর দেখি না। 

দুই হাতে অস্ত্র ধরে ঘোড়ায় চড়ে যেতো সে 

তেমাঁন অস্ত্র হাতে নামতো, যুদ্ধ করতো ানচের লোকের সঙ্গে । 
অস্াঘাতে সে ীবপক্ষের অশ্বারোহীকে উীঁড়য়ে নিয়ে যেতো 
যেমন করে শেন ছোঁ মেরে থাবায় করে নিয়ে যায় পাখি । 


কুসাই ইবনে 'ফিলাবের ছিল চার ছেলে আর দুই মেয়ে £ আবদহ মানাফ, 
আবদহুদ দার, আবদ-ন্ন উজ্জা এবং আবদু কুসাই। আর টাখমহুর ও বাররা। 
এদের মা ছিলেন হুববা বনতে হদুলায়ল ইবনে হাবাঁশয়া ইবনে সামলুল 
ইবনে ক'ব ইবনে আমর আল-খহজাই। 


আবদদ5 মানাফের অপর নাম ছিল আল-মুগশীরা ইবনে কুসাই। 
তার ছিল চার ছেলে-_ হাশিম, আবদু শামস ও আল-মুত্তাঁলব। এদের 
আম্মা ছিলেন আঁতিকা বনতে মুররা ইবনে হিলাল ইবনে ফালি ইবনে 
ষাকওয়ান ইবনে সালাবা ইবনে বহতা ইবনে সহংলায়ম ইবনে মানসুর 
ইবনে ইকাঁরমা। চতুর্থ পুর্রের নাম ছিল নওফেল। তার মা 1ছলেন 
ওয়াকদা গীবনতে আমর আল-মাঁজানয়া অথাৎ মাঁজন ইবনে মানসূর 
ইবনে ইকাঁরমা। 


সীরাতে রসহলল্লাহ (সা) ৮১ 


হামযম খনন 


একদিন আব-ুল ১ভ্ত/ীলণ পাঁবত্র কাবার প্রাঙ্গনে ঘুমোচ্ছিলেন। 
তখন ?1তাঁন দৈবাদেশ পেলেন কুপায়শদ্দর দুই দেববা্ঠ ইসাফ আর 
নায়লার মধ্)বতাী ীনগু আায়গায়, কুরাসশদের কুববানীর স্থানে যনযম 
কয়া খনন করত হবে। মক্ডা ত্যাগ করার সময় জরহম এহ জায়" 
গাঁট ভরাট করে গদয়ে শিয়েহল। এইখানে ইবরাহশিম (আ)-এর প্র 
ইসমাঈল (জা) এর কুয়াছিল। ছোট্র শিশ ঈসমাঈ্গলেব (আট) তৃষ্কা এই 
কুয়ার পান £দয়ে গনবারণ কাঁরর়ে'ছলেন আল্লাহ্‌ ॥ তৃষ্ণা কাতর ইসনাঈল 
(আ)-এর জন্য পাঁন খংজচল বোঁরিয়োছিলেন তারি আম্মা । কোথাও পান 
পানীন। তখন তিনি গাফার উপবে উঠলেন, আল্লাহর কান্ছ প্রাথণনা 
জানালেন ইসমাঈলনত সাহাযা করা জন্য । ভার বন শেল, মারওয়ায়। 
ওখানে গিয়েও আল্লাহ্র কাছ কান্নাকাটি করতলন। অন্াহজিবর সলকে 
পাঠালেন। শীজবরাঈল মাটিতে একটি জায়গার পানের গোডাাল দিযে গত 
করলেন। গর্তে পাণন বোৌঁরয়ে এল । তাঁর আম্মা তখন হিংস্র জানোযারের 
গজণন শুনলেন পাহাড়ের উপর থেকে। হীন ইসনাঈলের [পদ হয়েছে 
মনে করে ভক্ষ পেয়ে গেলেন। দোঁড়ে এলেন ভিন সশ্তানের কছে। দেখ- 
নেন, শিশু ইসঘাঈ লের আ) গালের নুচ পান, হাত দিয়ে পান নাড়ছে 
আর পান করছে। তখন আম্মা ছোট্র একটা গত“ করে দলেন তার জনা ।১ 


জুব্রহুম এবং যমযম কুযা ভল্রাটকব্রণ 

জুরহমের কাঁহনন, তার যমযম ভরাট করা, মক্কা ত্যাগ এবং আবদুল 
মুত্তালিব করৃকি যমযম কয়া খননের সময় পর্যন্ত যারা মক্কা শাসন করে 
তাদের বিবরণ আঁম 'জয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই-র মুখে 
শুনোছি। 'জয়াদ বলেছেন মহম্মদ ইবনে ইসহাক আল-মতত্তালিবের বরাত 
[দয়ে। ইবরাহীম (আ)-এর পঃন্র ইসমাঈল (আ-এর মৃত্যুর পর তদখয় 


১. বণনা গ্রন্হের অন্যন্ত আরো আছে। 


৮২ সীরাতে রসলুল্লাহ- (সা) 


পুত্র নাঁবত কাবাঘরের দাঁয়ত্বে নিয়োজিত ছিলেন, যতাঁদন আল্লাহ- তাঁকে 
সেই দায়িত্বে রেখোছিলেন। তার পরে সে দাায়ত্ব পড়ল গিয়ে মৃদাদ ইবনে 
আমর আল-জুরহযীঘর উপর । ইসমাঈল (আ)-এর প্ত্ররা এবং নাবিতের 
গুতগণ তাদের পিতামহ মুদাদ ইবনে আমর ও জ:রহুমের মামাদের সঙ্গে 
থাকতেন। জনুরহম ও কাতুরা চাচাতো ভাই 'ছিলেন। তাঁরা তখন মক্কায় 
বাস করতেন । তাঁরা এসোছিলেন ইয়ামন থেকে একসঙ্গে ভ্রমণ করে। মুদাদ 
শছলেন জহরহুমের উপরে আর তাদের অন্য একজন লোক সামায়দা ছিলেন 
কাতুরার উপরে। 


ইয়ামন ত্যাগ করার সময় প্রথমে তারা যেতে অস্বীকৃতি জানায় । সঙ্গে 
হুকুম দেওয়ার জন্য কোন রাঙ্জা না থাকলে তাঁরা যাবেন না। মন্কধা এসে 
তাঁরা দেখলেন, শহরে প্রচুর পাঁন, গাছপালা । খুব খুশশ হলেন তাঁরা 
এবং সেখানে থেকে গেলেন। জদ্রহুমের লোকের সঙ্গে মুদাদ মক্কার 
উত্তবে কুয়ায়াঁকয়ানে বস দস শুর* করলেন। অন্য কোথাও আর গেলেন না। 
সামায়দা কাতুরার সঙ্গে বসাঁত স্থাপন করলেন মক্কার দাঁক্ষণে আইয়াদে। 
শৃত,ও অন্য কোন জায়গার যাওয়ার বথা জার চিন্তা করলেন না। উত্তর 
ধদ.. থেকে যারা মরা নগরীতে প্রবেশ করত, তাদের কাছ থেকে উপশাজনের 
এক দশমাংশ কর হিসেবে আদায় করতেন। আবার এঁদকে দাঁক্ষণ দক 
থেকে যারা এনে শহরে ঢুকত, তাদের কাছ থেকে একই হারে কর আদায় 
করতেন সামায়দা। ম্বে যার এলাকায় থাকতেন, কেউ কারো আধকাক্ৰ 
হপ্তক্ষেপ করত না। 

তারপর মঞ্জার উপর আধিপত্য নিয়ে কোন্দল শহর» হলো জহুরহুম 
আর কাতুরার মধ্যে । মহ্দাদের সঙ্গে সঙ্গে তখন ইসমাঈল (আ) আর নাবিতের 
পুত্রগণ িলেন। সামায়দার তুলনায় কাবাঘরের ব্যাপারে কিছ ভুলন্রট 
তার 'ছিল। ওরা যুদ্ধে নামলেন । কুয়ায়কয়ান থেকে মুদাদ তার অশ্বারোহশ 
যোদ্ধা নিয়ে গেলেন বশ, ঢামড়ার বম, তরবারী, তেরে সাঁজ্জত সামায়- 
দার মুকাবলা করতে । ঝনঝন করে উঠল তরবারী । এই যুদ্ধের জন্যই 
নাক কুয়ারকয়ানের এবাম্বিধ নামকরণ--এই রকম একটা জনশ্রণত আছে। 


সরাতে রসলহল্লাহ, (সা) ৮৩ 


আহইয়াদ থেকে রওয়ানা হয়োছিলেন সামায়দা, সঙ্গে পদাতিক আর অশ্বা- 
রোহশী। সামায়দার অশ্বারোহী বাঁহনীীতে ছিল অনেক তেজ ঘোড়।। 
তা থেকেই নাক আইয়াদের নামকরণ। গজয়াদ মানে তেজী ঘোড়া। 
দুপক্ষের মুকাবলা হলো ফাঁদহ. তে ॥ প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে নিহত 
হলো সামায়দা, নান্তনাব্দ হলো কাতুরা। ফাঁদহ্‌ নামকরণ “ক সেই 
যুদ্ধ থেকেই। তখন দদপক্ষের লোকজন শান্তর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। 
এই আবস্থার ভেতর দিয়ে মক্কার উপর দকে আল-মা তাবখ -'মে এক গর 
সঙ্কটে এসে উপাস্থত হলো। ওখানে শাল্তি স্থাপিত হলো। সবাই মদাদের 
কাছে আত্মসমপর্ণ করল।॥ মুদাদ যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন 1ঠাঁন পশহ 
যবাই করে লোকজনকে খেতে দিতেন। লোকজন উট-দুম্বার গে।শত ওখানে 
রানা করে খেতো বলে ওই জায়গার নাম হয়েছে মাতাবখ। কোন কোন 
পণ্ডিত বলেন, তুব্বা ওখানে উট-দু্বা যবাই করে (লাকজনকে খাদ্য 
দবতরণ করত এবং ওখানে তার ঘাঁটি ছিল বলে এই নামকরণ। ম:দাদ 
আর সামায়দার ঝগড়াই ছিল মক্কায় সংঘাঁটত প্রকাশ্য াববাদ। অন্ততঃ 
অনেকে ভাই মনে করেন। 

তারপণ্ণ আল্লাহ্‌ মন্তায় ইসনাঈল (আঃ)-এর বংশবাদ্ধি করলেন । অরহম 
থেকে আগত ভাঁদের মামারা আনেক কাল কা'বাধরের প্রশাসক ও মক্কার 
শীবচারক ছিলেন। ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর তাদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে 
কোন প্রশ্ন তুলত না। কাঃণ একে আত্মীয়তার বন্ধন, অন্যাঁদকে ছল 
পবন ঘরের প্রাত শ্রদ্ধাভান। ভয় ছল, 'িবাদ-বিসম্বাদ হলে আবার কা“বা 
ঘরের ভেতরেই যুদ্ধ না বেধে বসে। তারপর একাদন যখন মজায় ইস্স- 
মাঈল (আ)-এর বংশধরদের জন্য আর স্থান সঙ্কুলান হলো না, তখন 
তাঁরা চতু'দকে ছড়িয়ে পড়চলন। যখনই তাঁদের কোন বুদ্ধ করতে হয়েছে, 
ধমেরি মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাঁদের জন্য জয় তুলে রাখতেন এবং সবাই তাদের 
অধীনে বাস করত। 


কিনান। ও খুজায়। গোত্রের কা'বাঘত্রেত অধিকার 


অঞ্জন এবং জুর্রহুমদের বিতাড়ন 


পরে জুরহমরা মক্কার উন্নাসক ব্যবহার শর করে। যা নিষিদ্ধ ত-ও 
প্রচলন করে তারা। শহরে কোন অনাত্মীয় লোক প্রবেশ করলে তাদের প্রাঁত 


৮৪ সীরাতে রসৃললল্লাহ. সো) 


দুববহার করত তারা। কা'বাঘরে কোন উপহার প্রেরণ করলে তারা 
তা আত্মসাৎ করতহ। ফলে তাদের কর্তৃত্ব দুর্ষল হতে লাগল। এইসব 
ব্যাপার ষখন বনু বকর ইবনে আবদহ সানাত ইবনে কিনানা এবং খঃজাআর 
গুবশানরা বুঝতে পারল, তখন তারা তদের মক্কা থেকে বাহিন্কার করার 
জনা জোট বাঁধল। যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। ফলাফল বা: পকর ও গুবশানের 
অনুকূলে এল । তারা তাদের শক্জা থেকে বিতান্ডভ করল । তখনকার পৌত্ত- 
[ীলকতার যুগেও মক্কা তার এলাকার ভেঙবে অন্যান ও আগার সহ্য কর 
না। কেউ ওখানে কোন অন্যায় করলে তাকে বের করে দেওয়া হতো । এইজন! 
একে বলা হতো আন-নাসা বাদগ্ধকারী। কোন রাজা এর পাঁবন্রতাকে 
অপাঁবন্ধ করতে এলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হতো । বলা হয়ে থাকে, 
একে 'বাঞ্কা' বলা হতো, কারণ ওখানে অত্যাচারী কোন আনম্ট করতে 
এলেই তার ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া হতো । 

আমর ইবনে আল-হারিস ইবনে মুদাদ আল-জরহহীন কাবার দুটো 
হাঁরণ মৃত এবং কোণের পাথর বের করে আনে এবং তাদের যমঘমের 
ভেতরে সমাহিত করে। তারপর তারা জ:রহ্মের লোকের সঙ্গে ইয়া- 
মনে চলে যায়। মক্কার রাজত্ব হারানোর ₹না তাদের ভীঘণ ক্ষোভ হয় ॥ 
উক্ত আমর বলেন £ 

কত রমণী বে তীর চৎকারে কেদে উঠেছে, 

কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফালয়েছে, বলেছে 

হাজহুন১ আর সাফার মাসখানে কোন পোস্ত নেই, 

মায় দুঃসহ রাঁতির সুদীর্ঘ প্রহর ভোলাতে পাকে 

এমন কেউ নেই। 

আমার বুকের ভেতর কাঁপছে হর 

পাঁজরের ভেতরে ছটফট করছে যেন এক পাখন, 

তব সে রমণশকে আমি বললাম, 

এক অঙ্গশকারে আমরা এর আধবাসঈ ছিলাম, 


১, মক্কার কাছে পাহাড়। 


লশরাতে রসল-ল্লাহ, (সা) ৮ 


রী 


মারাত্মক মন্দভাগ্য আমাদের নিঃশেষে শেষ করে 'দিয়েছে। 
নাবতের পর আমরাই ছিলাম ওই ঘরের প্রভদ 

ওই ঘর আমরা তওয়াফ করোছ, 

আমরা এশ্বযে পুষ্ট 'ছলাম। 


নাবতের গৌরবময় দিনের পর আমরাই কা'বাঘরের 
দায়ত্বে ছলাম, 
ধবত্তবানের কোন তোয়াক্কা কারান আমরা । 
আঅ।মর্ন শাসন করোছ ক্ষমতায় থেকেঃ আমাদের শাসন 
কতো সে ছিল মহান! 
আমাদের মতে এমন গর্ব অন্য কোন গোত্র করতে পারবে না 
আপাঁন কি আপনার মেয়েকে সবেত্তিম লোকের সঙ্গে 
বয়ে দেননি? 
ত:র পুত্র আমাদের পদ্র, বিবাহ-সুত্রে আমরা ভাই-ভাই। 
পু,থবা যাঁদ আমাদের বৈরী হয় 
তাহলে প?থবশ দঃখনময় পারবর্তন আনবে আমাদের জন্য। 
আল্লাহ জোর করে পামাদের বিতাঁড়ত করোছলেন। 
এমাঁন করে হে মানুষ, নিয়াতি আপন কাজ করে লয়। 
নিশ্চিন্তে মানুষ যখন ঘুম'য় আম তখন ঘহমাই না, 
আম তখন বাল, “হে সিংহামনের ম্যালক, সহহায়ল আর 
আমর যেন ধবংস না হয় ! 
যে মুখ আম পছন্দ কার না, সে মুখের দিকে তাকাতে 
আমাকে বাধ্য করা হয়েছে ! 
তারা হলো 'হমায়র আর ইউহাবির। 
আমাদের সম্াদ্ধি কিংবদন্তী হয়েছিল 
আর কাল আমাদের ক হাল করেছে এখান 


ইসমাঈল (আ)-এর কথা বলা হয়েছে। 


৮৬ সীরাতে রসলতল্লাহ (সা) 


অশ্র“ ঝরে এক শহরের জন্য কান্নায়, 

যে শহরে আছে পাঁবন্ন ঘর এক, আছে বহু পাবন্ন স্থান, 

এক প্রার্থনা-গ.হের জন্য কান্না, তার বনকপোত অক্ষত, 

ণন্রাপদে বাস করে, সঙ্গে অগণিত চড়ুই পাঁখ। 

বুনো জানোয়ার এখানে এসে পোষ মানে, কেউ তার কোন ক্ষাতি করে না, 

ণকন্তু এই পাবন্র স্থান ছেড়ে গেলেই সে সহজে যে কারো শিকার হতে 
পারে। 


বকর আর গৃবশানের কথা মনে করে মক্কায় যেসব শহরবাসনীকে পেছনে 
ফেলে রেখে এসেছিল, তাদের কথা মনে করে আমর ইবনে হারিস বলেছেন ৪ 

সামনে চলো হে মানুষ, সময় আসবে 

একদিন তোমরা আর যেতে পারবে না। 

জানোয়ারদের তাড়া দাও, বগা চিলে করে দাও, 

ম.ত্যু আসার আগে, যা করবার করে নাও । 

আমরা তোমাদের মত মানুষ ছিলাম, ভাগ্য আমাদের বদলে দয়েছে 

একদা আমরা যা ছিলাম, তোমরাও তাই হবে। 


কাণবাঘ্রের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় খুজাআর স্বেচ্ছাচার 


তারপর খুজাআ-র গুবশান বানু, বকর ইবনে আবদে মানাহর স্থল 
কাবাঘরের নিয়জ্জণ ব্যবস্থা হাতে শানয়োছিল। গৃবশানের আমর ইথনে আল- 
হাঁরস আল-গুবশান এর দয়ত্বে নিয়োজিত ছিল। কুরাযর়শরা সে সময 
এঁদকে সৌঁদকে ছড়ানো ছিল, তাঁদের তাঁবু ও ঘর বাঁড় বানু ?কনানার 
লোকজনের মধ্যে বাঁভন্ন স্থানে অবাস্ছিত ছিল । সহতরাং খুজাআ কা'বাঘরের 
আঁধকারে এল এবং তারা তা ?নয়ন্ণ করতে লাগল বংশান:ক্রমে। সর্বশেষ 
খুজাআ ছিল হলায়ল ইবনে হাবাশিগ্া ইবনে সালুল ইবনে কাব ইবনে 
আমর আল খ-জাই। 


কুসাই ইবনে কিলাবের সঙ্গে ছলায়লের 
কন্য। হুল্বান্ত বিবাহ 


কুসাই ইবনে 'কলাব হলায়ল ইবনে হাবাশয়ার কাছে তার কন্যা 
হুববার পাঁণ প্রার্থনা করলেন। হুলায়ল সম্মতি দিলেন। বিয়ে হলো। 


সরাতে রসুলুল্লাহ, (সা) ৮৭ 


হুব্বা তাঁকে দিলেন চার পত্র -আবদ আলদার, আবদ মনাফ, আবদুল 
উজ্জা এবং আবদ। কুসাই-এর ছেলে মেয়েরা ছাঁড়য়ে পড়ল দেশ-বিদেশে, 
অনেক সম্পান্ত হলো তাদের, অনেক সনামঘ। এইসব দেখার পর ইস্তেহাল 
করল হূলায়ল। তখন কৃসাই মনে করতেন, এখন কা'বাঘর ?নয়ন্রণের জনা 
খুজাআ এবং বান বকরের চেয়ে তার দাবির জোর বেশ। আর কুরায়শরা 
হলো ইসমাঈল ইবনে ইবরাহশম আ)-এত্র সবচেয়ে আভজাত সন্তান এবং 
তাঁদের সন্তানদের 'বশুদ্ধতম বংশধর। কসাই কংরায়শ আর বান: 
গকনানার লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। খুজামআা আর বান 
বকরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার জন্য তাদের পরামশ* দিলেন। ভার? 
রাষ হলেন। 


গকলাবের মৃত্যুর পর উদরা ইবনে সাদ ইবনে জারদ বংশের রাঁবআ 
ইবনে হাতাম মক্কায় এলেন। তান বয়ে করলেন ফাণতমা 'বনতে সাদ 
ইবনে সায়ালকে। (জহরা তখন বড়ো হরে গেছে। সে পেহনেই থেকে 
গেল। তখন কসাই 'কিস্তু মাত্র মায়ের দুধ ছেড়েছে ।) ফাতমাকে রাবআ 
আপন দেশে য়ে গেলা? ফাতিমা কসাইকে 'িয়ে গেল সঙ্গে করে। 
ফাঁতমার গভে” পরে রজাহ- জন্মগ্রহণ করে। কসাই বড়ো হলে পরে 
করে এলেন মক্কায় এবং ওখানেই বসবাদ করতে লাগলেন। 


কাজেই তার গোত্রের লোকজন যখন তাঁকে তাদের সঙ্গে যদ্ধে ধোগদান 
করার জন্য বলল তখন কুসাই 'চাঠ গলখলেন ভাই গরঙ্জাহর কাছে। 
গরজাহ এবং কুসাই-র এক মা? ভাই গ্রজাহ-কে পত্র নখে মক্কায় এসে 
তাকে সাহায্য করার জন্য ডাক 'দলেন। তখন 'রজাহ রওয়ানা হয়ে 
গেলেন। সঙ্গে অধ-ন্রাতা হন» মাহমুদ এবং জুলহচমা। এরা সবাই 
রাবিমা-র পত্র গকন্তু ফাতমার গভে'র নয়। সঙ্গে আরো এল ীকছু আরব 
হাজী খৃজামা বংশের। এরা সবাই সমথণন করতে রাষণ হলো। 


খুজাআ বলেন, হলায়ল ইবনে হাবাঁশয়া যখন দেখ্ল কুপাই-র কন্যার 
সন্তান-সম্ভূতি দ্রুত বাড়হে তখন কুসাইকে বলল ক।'বাঘর নিয়ন্ত্রণ করার 
আর মক্কা শাসন করার খুজাভার চেয়ে তোমার হক বেশশ। আর এইজন্যই 


৮৮ সীরাতে রসুলযল্লাহ- সো) 


নাক কুসাই এবাদ্বধ আচরণ করোছিলেন। এই কাহনশ অবশ্য অন 
কোন সত থেকে আমরা শহনানি। এর সত্য মিথ্যা একমান্র আল্লাহ্‌ 
জানেন। (তাবারর ভাব্য £ যখন মক্কার সমস্ত লোক জমায়েত হলো এবং হজ 
সমাধা করল এবং মনা থেকে 'ফরে এল তখন কসাই করায়শ- 
দের মধ্যে তার নিজস্ব বংশ বানু 1কনানার এবং কদায়ার সব অনুসারণ 
আর তার মালপত্র নয়ে এক স্থানে জড়ো হলো এবং বাঁক সবাইকে 
[বদায় করে দল । 


হুজ্তযাত্রীদেব্র উপত্র আল-গাউসেব্র কত 

আল-গাউস ইবনে মার ইবনে উদ ইবনে আল-ইয়াস ইবনে মহদার হজব- 
যাত্রীদের আারাফা ত্যাগের অনুমাত প্রদান করতেন। এই কাজ তাঁর সন্তান- 
সম্তাতর উপর বাঁতয়োছিল। 'তাঁন'এবং তাঁর সন্তানদের স্‌ফা বলা হতো । 
আল-গাউস কাজট করতেন কারণ তার আম্মা জুরহূম বংশ-সঞজাত গছলেন। 
তান বন্ধ্যা ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে মানত করেছিলেন, আল্লাহ 
তাঁকে একি পদুত্র সন্তান ?দিলে তান তাকে কা'বাঘবের খেদমতগার শহসেবে 
দ:ন করবেন, যাতে সে কাবাবরের দেখাশুনা করঠে পারে। কালে তিন 
আল-গাউসের জন্ম দিলেন। আল-গাউস ছেলেব্লোয় তার মাতুলদের সঙ্গে 
কা'বাঘরের দেখাশধনা করতো এবং ক'বাঘরে তার দায়ত্বগুণে আরাফা 
ত্যাগের জন্য, হজবহ যাত্রীদের হহকুম দিত। তার পত্রগণও সেই দায়িত্ব 
তাদের ন্ত্কীতর পরব পযন্ত পালন করতো । 

মাতার মানত পর্ণ উপলক্ষে মার ইবনে উদ বলেছেন ঃ 

ইয়া আল্লা, আমার এক পহতকে আম 

মহান মক্কার এক খাদেম বাঁনিয়োছি। 


আমার মানত পূর্ণ হলো, আমাকে দোয়া করো, 
তাকে সব মানুষের সেরা করে তার পণ্য আমাকে দাও। 


লোকজনদের 'ববদায় কবে পরে আল-গাউস নাকি বলতেন ঃ 


ইয়া আল্লা, আম কেবল অন্যের আদিশ অনুসরণ করাছ। 
যাঁদ ভুল হয় সেভুল কনদায়ার। 


সীরাতে রসলুল্লাহ, (সা) ৮৯ 


ইয়াহিয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আবদণল্লাহ ইবনে আল-জহবায়র তাঁর 
আব্বা আব্বাদের বরাত দিয়ে বলেছেন £ সুফা হজ যারীীদের আরাফা 
থেকে বিদায় করত এবং মন ত্যাগের সময় তাদের অনুমাতি প্রদান 
করত। বদায়ের দন এলে তারা আসত পাথর নিক্ষেপ করতে। 
তখন সফার একজন লোক তাদের পাথর 'নক্ষেপ বরত। সে পাথর 
শনক্ষেপ নাকরা পর্স্ত অন্য কেউ তা করত না। যাদের খুব তাড়া 
থাকত, তারা তার কাছে এসে বলত £ উঠো, পাথর ীনক্ষেপ করো । তযীম 
পাথর এারলে তোমার সঙ্গে আমরাও মারব। তখন সে বলত, আল্লাহর 
ওয়াস্তে সূর্য না ডোবা পরজ্ত তা আম করতে পারব না।' যার! 
তাড়াতাঁড় চলে যেতে চাইত, তারা তখন তার 1কেই পাথব মারত॥ 
তাড়াতাণড় করার জন্য বলত, “আনে, উঠো না, পাণর চারো।' কন্তু সৃযণ 
অস্ত নাষাওয়া পর্যন্ত সে ীকছুই করতনা। সহ অস্ত গেলে সে 
উঠত, পাথর ীনক্ষেপ করত এবং তার সঙ্গে অন্যরাও পাথর [নিক্ষেপ 
করত। 


সবার পাথর 'ীনক্ষেপ সারা হলে যখন তারা ীননা তাগ করছে ঢাইত 
তখন সফা পাহাড়ের দূই দিক ঘরে রাখত আর সবাইকে আটকিয়ে 
রাখত। সবাই বলত £ পবদায়ের হুকুষ দন সঃফা।' তারা না হাওয়া 
পর্যন্ত কেউ যেতো না। সুফা চলে গেলে পরে সবাই গানজেদের পথে 
যেতে পারত॥ সুফাদের শেষ দিন পষণন্ত এই রশীতি চালু ছিল। তাদের 
পরে পরবভর্ধ আত্মশয়ের উপর সে দায়িত্ব পড়ত। তাপা সাফওয়ান ইবনে 
আল-হারস ইবনে িসজনার পারবারের বানু সাদর লোক 1ছলেন। 
সাফওয়ানই হজহ যাত্রশদের আরাফা ত্যাগের অনুগত গদহেন। ইসলাঘের 
আধবভ্বের সময় পর্যন্ত এই আঁধকার প্রচলিত 'ছিল। এই ধারা? শেষ 
ব্যক্ত গছলেন কাঁরব ইবনে সাফওয়ান। 


আউস ইবনে তাঁমম ইবনে মাগরা আস-সাঁদ বলেন £ 


হাঁজশরা আরাফা ত্যাগ করত না, 
যতক্ষণ না বলত, “অনুমাত দিন হে সাফওয়ান। 


৯০ সরাতে রসল-ল্লাহ, (সা) 


আদওয়ান এবং মুযদালিফায় বিদায় অনুষ্ঠান 


হুরসান ইবনে আমর আদওয়গাঁন ছিলেন। তাঁকে যু-ইসবাও বল্য 
হতো, কারণ তার একটা আঙ্গহল ছিল না। তাঁন বলেন £ 


অঃদওয়ান বংশের জন্য একটা বাহানা দাও। 
ক।রণ তারা পৃণথবীর সপ“ শছিল।১ 

একজন অন্যজনের প্রাঁত অন্যায় আচরণ করত এরা, 
কেউ কাউকে ছাড়ত না। 

কেউ আবার ছিল যুবরাজের মতো, 

ওয়াদা রক্ষা করত 'ীবশ্বস্ততার সাথে। 

কেউ হজবযাত্রীদের বদায়ের অনমাত দিত 

প্রথা আর এশ্বীরক আদেশে । 

এদের মধ্যে এক বিচারক রায় দিতেন 

তার রায় স্োনাদন রদ হতোনা। 


মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বরাত শ্দয়ে ীজয়াদ ইক্নে আবদনল্লাহ 
আল-বাক্জাই আমাকে বলেছেন £ মৃযদালফা ত্যাগের অন-মাতি প্রদনের 
মালিক 'ছলেন আদওয়ান। কাজেই সেখানেও £ই আধকার বংশ পরম্পরা 
ছিল ইসলামের আঁবভশবের পর্ব পর্যন্ত। এই গসাঁড়র শেষ লোক 
ছিলেন আবু সাইয়ারা উমায়লা ইবনে আল-আজাল। তাঁর সম্বন্ধে 
কোন এক কাব বলেন ঃ 


আমরা আব সাইয়ারাকে রক্ষা করেছি 
রক্ষা করেছি তার মক্কেল বানহ ফাজারাকে 
তারপর তার গাধা নিরাপদে নিয়ে গেল 
এবং মক্কার দিকে মুখ করে প্রাতপালকের কাছে সে 
প্রাথ্থনা করল । 


১, যুদ্ধে তাদের বাবহার করা হতো । খুব ধূর্ত আর আবশ্বাসী ছিল: 
এরা । 


সরাতে রসুল-ল্লাহ- সো) ৯১ 


আবূ সাইয়ারা একটা মাদশ-গাধার 'ধিঠে বসে হাজীদের 'বদায় 
করতেন? এইজন্য বলা-_-তার গাধা নরাপদে নিয়ে গেল। 


আমল ইবনে জাকিব্র ইত্তনে আমব্র ইবনে আইগঘ়ায 
ইবনে ইয্ভাশকুর ইবৰে আদওয়ান 


'এক বিচারক রায় দিতেন" বলতে একেই বুঝানো হয়েছে। আরবরা 
সমস্ত কাঠন ও জাঁটিল মামলা ?নম্পাত্তর জন্য তাঁর কাছে আসত । হান 
যে রা দিতেন সবাই তা মেনে নিত। একবার এক উভালঙ্গ ব্যক্ত 
সম্বন্ধে একাঁটি মামলা তাঁর কাছে এল। তাদের প্রশ্ন-আমরা এই লোক- 
টাকে ক বলব? পুরণ্ষ নামেয়েঃ এমন কঠিন মামলার সামনে ইতি- 
পৃবে ?িতন আর পড়েন ন। তিন বললেন, একট সময় দিন আমাকে । 
একটু অপেক্ষা করন, আম বিষয়টা ভেবোঁচন্তে দোখ। কারণ আল্লাহ-র 
কসন ! এর আগে এই রকম কোন প্রশ্ন আপনাত্না আমার কাছে আনেন নি। 


ওরা সবাই অপেক্ষ। করতে রাষশ হলেন। 

সারারাত 'বানদ্রু কাটালেন [বচারক। উল্টে পাল্টে বিষনটা বারবার 
চিন্তা করলেন। এর সবাদক ভেবে দেখলেন। কিন্তু 'কাণ ফল হংলা 
না, কোন 'সদ্ধান্তে তিন উপননত হতে পারলেন না। 


তাঁর এক ক্লীতদাসশ ছিল। নাম সুখায়লা। তাঁর মেষ-দমবা চড়াতো 
সে। রোজ ভোরে সে যখন মেষ-দুম্বা নিয়ে বের হতো, তখন তানি 
তাকে বিদ্রুপ করে বলতেন, 'আজ দেখ খুব সকাল-সকাল সখায়ল।। 

[বকেলে যখন সে ফিরত তখনও একই রকম 'বছুপ করে বলতেন, 
'আজদ্কে অনেক দেরী করে ফিরলে কিন্তু সুখায়লা |” 

কারণ ভোরে রওয়ানা হতো সে দেরী করে। আবার [করতো সন্ধ্যার 
অনেক পরে, সবার শেষে । 


সুখ'য়লা দেখল মানব সারারাত ঘমোন নি। বিছানায় এপাশ-ওপাশ 
করেছেন। তখন সে [জজ্ঞেস করল, বিষয়টা 'কি। 


৯২ সীরাতে রসলল্লাহ (সা) 


রেগে গেলেন আমর, *'মআপন কাজে যাও, 'বরক্ত করো না। বিষয়টা 
শক তাশুনে তোমার কাজ নেই + 


কিন্তু মেয়েটা জিদ ধরল। বারবার বরকত করতে লাগল। তখন 
বিচারক আমর মনে মনে ভাবলেন, বলেই দেখি না। বলা তোযায় না, 
হয়তো ও-ই কোন সমাধান বের করে দিতে পারে। 


তান বললেন, 'বঝাপারটা তোমাকে তাহলে বাল। এক উভালঙ্গ 
লোক। তার ওয়াঁরশ কে হবে» তার উপর আমার রায় দ্দিতে হবে। 
ওকে আম কি হসেবে নেবো? পুরণ্ষ নামেয়ে 2১ এখন আম 1 
করব বুঝতে পারাছি না। কোন পথ খঃজে পাচ্ছ না।, 


€ 


সংখায়লা বলল, এ আর কি এমন কঠিন কাজ। কোন দিক ?দয়ে 
সে প্রম্রাব করে, তাদিয়ে ঠিক হবে সে পুর না মেয়ে; ব্যস। িব্চারক 
লাঁফয়ে উঠলেন, “এখন থেকে তুমি যত খুশি দেরী করো, তুমি আমায় 
বাঁচয়েছ: 


ভোর হলো। তান অশেক্ষমান লোকজনের কাছে এলেন এবং সুখা- 
য়লার কথামতো সিদ্ধান্ত দিলেন। 


মক্কায় কুসাই ইবনে কিলাবর ক্ষমতা দখলেন 
কাছিনীঠ কেমন করে কুব্তায়শদেব্র তিনি 
এক্যব্দ্ধ করলেন, এবং কুদাআ তাকে কি 
ব্রকম সাহা করলেন তার বিবব্ধণ 


পেবছরও সধ্কষা তাদের স্বভাবসদ্লভ আচরণ করল। 


আরবরা নখরবে তা সহ্য করল। জহ্রহুম আর খুজাআদের হাতে ক্ষমতা 
দছল। বখন তখন সহ্য করাই ছিল তাদের কতব্য। কুসাই তাদের কাছে 
এলেন। সঙ্গে কুরায়শ, কিনানা আর আল-আকাবার কদাআ গোতের 


১. 'সদ্ধান্ত প্রয়োজন, কারণ পৃর০্ষ হলে মেয়েলোকের দ্বিগুণ অংশ পাবে। 


সীরাতে রসল:ল্লাহ সো) ৯৩, 


লোকজন। এসে বললেন, এই ক্ষমতার হক তোমাদের চেয়ে আমাদের 
বেশ” €(তাবারির মতে, তারা এসে ঝগড়া করেছিল এবং তাকে হত্যা 
করার চেম্টা করোছিল। ) ভীষণ যুদ্ধ হলো দুই দলের মধ্যে অতঃ- 
পর। যুদ্ধে সফা পরাজত হলো। ক্ষমতা দখল করল কুসাই। 


তখন খুজাআ আর বানু বকর তাদের দল ত্যাগ করল, কারণ তারা 
জানত, তি?নও ঠক সকফাব মতোই একই রকম বাঁধ-নষেধ তাদের উপর 
আরোপ করবে। কাণবাঘর এবং মক্কার শাসনের ব্যাপারে সে তাদের মাঝ- 
খানে আসবেই। তারা দল ত্যাগ করল বখন তখন কঃসাইও তাদের প্রতি 
বৈরণভাব প্রদর্শন করলেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য শাক্ত 
সংগ্রহ করতে তৎপর হলেন। (তাবারর মতে, তার ভাই 'রজ্াহ্‌ ইবনে 
রাবআ কুদ।আ থেকে সংগহাীত সমস্ত লোকজন সহ তার পেছনে দাঁড়য়ে- 
[ছিলেন ) খুজীআ। আর বানু বকর তাদের র*খে দাঁড়াল । ভীষণ যহদ্ধ 
হলো মঙ্জধার এক উপত্যকায়। প্রচণ্ড ক্ষরক্ষাঁত হলো দুই পক্ষের। উভয়- 
পক্ষ তখন সান্ধ করতে সম্মত হলো। ঠিক হলো একজন আরব মধ্যস্থতা 
করবে । ইয়ামার ইবনে আউফ ইবনে কা'ব ইবনে আমর ইবণে লায়ত ইবনে 
াকর ইবনে আবদ মানাত ইবনে 'কনানান্ে ঠিক করল মধ্যস্থুতার জন্য। 
ইয়ামার রায় দিলেন, কাণবাঘরের উপর করতৃণঙ্কের ও মক্কা শাসনের দা'ব 
খুজাআর চেয়ে কুপাইর বেশশ। কাজেই যত রক্তপ'ত কহ্সাই ঘাঁটিয়েছেন 
সব কাটা যাবে, তার জন্য কোন রক্তপণ কেউ দাঁব করতে পারবে না। 
ক্রায়শ, িনানা এবং কুদাআর যত লোক খুজাআ হত্যা করেছে সবার 
জন্য খুজামা এবং বান ধবকরকে রক্তপণ দতে হবে। এবং কা'বাঘর 
এবং মক্কা শাসনের ব্যাপারে কৃসাইকে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে। এরপর 
থেকে ইয়ামার ইবনে আউফের নাম হয়ে গেল আল-শাদ্দাথ। কারণ তিন 
সমস্ত রক্তপণের দাব নাকচ করে [দয়েছিলেন। 


এমাঁন করে কুসাই মক্কার উপরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠা করলেন। তাঁর 
সমস্ত লোকজনকে 'নজেদের এলাকা থেকে মক্কা নিয়ে এলেন। গোত্রের 
উপর এবং মন্ধার লোকজনের প্রীতি গৃতীন রাজার মতো ব্যবহার শ:র- 


৯৪ সীরাতে রসৃললল্লাহ- (সা) 


করলেন। সুতরাং সক'লই তাকে রাজা বলে মেনে নল। তবে তিন সমস্ত 
আরবদ্দের তাদের প্রচগ্লত আঁধকারের 'ীনশ্চয়তা ধদলেন, কারণ তন মনে 
করতেন এটা তাঁর কর্তব্য। এই কতব্যে রদবদল করার তাঁর কোন আধকার 
নেই সুতরাং সাফওরান আর আদনানের বংশের, গণকদের এবং মুররা 
ইবনে আউফকে তাদের প্রচাঁলত আঁধকার ভোগ করতে 'দলেন। ইসলামের: 
আ'বভাঁব পযন্ত তারা সেসব আঁধকার ভোগ করে আসাছল। ইসলাম 
আসার পর আল্লাহ তাদের সব আঁধকারে ছেদ টেনে দিলেন। 


বানু কা'ব ইবনে লুআই বংশের মধ্যে কুসাই সব্প্রথম রাজা হলেন। 
সবাই তাক রাজা বলে মেনে নিয়েছিল এবং মান্য করত। তাঁর কাছে 
থাকত কাবাঘরের চাঁব, হাজীদের যমধম থেকে পান প্রদানের আঁধিকার, 
হাজাদের খাওয়ানোর দাঘিত্ব, দরবারে সভাপাঁতত্ব করার কাজ এবং যদদ্ধ 
পতাকা ববতরণের ক্ষমতা । ভার হাতেই ছিল মকার সমস্ত সম্ভ্রম জার 
মযদা! সমস্ত শহরকে কয়েক ভাগে তান [ভক্ত করে দিলেন নিজের 
লোকজনের মধ্যে এবং সগস্ত ব্ুরায়শদের তাদের স্বস্ব বাড়ঈতে বসাতি 
করার আধকার দিলেন। 


লোকে খুব জোর দিয়ে বলেষে, পাঁবন্র ঘরের আশেপাশে কেউ নাক 
ানজেদের বাসাবাঁড়র ভেতরের গাছ কত্ন করত না' কন্তু কসাই 
সেসব গাছ গনজের হাতে অথবা কোন সহকার 'দয়ে কেটে 'দয়োছলেন। 
ক:রায়শরা তাকে বলতো এক্যকারঈ+, কারণ িতানি সবাইকে একতাবদ্ধ 
করোছিলেন এবং সবাই তার রাজ্য শাসনকে শুভ বলে ভাবত। আর 
ক:রায়শদের ব্যাপারে সব কাজ হতো তার নিজের বাঁড়র ভেতরে । কোন 
মেয়ের বা ছেলের বিয়ে, কোন প্রকাশ্য ঘটনা! 'নয়ে আলোচনা অথবা কোন 
যুদ্ধ পতাকা! বতরণ, যাই হোক নাকেন। সেখানে তাদেরই কোন লোকের 
সামনে এই সব বিষয়ে সুরাহা হতো। কোন মেয়ে বিবাহযোগ্যা হলে, 
তাঁর বাড়তে এসে তাকে বধ্‌ বেশ (দির) পরতে হতেন" তার বাড়তেই 
বধবেশ মাথার দিকে কাটা হতো” সেখানে তা মাথা গাঁলয়ে তা পরতো! 
এবং পরে আপন জনের কাছে যেত। ক:রায়শদের মধ্যে তার কর্তৃত্ব তাঁর 


সশরাতে রসংললাহ. সো) ৯৫ 


জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে ছিল এক ধমরঁয় আইনের মতো। কোনমতেই 
ত? লঙ্ঘন করা হতোনা । কোথায় কোন সভা হবে তার স্থান তিন নজেই 
[ঠিক করতেন, ওখান থেকে কা'বাঘরে যাওয়ার জন্য একটা দরজা করে 
রাখতেন। ওইখানে বসে কংরায়শর? সকল বষয়ে মনমাংসা করত। 


আবদুল মালেক ইবনে রাঁশদ আমাকে বলেছে যে, তার আব্বা বলেছেন 
যে, তান আল-মাকসরার প্রণেতা আস-সাইব ইবনে খাব্বাবকে বলতে 
শুনেছেন যে, তিনি খলখফ? থাকাকালে উমর বন খাত্তাবের কাছে একটা 
লোককে কসাইর কাহনন বলতে শহনেছেন। কেমন করে কহসাই কংরায়শ- 
দের এক্যবদ্ধ করোছিলেন, মক্কা থেকে বাঁহন্কত করোছিলেন খুজাআ আর 
বানু বকরকেঃ কেমন করে কা'বাঘর আর মক্কার কতৃতত্ব তান অজণন করে- 
ণছলেন, সেইসব বৃত্তান্ত। উমর প্রতিবাদ করার বা তাঁকে বাধা দেবার 
কোন চেহ্টা করেন 'ন। তোবা?র £ মক্কায় কুসাইর 'বপুল লম্মান ছিল। 
তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে কেউ কোনাদন প্রশ্ন করে নি। সমস্ত হজব্-প্রযা তিন 
অপারবাঁতত রেখোঁছিলেন। কারণ তান একে এক ধমাঁয় ?াবষয়ের মত 
মানতেন। সহফাদের খবরদার চলতে দেওয়া হয়োছল। তারপর ওয়ারিশ 
সংবাদে তাদের কর্তৃত্ব সাফওয়ান ইবনে আল-হাঁরস ইবনে িসজনার 
পাঁরবারের সময় ছিন্ন হয়ে যায়। ইসলামের আ'বভাঁবের পর আল্লাহ্‌ 
এই সমস্ত প্রাতিষ্ঞান রদ করে দেন-কন্তু তার পৃ প্যস্ত আদওয়।ন 
বানু মাঁলক ইবনে কিনানা এবং মুররা ইবশে আউফ এই কাজ করে 
যাঁচ্ছলেন। ) 


কুসাইর যুদ্ধ-কর্ম শেষ হয়ে গেলে পরে তার ভাই 'রঞ্জাহ তাঁর দেশীয় 
সব লোকজন 'ীনয়ে আপন দেশে চলে যান। কুসাইর ডাকে তাঁর সাড়। 
দেওয়া সম্বন্ধে তান ানম্নোক্ত কাঁবতা রচনা করেন । 

কুসাইর কাছ থেকে দত এল 

বলল, “বন্ধুর ডাকে সাড়া দাও) 

অমাঁন ঘোড়া 'িনয়ে রওয়ানা হলাম 

আলসোম আর ভাঙ্গামন ঝেড়ে ফেলে 'দলাম। 


৯৬ সীরাতে রস:লল্লাহ (সা) 


সারারাত চললাম, সকাল তক, 

দনে লুকিয়ে থেকেছি আক্রমণের ভয়ে। 

আমাদের তেজী ঘোড়া পাঁনতে ছোঁ মারা পাণাখর মতো বেগবান 
দু.ত কুসাইর ডাকে আমরা জবাব "দয়েছি 

সর আর দুই আস্মাদ১ থেকে লোক সংগ্রহ করেছি আমরা 
সব গোত্র থেকে একাঁটি একাঁট করে দল। 

কি সুন্দর অশ্বারোহশ বাহন ছিল তারা সেরাতে, 
সহস্রাধিক, দ্র“ত, সমভালশী! 

যখন তারা আল আসজাদের পাশ কেটে গেল 

মুসতানাখ থেকে সোজা পথ ধরল 

ওয়ারশকানের কোণ বেয়ে গেল 

আল-আরজের পাণ দিয়ে যেতে ওখানে একদল তাঁবু গাড়ল, 
কাঁটাঝোপের পাশ 'দয়ে গেল তাদের সাফ করল না, 

ছুটল দশঘ* রাত ধরে মার থেকে। 

অশ্ব শাবককে তাদের মায়ের কাছে এনে 'দিয়োছি 

যাতে হ্যো তীক্ষন না হয়, 

মক্কায় এসে গোরের পর গোত্র 

আমবা দমন করোছ। 

তরবারি 'দয়ে ওদের আমরা আঘাত করোছ, 

প্রতি আঘাতে ওদের বেহুশ করোছি। 

আমাদের অশ্ব-খরের নাচে ওদের 'পষে দলোছ, 

সবল যেমন ীপষে মার দুব্লেরে, অসহায়েরে। 

খ:জাআদের তাদের আপন ভূমে হত্যা করোছ, 

বকরদের সবাইকে মেরোছি দলকে দল । 

আল্লাহর ভূমি থেকে বিতাঁড়ত করোছি তাদের, 

এমন সুফলা দেশ তাদের আমরা ভোগ করতে দেবো না। 


১. পাহাড় নাগোত্র সে'বষয়ে বিতর আছে। 


সশরাতে রসলহল্লাহ, সো) ৯৭ 


লোহার শিকলে বেখধে রেখোছি তাদের, 
সব গোত্রের উপর প্রাতিহিংসা তৃষ্ণা 'মাঁটয়োছি আমরা। 


কুসাইর আমন্ণ এবং তাদের সাড়া দেওয়া সম্বন্ধে সালাবা ইবনে 
আবদহল্লাহ ইবনে যাাবয়ান ইবনে আল-হাঁরস ইবনে সাদ হুদায়ম 
আল-কহদাই বলেন £ 


সুঠাম কালো দর্ঘঘ অশ্বে চড়ে আমরা ছুটে? 

বালুর পাহাড় থেকে, আল-াঁজনাবের বালুর পাহাড় থেকে 
হামার নম্নভূমে, শত্রণকে পেয়েছি 

মর-র বন্ধ্যা 'নচ; জামতে। 

আর মেয়ে মানুষ সংফা-রা 

তলোয়ারের ভয়ে ঘর ছেড়ে ভেগে গেল। 

আর আলির ছেলেরা আমাদের দেখে 

ঝাঁটিতে তলোয়ার খুলে দাঁড়'ল, উট যেমন ঘরের পানে চলে দ্ুতগাঁত। 


কুসাই ইবনে গিলাব বলেছেন £ 


তণকতা বানু লুআইর পহুত্ আম 

মন্কাতেই ঘর, মক্কাতেই মানুষ হয়োছি। 

আমার সমভ্বীমকে মাঅনজ চনে 

মারওয়াতেই আমার আনন্দ। 

সে দেশ কখনে আম জয় করতাম ন। 

যাঁদ নানাঁবত আর কারদরের সন্তানেরা ওখানে বাস করতো । 
(রিজাহ. আমার সহায়ক, তাকে দিয়ে আম বড়, 

যতাদন বেচে আছি, কোন অন্যায়কে ভয় পাই না আঁম। 


আপন দেশে 'রজাহ প্রাতিছ্ঠিত হলে পরে আল্লহ তার আর হুনদের 
সংখ্যা বহুগুণে বাদ্ধ করল। (এরই এখনকার উদরার দুইটি জাতি )। 
নিজ দেশে তিনি যখন এলেন তখন 'রজাহ আর নাহদ ইবনে জায়দ ও 


৫... 


৯৮ সীরাতে রসলহল্লাহ, (সা) 


হাউতাকা ইবনে আসলহমের মধ্যে খুব ঝগড়া চলছিল। এরা কৃদাআর 
দুটা জাত ছিল। [তান তাদের ভেতরে ভ্রাস সাঘ্ট করেছিলেন, যাতে 
তারা ইয়ামনে থাকে, ফ।তে কদাআ-দের দেশ ত্যাগ করে আসে। তাই 
তারা এখনো ওখানে আছে। এঁদকে কদঃআর সঙ্গে কসাইর সদভাব ছিল। 
তান চাইতেন তাদের বংশবদ্ধ হোক $ নিজের দেশে এঁক্যবদ্ধ হয়ে বাস 
কর»ক। কারণ রিজাহ-র সঙ্গে তা*র আত্মীয়তা ছল, তার সাহায্যের ডাকে 
তান সাড়া ?দয়োছিলেন বলে তাঁর প্রত তাঁর শুভেচ্ছা ছিল৷ 'িজাহ, 
তাদের প্রীত যে ব্যবহার করোছিল তা কৃসাই পছন্দ করেন ?ন। তাই তানি 
বলেছেন £ 


রিজজাহ,.কে কেউ গিয়ে বলুক 

দুটো কারণে তার দোষ দই আম, 

আম তোমাকে দোষ দই বান নাহদা বিন জায়দের জন্য- 

কারণ তহম তাদের আর আমার মধ্যে বাধা এনেছো, 

আর দোষ দই হাউতাকা 'িবন আসল:মের জন্য, একথা সত্য 

তাদের প্রতি যে খারাপ ব্যবহার করে, সে আমার প্রীতও খারাপ ব্যবহার 

করে। 

বুড়ো ও দুবল হয়ে গেলে পরে কসাই আবদুদ- দারের সঙ্গে কথ। 
বলোছিলেন। তান তাঁর প্রথম সন্তান ছিলেন। €(তাবাঁরর, মতে £ আবদুদ 
দার দুর্বল ছিলেন )। গকন্তু গপতার জীবদ্দশাতেই আবদহ মানাফ বখ্যাত হয়ে 
শগয়োছলেন এবং আবদুল উজ-জা ও আব.দের সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে যা কর- 
বার তা করোছলেন। তান বলোছিলেন, “আল্লাহর কসম, তুমি আমার 
পুন, আম তোমাকে অন্য সকলের সমকক্ষ করে দেবো । যাঁদও তোমার চেয়ে 
তাদের খ্যাঁত অনেক বেশি । তুম কাবাঘর খুলে না'ঁঙ্গলে কেউ ওখানে 
ঢুকতে পারবে না। তুমি ছাড়া আর কেউ ক:রায়শদের হাতে বুদ্ধ-পতাকা 


তুলে দিতে পারবে না। তুমি অনুমাত না দিলে মন্কায় কেউ পান পান 
করতে পারবে না। তুম খাবার না দিলে মক্কায় কোন হাজাঁ খেতে পারবে না। 
আর তোমার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও বসে করায়শরা কোন বিষয়ে "সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবে না।, 


সশরাতে রসহলুল্লাহ সো) ৯১৯ 


[তিন তাঁকে 'নজের বাঁড় দিয়ে গেলেন। এখানে বসেই কুরায়শরা 
তাদের ?বষয়-আশয় 'নষ্পাত্ত করতে পারত। আর দিলেন উপরোক্ত আধকার- 
সমৃহ। 


ক:রায়শরা কসাইকে সমস্ত উৎসব-পর্বে তাদের সম্পাশ্ত থেকে একটা 
কর দিত। তার নাম ছিল 'রিফাদা। এই অর্থ [দয়ে তান যে সব হাজশরা 
দিনজেদের খাবার যোগাড় করতে পারতেন না, তাদের খাবারের বন্দোবস্ত কর- 
তেন। কুলাই কুরায়শদের প্রতি এটাকে একটা কত”ব্য বলে নাট করে 
ণদয়েছিলেন। বলেছিলেন £ “তোমরা হলে আল্লাহর ঘরের প্রাতিবেশশ, 
তাঁর ইবাদত-গ্‌হের মানুষ, তাঁর পাঁবত্র ঘরের লোক । হাজরা হলেন আল্লা" 
হ্‌র মেহমান এবং তাঁর ইবাদত-গৃহের দশ নাথ কাজেই তাঁরা তোমাদের 
ওদাের সবেোচ্চ দাঁবদার। কাজেই তাঁদের হজের সময় তাঁদের খাবার দেবে, 
পান দেবে, তোমার এলাকা ত্যাগ না করা পধস্ত 


কাজেই সবাই তাদের উট-দ:ম্বার জন্য তাঁকে প্রাঁত বছর একটা কর 'দিত। 
ওখান থেকে তান হাজীদের মনাতে অবস্থানের সময় আহার যোগাতেন। 
আইয়ামে জাঁহালয়াতের সময থেকে ইসলামের আ'বভাবের সময় পধন্ত 
সবাই তার এই হুকহম মেনে চলত । 


মামার আব্বা ইসহাক ইবনে ইয়াসার আল-হাসান ইবনে মুহম্মদ ইবনে 
আলা ইবনে আব তালবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর স পাঁকত আবদ;দ-- 
দারের প্রাত কুসাইর বাণীর কথা শুনেছেন। আব্বা সেকথা আমাকে 
বলেছেন। আব্বা বলেছেন, “আন তাঁকে কথাগুলো নবাই ইবনে ওয়াহাব, 
ইবনে আমর, ইবনে ইকারমা* ইবনে আমির, ইবনে হাশিম, ইবনে 
আবদ7 মানাফ, ইবনে আবু যার, ইবনে কুসাই নামে বানু আব জারের 
একজন লোকের কাছে বলতে শুনোছি। আল-হাসান বলেছেন £ 
তাঁর লোকজনের উপর তাঁর যত আঁধকার ছল সব কুসাই তাঁকে 
দান করে 'ীগয়েছিলেন। কুসাইর কোন কথায় বা কাজে কেউ প্রাতবাদ 
করত নাঃ তাঁকে রাজ্যচ্যুত করার কথাও কেউ ভাবে ন।, 


১০০ সরাতে রসল-ল্লাহ, (সা) 


কুসাইর পরে কুরায়শগের মধ্যে অন্তাবিবাদ এবং 
স্বাসিতদেত জোট 


কুসাইর মৃত্যুর পর মক্কার জনগণের উপর তার ছেলেরা কর্তৃত্ব অন 
করে। তাঁরা নিজের গোতের জন্য জায়গা রেখে সমস্ত মক্কাকে অনেকগুলো 
ভাগে বিভক্ত করে দেন। এইসব ভাগ তাঁরা ীনছ্েেদের লোকজনের নামে বরাদ্দ 
করেন, অন্যান্য মন্দের নামেও বরাদ্দ করে ধবান্র করেন। কুরায়শরা 
কোন বাদ-াবসম্বাদ না করে তাঁদের এই ভাগ-বিতরণে অংশ গ্রহণ করলেন। 
তারপর আবদ মানাফের পুুতরা, আবদহ শামস, হাশিম, আল-মনত্তাঁলিব 
ও নওফেল--কুপাই আবদুদ দারকে যে সব ক্ষমতা '্দয়োছিলেন, যে ক্ষমতা 
আবদহদ দারের সন্তানেরা ভোগ করাছলেন, তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য 
তৈরখ হলো। এই ক্ষমতার তালিকা পৃবে" দেওয়া হয়েছে । তাঁরা ভাবলেন, 
এসব ক্ষমতায় ও*দের চেয়ে তাঁদের আধকার বেশি, কারণ তাঁরা তাঁদের 
চেয়ে সব দিক 'দয়ে উন্নত, লোকজনের কাছে তাঁদের সম্মানও বোঁশ। 
এই '্ববাদের ফলে কুরায়শদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা [দল। একদল যোগ 
দিল আবদ মানাফের দলে. অন্য দল বান আবদহুদ, দারের দলে। প্রথমে? 
দল মনে করতেন, নতুন দাাঁবদারদের দাবর জোর ও য্যাক্ত বোঁশ। 
শেষোক্ত দলের যুক্ত ছিল, কুসাই তাদের যে ক্ষমতা বিশেষ এসি শাখা-কে 
দদয়ে গেছেন, তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া উাঁচিত নয়। 


বান আবদহ মানাফের নেতা ছিলেন আবদু শামস, কারণ 1তাঁনই 
[ছলেন গপতার জ্যেষ্ঠ পন্র। বান আবদহদ্‌ দারের নেতা ছিলেন আমর 
ইবনে হাশিম, ইবনে আবদহ মানাফ ইবনে আব্দুদ দার। বানু আবদহ 
মানাফের সঙ্গে ছিল বানু আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই, 
বানু জুহরা ইবনে িলাব, বান; তায়ম ইবনে মুররা ইবনে কা'ব এবং 
বান; আল-হারিস ইবনে হর ইবনে মালক ইবনে আন-নাদর। 
আর বান আবদুদ দারের সঙ্গে ছিল বানু মাখজ-ম ইবনে ইয়্লাকাজা 
ইবনে মুররা, বানু সাহম ইবনে আমর ইবনে হ;সায়স ইবনে কা'ব, বান; 


সীরাতে রস্‌লুল্লাহ্‌ (সা) ৯০১ 


জ*মাহ ইবনে আমর ইবনে হসাপনস ইবনে কা'ব .এবং বানু আদ ইবনে 
কা'ব। নিরপেক্ষ ছিলেন আমর ইবনে লুসাই এবং মুহ্যারব ইবনে নফহর। 


তারা দংঢু প্রাতজ্ঞায় আবদ্ধ হলো, যতাঁদন সমুদ্র গ:জ্মলতা ভাজয়ে 
রাখবে ততাঁদন কেউ কাউকে ত্যাগ করবে না, কেউ কারো সঙ্গে বেঈমান 
করবে না। বান; আবদহু মানাফ একটা গামলায় ভার্ত করে 'নয়ে এল 
আতর €ওরা বলে গোত্রের মেয়েরা নাক তা 'নয়ে এসোঁছিল ) এবং তা 
রাখল কা'বাঘরের পাশে মসাঁজদে তাদের মন্দের জন্য। তারপর তার 
সবাই তাতে হাত ডুবাল, তারা এবং তাদের 'িন্ররা এবং পাঁবন্ত শপথ 
উচ্চারণ করল। এরপর তারা কা'বাঘরে ঘষে ঘষে হাত মুছল প্রাতজ্ঞার 
গাম্ভীষকে আরে শাক্ত করার জন্য। এইজন্যই তাদের “স:বাঁসত 
দল' বলা হয়। 


অন্য পক্ষও কাবাঘরে অনুরূপ শপথ গ্রহণ করে। তাদের বলা হয় 
মিত্দল। গোত্গুলো অতঃপর কয়েকাঁট দলে বভক্ত হলো, 1বাঁভন্ন দলের 
মধ্যে আবার সম্পক' স্থাঁপত হলো। বান আবদু মনঘনাফকে যোগ করা 
হলো বান, সাহমের সাথে। বানু আসাদকে বানু আবদহদ দারের সাথে। 
জৎহরাকে লাগানো হলো বানু জদমাহ্‌-র সাঁথে॥। বানু তায়েম যোগ দিল 
বান, মাখজহমের সাথে আর বানু আল-হশীরস আদ ইবনে কাবের সঙ্গে। 
তারা আদেশ দল, যে দলকে [াবরোধগ যে দলের সাথে লাগানো হয়েছে 
তারা তাদের 'নাশ্চহ করবে। 


এমাঁন করে সবাই যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো, তখন হঠাৎ সবাই 
ক মনে করে যেন শান্ত স্থাপনের দাঁব করে বসল॥। শত ছিল আবদ 
মানাফের কাছে থাকবে হাজাঁদের পান দেওয়া আর তার জনা কর আদায়ের 
ক্ষমতা। এবং কা'বাঘরে প্রবেশ, যুদ্ধের পতাকা দান এবং দরবার কক্ষ 
আগের মতো সবই আবদদ্দং দারের কাছে॥। এই বন্দোবস্ত দুই পক্ষেরই 
মনোপুত' হলো। দঃপক্ষই তামেনে নিল। অতএব যুদ্ধ আর হলোনা! 
আল্লাহ, কর্তৃক ইসলাম অগনয়নের পূর্ব পর্যম্ত এই বন্দোবস্ত বলবৎ িল। 


১০২ সীরাতে রসূলুল্লাহ: (সা) 


তারপর রস.ল-ল্লাহ (সা) বললেন £ আহইয্ল্যামে জাহালয্নাতে যে মৈত্রী ছিল, 
ইসলাম তা পোক্ত করল। 


ফুছুলদের; (মত্রী 


্জয্নাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই আমাকে বলেছেন, তান নিম্নোক্ত 
[ীববরণ ইবনে ইসহাকের কাহ থেকে পেয়েছেন £ কুরাইশ বংশের সমস্ত 
দল 'স্থছর করল তারা একটা চুঁক্ত সম্পাদন করবে। এই উদ্দেশ্যে তারা 
মধলত হলে? আবদুল্লাহ ইবনে জুদান ইবনে আমর ইবনে কাব 
ইবনে সাণ্দ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে লুআই-এর, 
ঘরে। ওখানে মিলিত হওয়ার কারণ আবদুল্লাহ বয়সে সকলের বড় 
ছিলেন এবং সমাজে তাঁর প্রচুর সুনাম ছিল। তাঁর সঙ্গে যারা একমত্যে 
পেশছেছিলেন তাঁরা হলেন বানহ হাশিম বানু আল-মনুত্তালব, আসাদ 
ইবনে আবদুল উজ্জা* জুহরা ইবনে কিলাব এবং ততয়ম ইবনে মুররা ॥ 
এই পাঁবন্র অঙ্গীকারে তারা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে তাঁরা যাঁদ দেখেন 
যে, মক্কার আদিবাসী অথবা বাইরের কেউ কারে; কাছ থেকে অন্যায়ভাবে 
কহ নয়ে গেছে তাহলে তাঁরা অন্যায়কারশর ীবরত্্ধে তার পক্ষ অব- 
লম্বন করবে এবং চোরাই বস্তু তাকে উদ্ধার করে দেবে। কুরায়শরা এই 
মৈত্রী চুক্তির নাম দিয়েছিলেন “ফ:দুলদের মৈন্রঃ। 


মুহম্মদ ইবনে জায়দ ইবনে আল মুহাঁজর ইবনে কুনফুদ আত-তায়াম 
আমাকে বলেছেন যে, তিনি তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আটফ 
আল-জন্হীরকে বলতে শুনেছেন, রসললল্লাহ (সা) বলেছেন, আবদ:ুল্লাহ, 
ইবনে জহদানের বাড়তে আম এক চুক্তির জন্ম প্রত্যক্ষ করোছি, অংসখ্য 
উটের 'বাঁনময়েও আম তা বদল করতে পারব না, ইসলামের সময়ে 
এই চুঁক্ততে অংশ গ্রহণ করতে আমাল্ত হলে আম তা করব। 


১. ফদুল মানে কেউ কেউ বলেন অন্যায়কারসকে চোরাই মাল রাখতে 
না দেওয়া। কেউ বলেন, আবজণনার উঁচ্ছ্ন্ট। 


সীরাতে রস্‌লবল্লাহ- (সা) ১০৩ 


ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসামা ইবনে আল-হাঁদ আল-লায়ত 
আমাকে বলেছেন যে মুহম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আল-হারিস আত- 
তায়মি তাঁকে বলেছেন, ষুল মারওয়াতে কছহ সম্পাত্ত নিয়ে বিবাদ ছিল আল 
হুসায়ন ইবনে অগ্চলশী ইবনে আব তালিব এবং আল ওয়ালদ ইবনে 
উতবা ইবনে আবু সঁফয়ানের মধ্যে। তখন আল-ওয়াণলদ গছলেন মদশনার 
শঃসনকতাঁ। তাঁর চাচা মাবয়। ইবনে আবু সুফিয়ান তাঁকে সে পদে 
নিয়োগ করেছিলেন। আল-ওয়ালিদ কৌশলে আল হ-সায়নকে তাঁর 
ীাকছ আধকার থেকে বাত করোছলেন। কারণ শাসনকতাঁ গহসাবে 
সে ক্ষমতা তাঁর 'ছিল। হসায়ন তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসন ! আমার 
প্রাত আপনার সহীবচার করতেই হবে। যণ্দ ন্য করেন, তাহলে আম 
তলোয়ার নিয়ে রসূলংল্লাহর মসাঁজদে যাবো, ফদুল মৈত্রীকে এর বাহত 
করতে বলব। 


তখন আবদলল্লাহ ইবনে আল-জুবায়র ছিলেন আল-ওয়ালিদের কাছে। 
তিনি বললেন, “আ'মও আল্লাহ্‌র নামে কসম খাঁচ্ছ, যাঁদ সে ফদুল মৈব্রধর 
কাছে সাহায্যের জন্য যার, তাহলে আমিও তলোয়ার ধরব, ওর পাশে 
দাঁড়াব, ওর প্রাত সহবচার না করা পর্ধস্ত ওকে সাহায্য করব অথবা 
মরতে হয় দুজনেই একসঙ্গে মরব। 


এই সংবাদ গেল আল-মসওয়ার ইবনে মাখরামা ইবনে নওফেল আল- 
জহর এবং আবদুর রহমান ইবনে উসমান ইবনে উবায়দ:ল্লাহ আত.- 
তায়ামর কাছে। তাঁরাও একই কথা বললেন। সুবচার করা না হলে 
তাঁরাও তলোয়ার হাতে নেবেন। আল-ওয়ালদ তখন বঝতে পারলেন, 
সাঁত্যই অন্যায় হযে গেছে। তান আন্ম-হুসায়নকে খুঁশ করে দিলেন, 
1মটমাট করে দলেন। 


একই ইন্নাঁজদ একই সংত্রের বরাতে আমাকে বলেছেন যে, কৃরায়শ- 
দের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী লোক ছিলেন মুহম্মদ ইবনে জুবায়র ইবনে 
মুতিম ইবনে আঁদই ইবনে নওকেল ইবনে আবদু মানাফ। ইনি আবদুল 


৯০৪ সরাতে রসলংল্লাহ্‌ (সা) 


মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনে আল-হাকামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
আবদহুল মালিক তখন সবেমান্র ইবনুল জহবয়রকে হত্যা করেছেন এবং 
সব লোক তাঁর বিরদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে এক্যবদ্ধ হয়েছে । 


আবদুল মালিক তাঁকে বললেন, *আপাঁন আবু সাঈদ, আপনারা 
আর আমরা একই ফহদহল মৈত্রীর লোক নই? আম আবদ শামস 
ইবনে আবদু মানাফ নই? আর আপান বানু নওফেল ইবনে আবদু 
মানাফের লোক নন 2? | 


ণতাঁন বললেন, “সে তো আপানই ভাল জানেন।, 


আবদুল মালক বললেন, না, আপণীন বলেন আবু সাঈদ। যা সত্য 
তা বলেন।” 


1তাঁন বললেন, 'না, আল্লাহ্‌র কসম, একথা সত্য নয়। আপনারা 
আর আমরা মৈল্রী থেকে বোরয়ে এসেছিলাম ॥ 


“সত্য, আপাঁন সত্য বলছেন। আবদুল মালিক বললেন। 


হাশিম ইবনে আবদ মানাফ হাজশদের খাবার ও পাঁন সরবরাহ 
তদারক করতেন। কারণ আবদু শামস বাইরে বাইরে খুব ঘুরে 
বেড়াতেন। মক্কায় তাঁকে একদম পাওয়াই যোতা না? তাছাড়£ মানুষ 
ছিলেন গরীব, অথচ পাঁরবার ছিল বরা বড়॥ আর হাশমের অবস্থা 
ভাল ছিল। বলা হয়ে থাকে, হাজশরা এলে তান উঠে কুরাক্রশদের 
বলতেন £ 


“আপনারা হলেন আল্লাহর প্রতিবেশখ, তাঁর ইবাদত-্ঘরের মানঃষ। 
এই মহোৎসবে আল্লাহ্‌র ঘরেরু দর্শনাথর্ণ আসেন আপনাদের কাছে, আর 
হাজী আসেন কা'বাঘরে। তাঁরা আল্লাহর মেহমান, তাঁর মেহমান বলেই 
তাঁদের আপনার দরাজ-দিলের উপর দা'ব সবচেয়ে বেশি। কাজেই ও*রা 
এখানে থাকলে যাযা খাবার লাগবে সব একসাথে দয়ে দিন। আমার 
যাঁদ সামথণ্য থাকত, আ'মি আপনার উপর চাপ দিতাম ন!।, | 


সীরাতে রসহলল্লাহ, (সা) ১০৫ 


তখন তারা নিজেরাই সব মানুষের উপর কর ধার্য করত, প্রত্যেকের 
ক্ষমতা অনুযায়শ। মক্কা ত্যাগ করার পর্ব পর্যস্ত সেই অথ” 1দয়ে সকলের 
খাবারের যোগান দত। 


বলা হয়, শঈতে ও গ্রঈচ্মে দুটো কাফেলার ভ্রমণ সর্বপ্রথম হাশিম 
চালু করেন। মক্কায় তিনিই প্রথম সাঁরদ (টহকরো রশটর ঘন খাবার ) 
দেওয়ার ব্যবস্থট করেন। আসলে তাঁর নাম দিল আমর। তাঁকে হ্যাঁণম 
ডাকা হতো কারণ মক্কায় ?তনি লোকজনের জন্য রণট টুকরো করে 
খ।বার তৈরী করতেন। একজন কুরায়শ কাব, অথবা যে কোন আরবও 
হতে পারে তান, এই কীবতা রচনা করোছলেন £ 


আমর সবার জন্য র“ট আর হালুয়া বানাতেন 
মক্কা যাঁ"দর দিন ভাল যেতো না, তাদের খাওয়াতেন। 
দুটো যাত্রা ?তানই শুর করেছিলেন 

শীতের কাফেলা? গ্রীচ্মের বাহন । 


ব্যবসার পণ্য 'নয়ে যাচ্ছলেন হাঁশম ইবনে আবদু মানাফ। সেই 
অবস্থায় মারা গেলেন 'সাঁরয়ার গাজা নামক স্থানে। তখন আল মৃত্তা- 
বলব ইবনে আবদহ মানাফ হাজীদের খাবার ও পান সরবরাহের দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন॥। তান আবদ শামস ও হাশমের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। 
সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। তাঁর উন্নত চারন্র আর ওদাষের জন্য 
তাঁকে সবাই আল-ফায়দ বলে ডাকত। 


হাঁশম চলে গয়োছলেন মদীনায় । ওখানে বানু আঁদই ইবনে আল- 
নাজ্জার বংশের সালমা [বনতে আমরকে বায়ে করেন। সালমার এর 
আগে একবার 'বয়ে হয়োছিল উহাইয়া ইবনে আল-জুলাহ ইবনে আল- 
হাঁরশ ইবনে জাহজাবা ইবনে কলফ। ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে 
আউফ ইবনে মালিক ইবনে আল-অঃউসের সঙ্গে। তাঁর ওরসে তাঁর এক 
পুত্র সন্তান 'ছিল। নাম আমর। সনাজে সালমার আসন খুব উচু 
শছিল॥ এইজন্য তান যখনই বয়ে করতেন, শত থাকত, তিন নিজের 


১০৬ সশরাতে রসংলল্লাহ, (সা) 


বষয়-আশয় নিজেই দেখা-শোনা করবেন। কাউকে পছন্দ না হলে তিন 
তাঁকে ত্যাগ করতেন । 


হাঁশিমের ওরসে জন্ম গ্রহণ করেন মাবদুল ম:ত্তাঁলিব। তাঁর অন্য নাম 
ছল শায়বা । শায়বাকে বাল্যাবন্থায় হাশিম স লমার কাছে রেখে এসোছলেন। 
তারপর চাচা আল-মবত্তানব এসোছিলেন শায়বাকে 'ীনয়ে যেতে, নিয়ে 
আপন শহরে নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রেখে মানুষ করতে । সালমা 
তাকে যেতে দেন নি। চাচা তক করোছিলেন। য্যীন্ত দোখয়োছলেন, ছেলে 
একট; বড় হয়েছে, হেটে ষেতে পারবে । এখন সে আছে নিবসিনে। আপন- 
জনের কাছ থেকে অনেক দরে । তার আত্মীয়-স্বজনের কতো নাম ডাক, 
কতো ইজ্জত। তাঁরা কার্বাঘবের মানুষ, সরকারের অনেক কাজ, অনেক 
দাঁয়ত্ব তাঁদেরই হাতে। নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থেকে মানুষ হলে 
ছেলের ভাল হবে। অতএব, তান তাকে না 'নয়ে যাবেননা। অনেকের 
দৃঢ় বিশ্বাস, মায়ের অনুমতি ছাড়া শায়বা যেতে রাষী হয় নি। শেষ পযন্ত 
মা সম্মাত 'দয়েছিলেন। চাচা তাকে মক্কা নিয়ে এলেন উটের 'পঠে তাঁর 
পেছনে ৰাঁসয়ে । এই দৃশ্য দেখে লোকজন চেশচয়ে উঠোছিল, “আল-মনস্তাঁলব 
ভ্শত দাস ীনয়ে এসেছে ।” এই থেকে তার নাম হয়োছিল আবদুল মহত্তালিব। 


চাচা এতে ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে জবাব দিয়েছিল £ "শক অঘন্য 
দাস নয়, আমার ভাতিজা । মদীনা থেকে আম নয়ে এসোছি।” 


রমযান মাসে আল-মহত্তাঁলব ইন্তেকাল করেন ইয়ামনে। একজন 
আরব তাঁর মত্যুতে শোক প্রকাশ করোছিলেন £ 


আল-মহুত্তাঁলিব নেই, হাজীরা তৃষ্ণাত“ এখন । 
গামলা ভরে খাবার আসে না আর 
তান চলে গেছেন, কণ বেদন।? কৃরায়শদের। 


আল-মত্তালব এবং আবদহ মানাফের সমস্ত ছেলেদের উপর মাতর্দ 
ইবনে কা'ব আল-খুজাই এক শোকগাঁথা রচনা করেন তাঁদের শেষ বংশধর 
নওফেলের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর £ 


সারাতে রসৃলল্লাহ্‌ সো) ১০৭ 


হে রানি! দুঃসহতম রাত এই 

অন্য সব রান্রকে বপর্ধস্ত করেছে। 

আমার অসহ্য মনো কচ্টে, 

বেদন্য আর 'নয়াঁতর পণড়নে। 

ভাই নওফেলের কথা মনে এলে 

অতাশত গদনের স্মীত ভেসে আসে, 

মনে পড়ে যায় লাল কোমর-বন্দ, 

নতুন সংন্দর হলহদ পিরান। 

তারা চারজন ছল যুবরাজ, 

ছেলে এবং নাত ষ:বরাজদের, 

একজন মরোছিল রাদমানে, একজন সালমানে 
তৃতশয় জন শায়ত গাজার সাল্নকটে, 
কা'বাঘরের নিকটে চতুর্থজন আছেন কবরে 
পবন ঘরের পরব দিকে। 

আবদহ মানাফ বড় যত্ব করে এদের লালন করেছিলেন, 
সব মানুষের বদনজর থেকে বাঁচিয়ে, 
মুগিরার সন্তানের মতো এমন আর হয় না 
জশীবত বা মতের মধ্যে। 


আবদ মানাফের অন্য নাম ছল আল-মহীগরা। প্রথমে মত্যুবরণ করেন 
হাশিম, 'সারয়ার গাজার । তারপর আবদু শামস মন্কায়। তারপর আল 
মুত্তালব ইয়ামনের রাদমানে। সবশেষে নওফেল ইরাকের সালমানে। 


তাঁরা বেশ জোরের সঙ্গে বলে থাকেন মাতরত্দকে কে যেন বলোছল, 
“আপনার পধাক্তমালা খুব সংন্দর। 'ীকন্তু বিষয়বন্কুর প্রাত আরো একট] 
সুবিচার করলে আরো ভালো হত 


“আমাকে আরো দুটো রাত সময় 'িন'-মাতরত্দ বলেছিলেন । 
তারপর মাতর-্দ লিখোছলেন £ 


টি সগরাতে রসৃলুল্লাহ্‌ (সা) 


কাঁদো, হে চোখ কাঁদো যতো পারো, অঝোরে ঝরাও অশ্র- 
কাঁদো মদাগরার পরন্রদের জন্য, ছিলেন ক?বের মহৎ গভজাত তাঁরা, 
হে চোখ, তোমার অশ্রৎ ধরে রেখো না; 

জশবনের দভেগে অগ্মার অমমর্বেদনা বিলাপ করে শোনাও। 
ওই 'বশাল-হদয় বিশ্বস্ত মানুষের জন্যে কাঁদো 

দানে ধ্যানে মহৎ সুজন, 

দলে খাস, উদ্দেশ্যে উন্নত, 

গন্ত)র কাঁঠন, অটল 'বশ্বাসী গুর»তর কাজে, 

সঙ্গীন বিষয়ে নিঃশঙ্ক, ছোটলোক নয়, নয় অপরে 1নভ'র, 
সদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষিপ্রঃ দানে উদার। | 
কাঁবের চেহারা চঁরঘ্লে আছে বাজপাখখর বোৌঁশস্ট্য 

সে-ই ছল তাদের হদয়ের আর গোরবের চি, 

ওদাষের জন্য কাঁদো, উদার ছিল ম:ত্তাঁলিব, তার জন্য 
অশ্র-র ঝণরি বাঁধ খুলে দাও, 

আমাদের কাছ থেকে চলে গেল রাদমানে, দেশর মতো, 


1তাঁন মরে গেছেন, হদয় আমার স্তব, শোকাহত। 
হতভাগা, কাঁদো, যাঁদ কাঁদতে পারো, 


কা'বার পুবে আছে আবদু শামস, তার জন্য কাঁদো, 

মরএর বুকে কবর হাঁশমের 

তাঁর হাড়ের উপর 'দয়ে বয় গঃজার বাতাস। 

সবার উপরে আছে বন্ধু আমার নওফেল 

সালমানের মর*তে তার কবর। 

আরব আজম কোথাও দোঁখ 'ন এমন মানুৰ আর, 

সাদ উটে এমন মনোহর। 

ভাদের 'শাঁবর আর চেনে না তাদের, 

অথচ তারাই ছিল আমাদের বাঁহনপর প্রাণ। 

সময় তাদের শেষ করে দিয়েছে কি? নাক ভোঁতা হয়ে 
গেল তলোয়ার তাদের 2 


সশরাতে রসললল্লাহ সা) ১০১৯, 


৯, 


নাকি সমস্ত জীবন্ত বস্তু খাদ্য ?নয়াঁতর 
ওদের মৃত্যুর পর আম খাঁশ থাক, 
অল্প হাঁস আর শখ্ক কুশল 'বাঁনময়ে। 
এলোচমল রমণীদের আব্বার জন্য কাঁদো, 
তাঁর জন্য কাঁদে ঘোমটাধবহশীন সেই রমণীরা, মানতের উটের মতো ।১ 
তারা শোক করে মতেণর মহত্তম মানুষের জন্য 
অশ্র“র বন্যায় 'বলাপ তাদের। 
উদার মহৎ একজন মানুষের জন্য তারা শোক করে 
সেই'তিনি আঁবচার উচ্ছেদে করেছেন, ফায়সালা করেছেন, 
কাঁঠনতম বিবাদ । 

আমর আল উল্লার সময় হলো, তার জন্য তারা কাঁদল, 
ক সল্দর চাঁরত্র তার, হাসতেন রানে মেহমান এলেও, 
দুঃখে অবনত তারা কাঁদে, 
কত দ্ধ হবে এই শোক. এই দুঃখের পথ! 
কাল তাঁকে 'নিয়ে গেল তাঙ্গের কাছ থেকে, তখন তাঁরা কাঁদল, 
পরম পপাসার্ত উটের মুখের মত হয়েছে মুখ তাদের। 
কোমরে বন্ধনী আছে, ভাগ্যের হাতে খেয়েছে মার 
সারারাত আমার কেটেছে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে ষল্তণায়,. 
আম কে*দোঁছ, সঙ্গে কে'দেছে আমার ছোটু সেয়েরণ 

আমার দুঃখের অংশীদার, 
কোন যুবরাজ কোন খান্দান সমকক্ষ নয় তাদের 
তদের সম্তান যারা বেচে আছে তাদের মত আর কেট নেই, 
তাদের ছেলেরা সবচেয়ে সবোধ ছেলে, 
দবপরক্ে তারা সব মানুষের সেরা মানুষ । 


মাদখ উট রাখার নিয়ম দিল মৃত মানবের কবরের পাশে। ক্ষুধা 
আর তৃষ্কায় সে উট মারা যেতো; পৌত্ুলিক আরবদের শ্বাস 
ছিল, মানব পরকালে সেই উটে চড়বে। 


১১০ সরাতে রসললল্লাহ সো) 


কতো যে সন্দর তেজশ ঘোড়া তাশা 'দয়েছে, 
কতো যে ঘরের ঘোটকী তারা 'দয়ে দিয়েছে, 
কতো যে সন্দর ধারালো ভারতীয় তলোয়ার, 
কুয়ের দাঁড়র মতো দীর্ঘ কতো যে বশ? 

এবং ভ্রুতদাস, চাইতেই 'দয়ে '্দয়েছে তারা । 
দরাজ হাতে দান করেছে চতুর্দকে। 

আম পারব না, কেউ পারবে না, 

তাদের সংকাজের হিসেব বলে শেষ করতে 
শীবশহদ্ধ বংশ-গর্বে তারা সবেচ্ছে, 

তাদের পৃব্পুর*্ষ সমস্ত লোকের গব', 
বাড়তে সমস্ত অলঙ্কার তারা রেখে গেছে, 
তারা এখন অলংকারাঁবহশন, 'নজণ্ন, পাঁরতন্যক্ত । 
চোখের পান আমার বন্ধ হয় না, অশ্র*« নিয়েই আগম বাল, 
হতভাগ্য পাঁরবারাটিকে আল্লাহ শান্ত 'দন। 


“এলোচুল রমণীদের আব্বা” বলতে কাঁব হর্চীশম ইবনে আবদহ মানঃফকে 
বাাঝয়েছেন। 


চাচা আল-মত্তাঁলিবের পর আবদুল মনত্তাঁলব ইবনে হাশম হাজীদের 
খানাঁপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন॥। তান পৃব্পুর*“ষের দেওয়া জনসেবার 
প্রথা অনষায়শ কাজ করে যান। ভীষণ সুখ্যাতি হয়েছিল তাঁর, তাঁর 
পৃবপুরশ্ষদের কেউ এতো সখ্যাঁতি অজর্ন করতে পারেন 'ন। তাঁর 
লোকজন তাঁকে ভালবাসত, তাদের মধ্যে তাঁর সুনাম ছিল বপুল। 


ঘামঘম খনন 


হুজরায়১ ঘুমোঁচ্ছলেন আবদুল ম:ঃস্তাঁলব। তখনই দৈবাদেশ পেলেন 
যমধম খনন করার। যমযমের ক্যাহনী পাওয়া গেছে আলা ইবনে আব? 
তাঁলব রো)-এর কাছ থেকে । আবদ-ল্লাহ ইবনে ষ:ুরায়র আল-গ্রাফাঁক থেকে 





১, ক্ষ । 


সীরাতে রসলংল্লাহ সো) ১১১ 


মাতণদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইপ্লাজাঁন এবং মাত্শাদ থেকে ইয়াজিদ 
ইবনে আব হাঁবব আল-মিসরশ আমাকে বলেছেন, তান আলী ইবনে 
আবু তালবকে এই কাঁহনশ বলতে শৃনেছেন। তিনি বলেছেন যে, 
আবদুল মবৃত্তাঁলব বলেছেন £ একাঁদন হজরায় আম ঘৃমোচ্ছিলাম, তখন 
একজন অলোক মেহমান এসে আমাকে বললেন, “তবা খনন কর।' 


আম বললাম, “তবা ক জাঁনস 2” 

1তাঁন চলে গেলেন। 

পরাঁদনও আম ওখানে শুয়ে ঘুমোঁচ্ছিলাম। 

তান আবার এলেন, বললেনঃ “বার্‌রা খনন কর।” 
আম 'ঞজজ্ঞেস করলাম “বাররা কি।” 

তান চলে গেলেন। 

তার পরাঁদন 'তাঁন এলেন, বললেনঃ 'মাদনুন্য খনন কর।” 


আ'ম প্রশ্ন করলাম, “মাদনুনা দক 2, তান এবারও চলে গেলেন। 


পরাদন আম যখন ঘুমোঁচ্ছলাম, তান আবার এলেন। বললেন, “যম- 
যম খনন কর।” 


আম বললাম, “যমযম কি 2” 

তান বললেন £ 

“সে কোনাদন ব্যর্থকাম হবে না অথবা শহুকোবে না কোনাঁদন 
সে পাঁন দেবে সমস্ত হাজীদের 

সে আছে গোবর আর রক্তাক্ত মাংসের মাঝখানে১ 

যে বাসায় উড়ে আসে শ্বেত-পক্ষ দাঁড়কাক, তার পাশে, 

যে বাসায় যাতায়াত পিশ্পড়ের তার পাশে ।, 


১* গোবর আর রক্তাক্ত মাংসের মাঝখানে' কথাগুলোর কোন পাঁরচ্কার 
অথ“ পাওয়া যায় ন। সম্ভবতঃ কুরবানীর পশুকে যবাইর আগে 
যেখানে রাখা হত, সেখানে গোবর থাকার কথা আর যেখানে যবাই 
হত, সেখানে রক্তাক্ত মাংস থাকার কথা ছিল। 


১১২ সারাতে রসৃলল্লাহ্‌ সা) 


যখন ঠিক জায়গার সন্ধান তাঁকে দেওয়া হলো, তান বুঝলেন, 
বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর মিল আছে। আল-হারস তখন ছলেন তাঁর 
একমাণ্ পত্র। তান তাঁকে 'নয়ে গেলেন সেই 'নদেশ-করা জায়গায় 
খন্তা 'নয়ে। তারপর খংড়তে শুর" করলেন। 


কুয়োর মুখ যেই বোরয়ে পড়ল, অমাঁন উন চীৎকার করে, উঠলেন 
'আল্লাহ আকবার !, | 

কুরায়শরা বুঝতে পারল ষ%্ তান খ*জাছলেন, তা তান পেয়ে গেছেন। 
সবাই ছুটে এল তাঁর কাছে, বলল, “এই কয়ে আমাদের ?িপিতা ইসমা- 
ঈলের। এতে আমাদের সকলের আধকার আছে। কাজেই আমাদের এর 
অংশ দন ।' 

তিনি জবাব দিলেন, “না, দেবো না। এরকথা বিশেষ করে আমার 
কাছে বলা হয়েছে, আপনাদের কাছে বলা হরান। আর এট! দেওয়া 
হয়েছে আমাকে । 

সকলে বলল, "আমাদের প্রাত সমীবচার করণন। এই বিষয়ে বিচার 
করে রায় নাহওয়া পষস্ত আপনাকে আমরা ছাড়ব না।, 


1তাঁন বললেন, "ঠক আছে, আপনাদের যাকে খুঁশ বানান িবচারক। 
1সারয়ার কাছে এক পাহাড়শ অণ্চলে থাকতেন বনু সাদ হুদারমের এক 
মাহল! ভীঁবষ্যদ্বন্তা। তাঁকে 'িচারক মানতে বাধ হলেন তাঁন। 


কাঁতপয় আত্মীয় এবং ক:রায়শদের সব বংশের একজন একজন করে 
প্রতানাধ ধনয়ে আবদুল মুত্তালিব ঘোড়া ছহ্টিয়ে চললেন সেই ভাঁব- 
ষ্যদ্বক্তার অন্বেষণে । 'সারয়া আর 'হিজাষের মাঝখানে জনহশন প্রাস্তরের 
ভেতর 'দয়ে তাঁরা যাঁচ্ছলেন। যেতে যেতে এক সমর আবদুল মবত্তালিবের 
দলের পান ফুরিয়ে গেল। অবস্থা এমন, ওদের ভয় হলো, ওরা বাঁঝ 
তৃষ্ণায় মারা যাবে? 

'কুরায়শদের 'বাঁভন্ন বংশের যাদের নিয়ে গয়োছিলেন তাদের কাছে 
গনি পান চাইলেন। কিন্তু তারা পাঁন 'দিল না? তারা বলল 


সীরাতে রসূললল্লাহ. (সা) ১১৩ 


তাদের পানি দিয়ে দলে তারাও তো তৃফায় মরবে। আবদুল মত্তঃলিক 
তখন মারয়া হয়ে উঠেছেন। ক করাযায় সঙ্গপদের সঙ্গে পরামশ করলেন। 
তাঁরা কেউ কোন পরামশশ দিতে পারলেন না। বললেন তারা অতশত 
বুঝে না। আবদুল মুত্তালিব যা বলবেন তাই হবে। 


আবদুল মুত্তালব বললেন, আমার মনে হয় দেহে জোর থাকতে 
থাকতে প্রত্যেকের একটা করে গতর খত্ড়ে রাখা উীচত। কেউ মারা 
গেলে তার সঙ্গীরা তাকে কবর দেবে? এমন করে শেষ ব্যাক্ত ছাড়া 
সবার কবর দেওয়া হয়ে যাবে। মরার পরে সবার কবর না হওয়ার 
চেয়ে একজনের কবর না হওয়া অনেক ভাল হবে। 


সবাই তার প্রস্তাব গ্রহণ করল। সবই 'ানজেদের জনা একটা একটা 
করে গত খংড়ে রাখন। তারপর তারা বসে রইল, তষ্ণায় মরার জন্য অপেক্ষা 
করতে লাগল । 


কিছুক্ষণ পর আবদুল মুত্তালিব আবার বললেন £ আল্লাহ-র দোহাই 
আর এমন করে মৃত্যুর কাছে নিজেদের সপে দেওয়া, পানর জন 
আশেপাশে তালাশ না করে, এটা নিছক পাগলামো। এতে প্রমাণিত হয় 
আমরা একেবারে অপদার্থ। চলো, খংজে দোঁথ আল্লাহ্‌ কোথাও আমাদের 
হয়তো? পান দেবেন। সবাই উঠে ঘোড়ায় । 


সবাই রওয়ানা হওয়ার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করতে লেগে গেল। 
কুরায়শরা তাদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল । আবদুল মুত্তালিব গেলেন 
দনজের ঘোড়ার কাছে। তার 'পঠে চড়ে বসলেন। ভাঙ্গা হাটু সোজা করে 
উঠে দাঁড়াতেই তাঁর পায়ের 'নচ থেকে ছলাং করে উঠল পাঁন। আবদহল 
মুত্তালিব এবং তাঁর সঙ্গীরা “আল্লাহ আকবর" বলে চিংকার করে উঠলেন । 


ঘোড়া থেকে নামলেন, আকণ্ঠ পান পান করলেন এবং সকলের 'ভাস্তি 
ভরে প্যান 'নালেন। 


তাঁরা কুরায়শদের ডাকলেন। তারা এসে যত খ্াশ পান পান 
করতে পারে। এই পান তাঁদের 'দয়েছেন আল্লাহ? তাঁরা সবাই এসে 
৮. 


১১৪ সীরাতে রসল-ল্লাহ- সো) 


তৃষঙ্কা নিবারণ করলেন, 'ভীস্ত পোন রাখার জন্য চামড়ার থলে) ভরলেন। 
তারপর বললেন £ আল্লাহর দোহাই, রায় আপনার পক্ষে হয়ে গেছে 
আবদুল মন্ভ্তাঁলব। যমযমে আপনার মালকানয নিয়ে আমরা আর কোনাদন 
প্রশন করব না। এই 'িকাঁচহহণন প্রান্তরে যান আপনাকে পান দিলেন 
[তাঁনই আপনাকে যমযম 'দিয়েছেন॥। হাজশদের পান দেওয়ার জন্য 
আপনার পদে আপাঁন ফরে যান, শান্তিমতে কাজ কর*্ন। | 


ওরা সবাই ফিরে গেলেন। ভাবষ্যদ্বক্তার কাছে আর যাওয়ার দরকার 
রইল না। 

এই হলো যমঘমের কাহিনী । এই কাহন আম শুনোছ আল ইবনে 
আব তাঁলবের কাছে । আবদুল মৃত্তাঁলবের বরাত 'দয়ে বলা আরেকটা 
দাববরণ আম শুনোছি। সোঁট হলো, যমযম খনন করার জন্য তাঁকে যখন 
হুকুম দেওয়া হলো, তখন তাঁকে বলা হয়োছিল ঃ 


তারপর স্ফটিক স্বচ্ছ পানর জন্য তুম প্রার্থনা করো 
তাদের শ্রদ্ধার স্থানে আসা আল্লাহ্‌র হাজীদের পানি দেওয়ার জন্য 
যতাঁদন যমযম আছে ততাঁদন তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই । 


একথা, শুনে আবদুল মুত্তালিব গেলেন কুরায়শদের কাছে। বললেন, 
“আপনারা জেনে রাখুন, যমযম খনন করার জন্য আমাকে আদেশ করা 
হয়েছে) তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, শক্ত কোথায় যমযম আছে, তা ক 
আপনাকে বলা হয়েছে 2 

তানি জবাব 'দলেন, তা অবশ্য তাকে বলা হয়াঁন। তাঁরা তাঁকে 
পরামর্শ দলেন, যেখানে ঘুমানোর সময় তান এই আদেশ পেয়েছেন 
সেখানে গিয়ে তিনি আবার শুয়ে থাকবেন। এই আদেশ আল্লাহর কাছ থেকে 
এসে থাকলে বিষয়টা আবার পাঁরচ্কার করা হবে। আর যাঁদ এই আদেশ 
শয়তানের কাছ থেকে এশে থাকে, তাহলে সে আর ফিরে আসবে না। 


আবদুল মত্তাঁলব নিজের বিছানায় ফিরে গেলেন। ঘুমোলেন, এবং 
ধনম্নোক্ত বাতা পেলেন £ 


সীরাতে রসহল-ল্লাহ, সো) ১৯১৫ 


যমঘম খনন করো, এ তোমার আশাকে মধ্যে করবে না, 
এটা তোমাকে তোমার পিতা দিলেন চিরকালের জন্য। 

এ কোনাঁদন ব্যথকাম হবে না অথবা শুকোবে না কোনাদিন, 
হাজীদের সে পান দেবে 

অসট্রক পাঁথ যেমন আপন দলকে দেখে, 

তাদের কণ্ঠ আল্লাহ. শোনেন সাগ্রহে, 

সুদূর অতীত থেকে চুক্তি আহে এক 'নাশ্চত, 

অদ-শ্য, তাকে কোনাঁদন দেখতে পাবে না তুমি; 

এ আছে গোবর আর রক্তাক্ত মাংসের মাঝখানে । 


বলা হয়ে থাকে যে, এই আদেশ যখন তাঁকে দেওয়া হলো, তান প্রশ্ন 
করোছিলেন-ষমযম কোথায় আছে? তাঁকে বলা হয়েছিল, যমষম 
আছে ?প*পড়ের বাসার পাশে, যেখানে আগামীকাল বাজপাখ ঠোকড়াবে। 
একথা কতটদকু সত্য তা একমান্র আল্লাহ্‌ জানেন । প্রাঁদন আবদুল মুত্তালিব 
তাঁর একমাত্র পুত্র আল-হারিসকে নয়ে ওখানে যান। তখন তাঁর একটিই 
পুন ছিল। গয়ে ঠিক পি্পড়ের বাসারঞ্পাশে দুই দেবমর্তি-ইসাফ 
আর নাখলার মাঝখানে-যেখানে কুরায়শরা গবাদি পশ কুরবানী দিতেন, 
ওখানে একটি জায়গায় একটা বাজপাঁখি ঠিকই ঠোকড়াচ্ছে। তান একটা 
খন্তা 'ীনয়ে এসে সেই জায়গাগ্ন খংড়তে শুর* করলেন। কুরায়শরা তা দেখল । 
কাছে এাঁগয়ে এসে তাঁকে বাধা দিল।. দুই দেবমযীতর মাঝখানে ওরা 
কুরবানন দেয়। ওখানে গত” করতে তারা তাঁকে দেবে না। আবদল 
মত্তাঁলব তখন তাঁর ছেলেকে ওখানে দাঁড়য়ে ?কছু হলে তাকে রক্ষা 
করতে বললেন এবং 'ানজে মাটিতে গত করে যেতে থাকলেন। কারণ 
যে আদেশ তান পেয়েছেন তা পালন করতে তান বদ্ধপারকর॥ তারা 
দেখল তাঁকে নিরস্ত করা যাবে না। তারা চলে গেল। বেশশদর গত” 
করতে হলো না। ভেসে উঠল কুয়ার পাথরের মুখ ॥ আল্লাহর প্রণীত 1তন 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সাঁঠক তথ্যই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। আরো 
?কছদ্দূর গর্ত করার পর 1তাঁন পেলেন দুটে? সোনার গাঙ্জলা  হারণ। 


১১৬ সীরাতে রসলঃল্লাহ- (সা) 


মক্কা ত্যাগের আগে জুরহম ওগুলে সেখানে পংতে রেখে গিয়ে- 
গছলেন। আরো পেলেন কয়েকটা তরবার, কালা-র কয়েকটা বমর্-কোট 1১ 


করায়শরা দাঁব করে বসল, এসব 'জানসে তাদের হক আছে। 
আবদুল ম:ত্তালিব মানলেন না। তবে পাবন্র নাম লটার 'দয়ে যা 
স্থির হয় তা তান মেনে নেবেন। বললেন, তান দুটো তাঁর বানা- 
বেন কা'বা-র নামে। দুটো তাদের নামে আর দুটো নজের নামে॥ 
তণশর থেকে যে দুটে॥ তর বোঁরয়ে আসবে প্রথম তাদেরই হবে এই 
সম্পদ। সবাই এতে রাষশী হলো । তান দুটো হলুদ রঙের তীর 
বানালেন কা“বাঘরের নামে* দুটো কালে? বানালেন নিজের নামে আর 
দুটো; সাদা বানালেন কঃরাম্নশদের নামে। কিছ পাবন্র এশন তীর নক্ষেপ 
করা হয় হুবালে। সেই তীরের দায়ত্বে থাকেন যে পুরোহত, তার 
কাছে গদলেন তখরগুলো। (হবাল কা'বার মধ্যখানে অবাঁস্থছত একাঁট 
প্রতিমা, বস্তুত এঁটই ছিল সর্ববৃহৎ প্রতমা। ওহুদের যুদ্ধে আব 
সহুফয়ান ইবনে হারব চশৎকার করে উঠোছিলেন, 'আ'রসে হবাল অথাৎ 
তোমার ধমকে জয়শ করো । এটা সেই হুবাল।) 


আবদুল মুত্তা'লব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন পুরোহিত 
তীর 'নক্ষেপ করলেন? গাজলা হাঁরণের জন্য দুটো হলুদ তর পড়ল 
এসে কারবার নামে। কালো দুটো তশর তরবাণীর আর বর্ম-কোট এনে 
দিল আবদংল মনত্তাঁলিবকে। কুরায়শদের তর দংটো পেছনে পড়ে রইল। 
আবদুল মুত্তাঁলব তরবারগুলো কা'বাঘরের একাঁট দরজার ভেতর 
গদকে লাগিয়ে রাখলেন, আর দরজার উপরে লাগিয়ে রাখলেন সোনার 
হরণ দুটে?। কা'বাঘরের এ-ই ছিল প্রথম স্বণলিঙকার। অন্তত সবাই 
তাই বলে থাকে। 


আবদুল মবৃস্তাঁলব অতঃপর হাজীদের যমযমের পান সরবরাহ করার 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করলেন। 





১, দসারয়ান্ধ এক পর্বতের নাম। 


সীরাতে রসলেঃল্লাহ, (সা) ১৯৪ 


অন্তাগ্র কুরায়শদেত্র ব্বিভিন গোত্রের 
মালিকানাধীন অন্যান্ত কুয়। 


যমধম খনন করার আগেও কুরায়শরা মক্কায় আরো কুয়া খনন করে- 
ছলেন। একথা আমাকে বলেছেন 'যয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মক্াই। 
[যয়াদ এই তথ্য পেয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কাছে। তিনি 
বলেছেন, আবদদ শামস ইবনে আবদ? ম্বনাফ আল-তাণ্ডায় নামে একটা 
কুয়, খনন করেছিলেন মক্কার উত্তর দকে আল-জায়দার কাছে, মহম্মদ 
ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফির বাঁড়র কাছে। 


হাঁশম ইবনে আবদহ মানাফ বাদ্ধার নঃমে একটা কূপ খনন করে- 
খছলেন আব্‌ তালিবের গারপথের মুখের কাছে আল-খানসামা পবতের 
একটি [বর পাশে। লোকে বলে কূপ খনন করার সময় ?তাঁন বলে- 
ধছলেন £ “আম এটাকে লোকজনের জীবকার একটা উপায়ে পাঁরণত 
করবো ।, 


1তাঁন১ সাজলা খনন করোছলেন। এই কুপের মালিক আল-ম5তিম 
ইবনে আঁদই ইবনে নওফেল ইবনে আবদহ মানাফ। এই কূপ এখনে 
ব্যবহার করা হচ্ছে। বন নওফেলের মতে এট আল-মহীতম গকনে 'নয়ে- 
খছলেন আসাফ ইবনে হাশিমের কাছ থেকে । আর বন হাঁশম বলেন, 
এটা তান তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ যমধম বের হওয়ার পর 
অন্যান্য কৃপের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। 


উমাইয়া ইবনে আবদহ শামস নিজে খনন করোছলেন “আল-হাফর;। 
বন আসাদ ইবনে অযঃবদুল উজ্জা খনন করেছিলেন সকাইয়া২ ক্‌প। 
এট এখনো তাদের কাছেই আছে। বন আবদহ্দ, দার খনন করোছলেন 





১. এটা সম্পাদকের ভুল হতে পারে। অন্যন্র পাওয়া যায় 'সাজলা খনন 
করেছি আম কৃসাই"। 
২. 'ভন্নমনে সুফাইয়া 


১১৮ সরাতে রসুলুল্লাহ (সা) 


উম আহরাফ। বনু জহমাহ খনন করেছিলেন আস-সুনবৃলা। এটির 
মালিক খালাফ ইবনে ওয়াহাব। বনু সাহম আল গামর নামে কৃপ 
খনন করেন। এটর মালিক তাঁরাই । 


মক্কার বাইরে কছ; কয়া আছে মহররা ইবনে ক'ব এবং িলাব 
ইবনে মুররার সময় থেকে । ওইসব কুয়া থেকে পান আনতেন কংরায়- 
শদের প্রথম দিককার যুবরাজগণ। রম এবং খুম এই দুটো কূপের 
নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। রম খনন করোছিলেন মুররা ইবনে 
কা'ব ইবনে লুআই আর খুম খনন করোছিলেন বন কিলাব ইবনে মুররা। 
আল-হাফর১ও বনু 'কলাব খনন করোছলেন। বনু আঁদই ইবনে 
কা'ব ইবনে লহআই-এর ভাই হহযায়ফা ইবনে গাঁনিমের একাঁট প্রাচীন 
কাঁবতা ীনম্নরূপ £ 


সুন্দর প্রাচীন সেই কালে বহাদিন আমরা খাঁশ ছিলাম 
খুম কিংবা আল-হাফর থেকে পাঁন এনে। 


যমযম অন্য সব ক:য়াকে ম্লান করে 'দিয়েছিল। ওই সব কংয়॥?থেকে 
আগে হাজশরা পান পেতেন। যমধমের প্রাধান্যের কারণ, ওখানে হাজরা 
যেতেন ওটা পাব অণলের ভেতরে আর এর পান অন্য সবগুলোর 
চেয়ে ভাল বলো? তাছাড়া এট ইসমাঈল (আ) ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর 
কৃপ। এর জন্য করয়শ আর অন্য সব আরবদের সঙ্গে খুব গর্ব করে 
বেড়াতেন। 


হাজীদের খাবার ও পান দেবার অধিকার ক:রায়শদের ছল না, 
ছিল তাদের, তারাই যমযম আঁবভ্কার করেছে এবং বন্‌ আবদহ মানা" 
ফের পারবারের গৌরবে সবাই ধন্য হয়োছিল। এই নয়ে িিখোঁছলেন 
মুস্াফর ইবনে আব আমর ইবনে উমাইয়া ইবনে আঘদু শামস ইবনে 
আবদু মানাফ ৷ তার রচনায় সেই গবে'র প্রকাশ £ 





২, এটি সম্ভবত জাফর। 


সরাতে রসল_ল্লাহ (সা) ১১৯ 


আমাদের মাঁহমা এসেছে আমাদের পৃর্পুরণ্ষ থেকে। 

সে মহিমা আমরা উন্নত করোহছ আরও । 

আমরা পান দই না হাজীদের, 

দিই না পুষ্ট দুগ্ধবতী উট কুরবানী? 

তুযু কাছে চলে এলেও আমরা 

সাহসশ এবং উদার থাঁক। 

আমরাও শেষ হই (কারণ মানুষ অমর হয় না) 

আমাদের কাউকে শাসন করবে না কোন অচেনা মানুষ । 

যমযম আমাদের 

যে আমাদের ঈষরি চোখে দেখবে, তার চোখ উপড়ে নেবো আমরা। 


এই হষায়ফা ইবনে গাঁনম আরো বলেছেন £ 


(তার জনা কাঁদো) যে হাজশদের পান দিয়েছে, ছেলে যার র.?) ভেঙ্গেছে, 
ণফহর প্রভু আবদু সানাফের জন্য এবং 


মাকামের পাশে তিন যমযম উন্মুক্ত করেছেন, 
তার পান 'ীনয়ন্্ণ অন্য ষে কারো গবের চেয়ে বৃহত্তর গরব। 


আবছুল মুত্তালিব নিজের পুত্রকে কুরবানী 
কববেন বলে প্রাতিজ্ঞা কব্রলেন 


জনশ্রশত আছে, যমযম খনন করার সময় আবদুল মুত্তালিব যখন 
কুরায়শদের 'বরোধিতার সম্মুখন হলেন তখন তিনি কসম খেয়োছিলেন, 
তাঁকে রক্ষা কররে জন্য তাঁর দণটা পুত্র হলে, একজনকে তান কাবা- 
ঘরে আল্লাহর নামে কুরবানী করবেন? এর সত্য-মিথ্যা আল্লাহ্‌, 
জানেন। পরে তাঁর দশটা পুত্র হলো। তিন তাদের সবাইকে একত্রে 
ডাকলেন। তার প্রাতজ্ঞার কথা তাদের বললেন বললেন--আল্লাহর 
প্রতি 'বশ্বাস সমন্ত রাখা তাদের উাঁচত। তারা বলল, তান যা 
ঘলবেন তাই হবে। কি করতে হবে তাদের, জানতে চাইল। তিন 


১২০ সীরাতে রসংলল্লাহ সো) 


বললেন, তাদের প্রত্যেকে একটা করে তাঁর নেবে, তাতে তার নাম লিখে 
তাঁর কাছে আনবে। তারা সবাই নাম-লেখা তণর় নিয়ে তার কাঁছে এল । 
তার 'নয়ে তিনি গেলেন কাবার মধ্যখানে হুবালের কাছে। পাঁবন্ত 
কপের পাশে প্রাতিমা হুবাল স্থাঁপত। কা'বাঘরে প্রদত্ত সমস্ত দান 
ওই কপে জমা রাখা হত। 


হবালের পাশে সাতটা তীর 1ছল। সবকটাতে কিছ? না কিছ, 
লেখা ছিল। একটায় লেখা ছিল রক্তপণ'। বখন প্রশ্ন উঠত রক্তপণ 
কে দেবে* তখন সাতটা তীরের মধ্যে লটারী হতো। যার ভাগ্যে পড়ত 
রিক্তপণ” লেখা তর, তাকেই দিতে হত টাকা। একটা “হাঁ” িহ দেওয়ন 
ছিল, আরেকটায় না*। যার প্রত দৈবাদেশ দেশ করা হতে? এমন 
করে, সে-ই মেনে নিত আদেশ। একটায় লেখা ছিল: “তোমাকে, আরেকটায় 
গোনের নয় (সুসলাক)' আরেকটায় “তোমাদের নয়' আর সব শেষেরটায় 
“পান,। কেউ যাঁদ পাঁনর জন্য গত“ করতে চাইত এই তর সে ?নক্ষেপ 
করত। যেখানে পড়ত গিয়ে তীর পেখানেই খনন করতে লেগে যেত সে। 


কখনো কোন ছেলের খতনা করার দরকার হলে অথবা বিয়ে দিতে 
চাইলে, কারো কবর 'দতে হলে, কারো বংশ সম্পরকে কোন প্র্ন দেখা দিলে, 
তারা তাকে হহবালের কাছে 'নয়ে যেতো একশ 'দিরহামের 'বানময়ে। 
যে তীর ছুড়তো তাকে এই একশ 'দরহাম আর কহরবানীর জন্য একটা 
উট দেওয়া হতো। সেই লোককে তারপর কাছে 'নয়ে আসা হতো। 
তারা বলত, “হে প্রভূ ! এই হলো! অমুকের পত্র অমুক। এর সঙ্গে 
আমরা অমুক কাজ করতে চাই। কোনটা ঠক হবে আপান বলে 'দিন।, 


তশরল্দাজ লোককে বলা হতো, “তর নিক্ষেপ করন।” 


যাঁদ “তোমাদের উঠত» তাহলে ধরে নেওয়া হতো সেলোক তাদের 
গোন্রের খাঁটি সদস্য । যাঁদ উঠত “তোমাদের নয” তাহলে বোঝা হতে? সে 
তাদের মনা যাঁদ মুসলাক বের হতো তাহলে সবাই জানত, তাদের 
গোন্রের সঙ্গে ওই লোকের কোন রক্ত-সম্পক নেই এবং সে তাদের মন 


সীরাতে রসুললল্লাহ সো) ১২১ 


নয়। "হা বেরণলে সে অনুযায়ী কাজ করত, 'নণ” বের*লে প্রস্তাবিত 
কাজ এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হত। তারপর আব্র সেটা আনা হত। 
তারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ণ এমান করে তারা তাদের কাজকমণ করতো । 


আবদুল মুত্তাঁলব তার-ওয়ালাকে বললেন, “এই তশরগলো ছংড়ে 
আপাঁন আপনার ছেলেদের ভাগ্য স্থির করে দিন ।, 


তিন তাকে তাঁর প্রাতিজ্ঞার কথা বললেন । 
সবাই তাদের নাম লেখা তর গদয়ে দিলেন। 


আবদুল্লাহ, ছিলেন তাঁর সবকাঁনম্ঠ পতুত্র। তান, আল-জ.্বায়র এবং 
আব তালিব গছলেন ফাতমা ীাবনতে আমর ইবনে আইধ ইবনে আরদ, 
ইবনে ইমরান ইবনে মাখজহম ইবনে ইয়াকাজা ইবনে মহররা ইবনে কা'ব 
ইবনে লুআই ইবনে গাঁলব ইবনে 'িহর-এর গভর্জাত। অনেকে বলেন, 
আবদলল্লাহ ছিলেন আবদুল মনুত্তাঁলবের সবচেয়ে পপ্রর় পহত্র। তাঁর পিতা 
মনে মনে চাঁচ্ছলেন আবদুল্লাহর তশর না বের*লে তান বে*চে যাবেন। 
[ ইীনই রসহলবল্লাহ, (সা)-এর িতাজশ ]। 


তঈর-ওয়ালা তণর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। আবদুল মনুস্তাঁলব 
শগয়ে দাঁড়ালেন হুবালের পাশে? মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগলেন। 


তাঁর ছংড়লেন তশর-ওয়ালঃ। বেণরয়ে এলো আবদল্লাহ্‌র তীর । 'পতা 
তাঁর হাত ধরলেন, বের করলেন 'বরাট এক ছোরা। আবদুল্লাহ 'নয়ে 
এলেন ইসাফ অর নায়লার কাছে। (তাবাদরর ভাষ্য £ এই দুই প্রাতিমার 
কাছে কুরবান? দেওয়া হতো ।) ছেলেকে কববানী দেবেন। 


তখন 5তুর্দক থেকে দলে দলে কুরায়শরা ছংটে এল। জিজ্ঞেস করল 
ি করতে চান তান। তান বললেন, ছেলেকে তন কুরবানশ দেবেন। 
তারা এবং তাঁর অন্যান্য পুত্র তখন বলল, “ইয়া আল্লাহ-! তাঁর জন্য সব- 
বৃহৎ প্রায়শ্চত্ত-কুরবানী না 'দয়ে িছহতেই আপাঁন তাঁকে কুরবানশ 
শদতে পারবেন না। আপাঁন যাঁদ এই কাজ করেন সবাই দলে দলে 


১৯২২ সীরাতে রসল:ল্লাহ, সে?) 


তাদের ছেলেদের কুরবানী দিতে আসবে। তাদেব থামাতে পারবেন না। 
তাহলে মানুষের কি হবে ?, 


তখন আবদহল্লাহ র মায়ের গোত্রের আল-মহীগরা ইবনে আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর ইবনে মাখজুম ইবনে ইয়াকাজা বললেন, “আল্লাহর কসম ! 
তার জন্য সববৃহৎ দাঁক্ষণা কুরবানী না দয়ে কিছুতেই তাকে আপাঁন' 
কহরবানী দিতে পারবেন না। তাঁর মাক্তপণের জন্য যাঁদ আমাদের সমস্ত 
সম্পাত্ত বিক্রি করতে হয় তবু তাকে আমরা মহক্ত করবো ।” 


করায়শ এবং তাঁর পনত্ররা বলল, [তিন একাজ কিছুতেই করতে 
পারবেন না। বরং তাকে হিযাজে $ 'নয়ে যাওয়া অনেক ভাল। ওখানে 
একজন মেয়ে-যাদহকর আছে। তার কাছে জিন আছে, তারা তার হুকম 
মানে। তার পর মশ' তাকে ানতেই হবে। ওর সঙ্গে কথা বলার পর 
[তান যা খহীণ করবেন। যাদহুকর যাঁদ তাঁকে কৃরবানধ দিতে বলে, 
তাহলে এখানকার চেয়ে খারাপ তো কিছু আর হবেনা । আর সে যাঁদ, 
অন্য কোন অনুকূল উপদেশ দেয়, তাহলে তো কথাই নেই॥ 


তারা সবাই মদীনায় গেলেন। জানলেন, যাদুকর আছে খয়বরে। 
অন্তত লোকজন তাই বলল। ওরা আবার রওয়ানা হলো ঘোড়ায় চড়ে। 
অবশেষে তাকে পাওয়া গেল। আব্দুল মুত্তাঁলব সব বৃত্তান্ত খুলে 
বললেন তাকে । যাদুকর তাদের চলে যেতে বলল, কারণ তার জন 
তখন ওখানে ছিল না। বলল, পরে চেনা জিন তার কাছে এলে আবার 
তাদের আসতে হবে। হাতশ্নধ্যে জন এলে জিনের কাছে 'ীজজ্ররেস করে' 
রাখবে। 


তার কাছে আসার সময়ও আল্লাহকে স্মরণ করলেন আবদুল মত্তালব। 
প্রাথনা করলেন তার কাছে। পরাঁদন আবার গেলেন তার কাছে। 


যাদুকর বলল, “আমার কাছে বাণী এসে গেছে। আপনাদের রক্তপণ, 
কতো করে 2, 





১. 'হিযাজের কেন্দ্রন্থছল ছিল মদশনা । 


সীরাতে রসললাহ- (সা) ১২৩ 


তারা তাকে বললেন, দশ উট। তখন রক্তপণের পাঁরমাণ তাই 'ছল। 


যাদুকর তাদের দেশে ফিরে যেতে বলল। দেশে ফিরে গিয়ে নও- 
জোয়ানকে আর দশটা উটকে নিয়ে আবার লটার দিতে হবে। লটাঁর 
যাঁদ আপনার লোকের শবপক্ষে যায় তাহলে আরো দশটা উট যোগ করে 
আবার লটাঁর দিতে হবে। আবার যাঁদ ভাগ্য আপনার লোকের বিরতদ্ধে 
যায় আরো উট যোগ করতে হবে, আপনার প্রভূ সন্তুষ্ট না হওয়া পধ-্ত 
এমাঁন করে উটের সংখ্যা দশ দশ করে বাড়াতে হবে এবং লটার দিতে 
হবে আপনার লোকের আর উটের ভাগ্যের মধ্যে। এমন করে যখন 
লটা"র উটের বরণদ্ধে ষাবে, তখন আপনার লোকের বদলে সবগুলো 
উটকে কুরবানী দিতে হবে? তখন বুঝতে হবে, আপনার প্রভু সন্তুষ্ট 
হয়েছেন। এমাঁন করে আপনার মক্কেল মৃত্যুর হাত থেকে ীনন্কীতি পেতে 
পারবে। 


তারা মক্কায় ফিরে এলেন। তারা সবাই যখন নরেশ কারে পাঁরণত 
করার 'সদ্ধান্ত নিলেন তখনও আবদুল মুত্তালিব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 
করাছলেন। সবাই আবদুল্লাহ এবং দশটা উটকে কাছে ীনয়ে এল। 
হুবালের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন আবদুল মুত্তাঁলব। তশরের 
লটা'র হলো। ফল গেল আবদবল্লাহ্‌র 'বর“দ্ধে। অ'রো দশটা উট আনা 
হলো। আবার লটার হলো। আবার তা গেল তাবদুল্লাহর িবর-দ্ধে। 
প্রতিবার লটাঁর হয়, যার আবদলল্লাহ্‌র ীবরণদ্ধে। এমন করতে করতে 
উটের সংখ্যা হলো একশত । একশত উট একদকে, অন্যদিকে আবদ-ল্লাহ- | 
এবার জয় হলো আবদংল্লাহ্‌র, লটাঁর উঠল উটের িরৎদ্ধে। 


কুরায়শ এবং আর যারা হাযির 'ছলেন, সবাই বললেন, “অবশেষে 
আপনার প্রভু খু'শ হলেন, আবদুল মত্তাঁলব।, 


আবদহল নহত্তাঁলিব জবাব 'দলেন, (অন্ততঃ তাই লোকে বলে), “না, 
আল্লাহর কসম, ?ীতনবারু তার ভাগ্যে না পড়লে আম মানব না।, 

1তনবারই লটার দেওয়া হলো। 

গ্তনবারই তশখীর গেল উটের বর্দ্ধ ॥ 


৯২৪ সীরাতে রসলংল্লাহ্‌ (সা) 


উট যবাই করা হলো, ওখানেই রাখা হলো! কাউকে ওখান থেকে 
না খেয়ে যেতে দেওয়া হয়ন, খেতে কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি। 


এক ব্রমণী আবদুল্লাহ, ইবনে আবদুল মুভাজিবের 
কাছে ব্িঘ্বেব্র প্রস্তাব দিয়েছিলেন 


কাথত আছে, আবদুল্লাহর হন্তত ধরে যখন আবদহল মুত্তালিব ওখান 
থেকে চলে আসাঁছলেন, তখন পথে দেখা হয়োছল বান আসাফ ইবনে 
আবদুল উজ্জা ইবনে কসাই ইবনে গিকলাব ইবনে লুসাই ইবনে গালিব 
ইবনে ফিহর বংশের এক রমণীর সঙ্গে। কা'বাঘরে কাজ করতেন ওয়ারাকা 
ইবনে নওফেল ইবনে আস্দ ইবনে আবদুল উজ্জা, ইুন তাঁর বোন। 


আবদুল্লাহর চোখে চোখ রেখে রমণী বললেন* “কোথায় যাচ্ছো 
আবদুল্লাহ্‌ 2? 
আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, “আব্বার সঙ্গে ।' 


রমণণ বললেন, “তুমি ষাঁদ আমাকে গ্রহণ করো, তাহলে যতগুলো 
উট তোমার বদলে করবানী দিতে হয়েছে, ঠিক ততগনুলো উট তুম পাবে।' 


1তাঁন বললেন, 'আঁম আব্বার সঙ্গে আছ। তাঁর ইচ্ছার বিরদ্ধে 
কোন কাজ আম করতে পারব না। তাঁকে আম ত্যাগ করতে 
পারব না।, 


আবদুল মদুভ্তাঁলব তাঁকে নিয়ে এলেন, ওয়াহাব ইবনে আবদুল মানাফ 
ইবনে জহরা ইবনে িলাব ইৰনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লহআই 
ইবনে গালব ইবনে 'ফহ্‌র-এর কাছে। হীন জন্মসতত্রে এবং স্বভাবগহণে 
খুব মানী লোক ছিলেন। তাঁর মেয়ে আমনাকে বিয়ে করলেন আবদঃল্লাহ্‌। 
আঁমনা জন্মসঘ্নে এবং অবচ্ছাগণে কুরায়শদের মধ্যে তখনকার দিনে 
রৃূপে-গৃণে অতুলন"য়া িলেন। তাঁর মাতা ছিলেন বাররা বিনতে, আবদুল 
উজ-জা ইবনে উসমান ইবনে আবদ;দ--দযর ইবনে কুসাই ইবনে 'িলাব 
ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গাঁলব ইবনে ফিহর। 


সরাতে রসহল-ল্লাহ, (সা) ১২ 


বাররার আম্মা ছিলেন উদ্মে হাঁবব ধিনতে আসাদ ইবনে আবদুল! 
উজ-জা ইবনে কসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে 
লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র। উম্মে হাঁববের মাতা ছিলেন 
বাররা গিবনতে আউফ ইবনে উবায়দ ইবনে উআইজ ইবনে আ'দই ইবনে 
কা'ব লুআই ইবনে গ্রাঁলব ইবনে 'ফিহর। 


কাথত আছে, আবদুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর কাছে 'গয়োছলেন এবং 
?বয়ে সম্পূর্ণ করোছলেন। এবং তাঁর স্ত্রী রসলুল্লাহকে গভে ধারণ 
করলেন । ঠিতনি তখন স্তর সান্লধ্য থেকে চলে গেলেন। সেই যে রমণখ, 
ধবয়ের প্রস্তাব দিয়োছলেন, দেখা হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে আবদ-ল্লাহ্‌র। আব- 
দুল্লাহ. তাঁকে জিজ্দকেস করলেন, গতকাল যেপ্রস্তাব তান করোছলেন, 
তা এখন করছেন নদ কেন। 


রমণশ জবাব দিলেন, গতকাল আবনুল্লাহর মধ্যে এক জ্যোত ছল । 
সেজ্যোতি এখন আর নেই তাঁর মধ্যে। কাজেউ তাঁকে তার আর প্রয়োজন 
নেই। রমণীর ভাই ছিলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। ওয়ারাকা খবস্টান 
ছলেন, ধন্শাস্ত পড়াশুনা করতেন। ভাই ওয়ারাকার কাছে রমণখ 
শুনোছলেন, এই বংশের মধ্যে একজন নবীর আবভবি হবে। 


আমার 'পত ইসহাক ইবনে ইয়াসার আমাকে বলেছেন যে, কে একজন 
তাঁকে বলোছিল, আবদ:ল্লাহ্‌র এক রমণনর সঙ্গে পাঁরচয় 'ছিল। আবদুল্লাহ 
যখন কাদামাঁট 'নযে কাজ করাঁছলেন, তখন তান সেই রমণশর কাছে 
1গয়েছিলেন। সে রমণী আঁমনা বিনতে ওয়াহাব নন। কাদামাঁটি নিয়ে 
কাজ করার ফলে তাঁর সব ঙ্গে দাগ ছিল কদোর। তিন মাহঙ্গার কাছে 
একটই প্রস্তাব করোছলেন। কন্তু রমণণ তাঁকে পাত্তা দিলেন না, গায়েমুখে 
তাঁর কাদা লেগোঁছল বলে। 


তান চলে এলেন, গোসল করলেন। পাঁরভ্কার হলেন। পারচ্ছন্ন 
অবস্থায় তন যাঁচ্ছলেন আঁমনার কাছে, তখন আবার দেখা হলো সেই. 
রমণশর সঙ্গে । 


১২৬ সারাতে রসলুল্লাহ (সা) 


রমন তাঁকে আহবান করলেন, তর কাছে যাওয়ার জন্য। 


এবার আবদুল্লাহর প্রত্যাখ্যঠানের পালা । তাঁর কাছে তান গেলেন না। 
গেলেন আ্ীমনার কাছে। আমিনার গভে€ মহম্মদ (সা) এলেন। 


আবার আবদুল্লাহর পথে পড়লেন সেই রমণণ। 


আবদুল্লাহ, জিজ্ঞেন করলেন, তাঁর কোন দরকার আছে ধকনা, [তিনি 
ণকছু চান কনা 


রমণশী জবাব দিলেন, না! তখন যখন এদক 'দয়ে তুমি যাঁচ্ছলে, 
(তোমার দুই চোখের মাঝখানে আমি একটা শুভ্র আভা দেখোছলাম। সেই 
দেখে তোমাকে আম আমন্তণ জানয়োছলাম। তুম প্রত্যাখ্যান করলে । 
তম চলে গেলে আঁমনার ঘরে। সেই আভা এখন দেখাঁছ* আ'মনা 
1নর়ে গেছে।, 


ক?থত আছে, আবদুল্লাহ. তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই রমণনী 
বলতেন, আবদুল্লাহর দুই চোখের মাঝখানে একটা! আভা আছে, অশ্বের 
আকৃতির মতো। রমণী বলোঁছলেন £ “আম তাঁকে ডেকৌছলাম, আশা 
করেছিলাম 1তাঁন আমাকে আদর করবেন। তান আমাকে প্রত্যাখ্যান 
করলেন। গেলেন আমনার কাছে। আ'মনার গভে" এলেন আল্লাহ্‌র 
রসল (সা)।, 

সুতরাং আল্লাহর রসূল জন্মসূত্রে ছলেন তাঁর এলাকায় মহত্তম 
মানুষ, আর ইযযতের দক থেকে ছিলেন সবেত্তিম। পতা-ম[তা-উভয়ের 
ণদক' থেকে । আল্লাহ তাঁর মঙ্গল কর*ন, তাঁকে রক্ষা কর»ন ! 


বসুলকে সো) গর্ভে ধাব্রণ করার সমগ্র 
আমিনাকে য। বলা হয়েছিল 
কিংবদন্তী আছে (সত্য-মথ্যা আল্লাহ জানেন ১, রলৃললল্লাহর সো) 


মাত আমিনা গিবনতে ওয়াহাব প্লায়ই বলতেন, রসুলঃললাহ,কে গভে? 
ধারণ করা অবস্থায় একটি কণ্ঠ তাঁকে বলত, 'আপাঁন এই জাঁতর প্রভুকে 


সারাতে রসজহল্লাহ সো) ২. 


গভে ধারণ করে আছেন। তাঁর জন্মের পর আপন বলবেন, “সমস্ত হংস:কে র 
বদনজর থেকে তাকে মাম একজনের হেফাজতের সোপ” করলাম। তাঁর 
নাম রাখবেন মুহাম্মদ | (একজন বলতে আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে )। 


যখন 'তাঁন তাঁকে গভে ধারণ করেছিলেন তার দেহ থেকে একটা 


আলো বের*ত। সেই আলোতে গতান সাঁরয়ার বোসরা-র-প্রাসাদ 
দেখতে পেতেন। 


ণকছুাদন পরে রসললল্লাহর (সা) পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল 
ফরমাইলেন। 


রসুলুল্লাহ ্র সো) জন্ম, তার ভন্য-পোষ্য শৈশত 


হাতীর বছরে ১২ই রাবউল আউয়াল সোমবার রসূল সো) জন্মগ্রহণ 
করেন। আল-মহত্তাঁলব ইবনে আবদ_ূল্লাহ. তাঁর দাদু কায়স ইবনে মাখ- 
রামার যবাত দিয়ে বলেছেন, হাতীর বছরে আম আর রসল (সা) 
একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। ( তাবাঁরর মতে £ বলা হয়, ইবনে 
ইউসুফের বাঁড় নামে পাঁরচিত একট বাড়তে জন্মগ্রহণ করেন। 
আরো বলা হয়, রসুল (সা) এই বাঁড় আকিল. ইবনে আব তালবকে 
দয়ে দয়ৌছলেন। অ্ীকল জীবনের শেষ দন পর্যন্ত এই বাড়তে, 
শ্ছিলেন। তাঁর পত্র আল-হাজজাজের ভাই মুহম্মদ ইবনে ইউসুফের 
কাছে বাঁড়াঁট 'বান্র করে দেন। মুহাম্মদ পরে বাঁড় তৈরী করার সমগ্ন 
মূল বাঁড়টা অক্ষ রেখোছলেন। পরে খায়জুরান এই বাঁড় পৃথক 
করে সেখানে একটি মসাঁজদ 'নমণি করেন। )১ 


সালহ ইবনে ইবরাহম ইবনে আবদুল রহমান ইবনে আউফ ইবনে 
ইন্নযাহয়া ইবনে আবদপল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাণ্দ ইবনে 
জনরারা আল-আনসাঁর বলেছেন যে, তাঁর গোত্রের লোক বলেছে যে, 
হাসান ইবনে সাঁবত বলেছেনঃ “আম তখন সাত-আট বছরের বালক, 





১, খায়জুরান, খলীফা আল-মাহদীর স্ত্। 


১২৮ সঈরাতে রসৃলঃল্লাহ (সাট)' 


বয়সের তুলনায় বেশ একট বড়ো-বড়ো। যা কানে আসত তর সবই 
আম বুঝতে পণরতাম। একাঁদন শুনলাম, ইয়াসরবের এক দুর্গের 
চুড়ো থেকে প্রাণপণে গলার সমস্ত জোর 'দয়ে চীৎকার করাঁছলেন এক 
যাহূদী, “এই য়াহদীর দল।» 


সব লোক ছঃটে এল। তারাও চশৎকার করে বলল, “কণ হচ্ছে এসব 
এযাঁঃ কী হয়েছে 2” 


সেই য়াহৃদশী জবাব দিলেন £ “আজকে রাতে এক তারকার উদয় 
হয়েছে, সেই তারকার 'ানচে জন্মগ্রহণ করবে আহমদ ।” 


আম সা'দ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাসান ইবনে সাবিতকে 
গজজ্ঞেস করোছলাম, রসূল (সা) ষখন মদশনায় আসেন তখন কতো 
ছল হাসানের বয়স। তান বললেন, হাসানের তখন ষাট বছর, আর তাঁর 
1নজেরতপ্পান্ন? কাজেই হাসান এই ববরণ সাত বছর বয়সে শৃুনেছিলেন। 


ছেলের জন্মের পর তাঁর আম্মা লোক পাঠালেন দাদু আবদুল মত্তা- 
বকে সংবাদ দিতে । পুত্রসন্তান হয়েছে তাঁর। তিনি যেন দেখতে আসেন? 
আবদুল মুত্তাঁলব এলে মৰ্ আমিন! তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। 
গর্ভবতখগ অবস্থায় জের দেহের আলোয় বোসরার প্রাসাদ দেখার কথা । 
একট কণ্ঠ যে কথা তাঁকে বলে গেছে, তাঁর নামকরণ সম্বন্ধে তাঁকে যে 
হুকুম দেওয়া হয়েছে তর [বিবরণ। সব 'তাঁন আবদুল মনত্তাঁলবকে 
খুলে বললেন। 


কাঁথত আছে, আবদ্ঃল মুত্তালিব তখন রসলকে (সা) 'নয়ে গেলেন, 
(তাবাঁরর মতে £ হুবালের কাছে) কাবাঘরে (তোবারর মতে ঃ কাবার মাঝ- 
খানে) সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে শোকর গুযার+ করলেন 
এই অপ্‌বধ উপহারের জন্য? তারপর বাইরে এসে তাঁকে তাঁর মার কোলে 
তুলে দিলেন। 'তাঁন তক্ষযীণ একজন ধারী-জনপ্রঈর অন:সন্ধণনে তৎপর 
হয়ে গেলেন। 


সরাতে রসংলুল্লাহ, (সা) ১২৯ 


বনু সা'দ ইবনে বকরের হালিমা বিনতে আব যু-আয়বকে বলা 
হলো তাকেন্তনাদানের জন্যা। অ.ব্‌ যু আয়ব ছিলেন আবদ-ল্লাহ ইবনে 
আল-হাযরিস ইবনে গিজন ইবনে জাঁবর ইবনে ?ারজাম ইবনে নাসরা 
ইবনে ক:সাইয়া ইবনে নসর ইবনে সা'দ ইবনে বকর ইবনে হাওয়াঁষন 
ইবনে মানসুর ইবনে ইকরিমা ইবনে খাসাফা ইবনে কায়েস ইবনে আয়লান। 


রসলের (সা) দুদ্ধষ-ীপতা ছিলেন আল-হারিস ইবনে আবদহল উজ.জা 
ইবনে রফাআ ইবনে মাল্লান ইবনে নাপরা ইবনে কসঃইয়া ইবনে নসর 
ইবনে সা'দ ইবনে বকর ইবনে হাওয়াযিন। 


তাঁর দহদ্ধক-ভাই 'ছলেন আবদ:ল্লাহ ইবনে আল-হারিস। উনায়সা 
এবং হযায়ফ? ছিলেন তাঁর দুধ-বোন। হাযাপ়ফাকে আশ-শায়মা নামে 
ডাকা হতো। তার 'িজের লোকেরা তার ভাল নাম ব্যবহার করত না। 
এখ্রা ছিলেন হালিমা বিনতে আবদনলোহ ইবনে আল-হারসের সম্ভান। 
মাতাকে সাহাধষ্য করার জন্য আশ-শায়মা নবী (সা)-কে কোলে রাখতেন 
বলে জানা যায়। 


আল-হারস ইবনে হাঁতিব আল-জহমাহর মকেল জাহম ইবনে আবু 
জাহন আমাকে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আব তালিব 
অথবা অন্য একজন বস্তার বরাত 'দয়ে যে, নবী (সা)-এর ধারখ-জননখ 
হালিমা বলতেন, তান স্বামী এবং ছোট বাচ্চ। 'ীনয়ে নিজের দেশ 
থেকে তাঁর গোন্রের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে লালন করার মতো বাচ্চার 
অন7সন্ধানে বোরিয়োহিলেন। উদ্দেশ্য বাচ্চা পেলে তিনি তার ধান্রখ-মা? 
হবেন। দভ'ক্ষের বছর ছিল সেটা। তাদের সহায়-সম্বল কিছ; ছল ন।। 
কালচে রঙের তার নিজের একটা গাধায় চড়ে 'তাঁন যাাঁচ্ছলেন। সঙ্গে 
ছিল একটা বুড়ো মাদী-উট। এক ফেঁটি। দুধ ছিল নান্তনে তার। ক্ষুধাত 
শশুর কান্নায় সারারাত কারে? ঘুম হয় ন। তাঁর নিজের বুকে দুধ 
ছিল না, সকালে এক চুগুক দুধও 'দিতে পারে নি উট। 


৪) 


১৩০ সীরাতে রসুলুল্লাহ সা) 


আমরা আশা করাছলাম বৃঁিট হবে, ঠাণ্ডা হবে প্রকণীত। আম 
একটা গাধার পিঠে চড়ে যাঁচ্ছিলাম। এই গাধাঁটি খুব দুর্বল আর হাড়- 
'জরাঁজরে ছিল। ফলে সবকটার পেছনে পড়ে গোছিল। বাকধ সবকটার 
সঙ্গে সমান তালে চলতে পারাছল না বলে অন্যগুলোর অসবিধা হচ্ছিল । 
আমরা মক্কায় পেশছেই দুগ্ধ-পুতের সন্ধানে তৎপর হলাম রসুলবল্লাহ্‌কে 
€সা) গ্রহণ করার জনা সবাইকে অনুরোধ করা হলো। কন্তু যেই সবাই 
শুনল, তান ইয়াতীম, কেউ তাঁকে নিতে রাযী হলো না। কারণ সবাই 
শশুর মা-বাবার কাছ থেকে অথ” প্রাপ্তির আশায় ছিল ।, 


আমরা বললাম, “ইয়াতশম ! তাহলে তার মা আর দাদু ক করবে ?, 


তাকে এইজন্য আমরা কেউ ীনতে আগ্রহশী হলাম না। আমার সাথে 
বত মেয়েলোক এসেছিল সবাই একটা করে বাচ্চা পেয়ে গেল! পেলাম না 
শুধু আঁম। অতএব আমরা যাওয়?র জন্য তৈরশ হলাম। আমার স্বামীকে 
আম তখন বললম, “আল্লাহর কসম! সব বন্ধুর সঙ্গে আমও ফিরে 
যাবো, সবার বাচ্চা থাকবে, আমার থাকবে না, তা হয়না । আমার ভাল 
লাগছে না। আম বরং সেই ইয়াতীম বাচ্চাকেই নেবো ।” 

তান বললেন, “তাই করো তবে। হয়তো তার খাঁতিরেই আল্লাহ, 
আমাদের বরকত দেবেন ।” 


আম গিয়ে তাঁকে ীনয়ে এলাম । তাঁকে নলাম আর কাউকে পাই ?ন 
বলে। যেখানে মালপন্র রেখোছলাম ওখানে তাঁকে নিয়ে এলাম। তারপর 
যেই তাকে কোলে 'ানয়ে বুকে চেপে ধরলাম, সমস্ত বুক ভরে গেল দুধ 
এসে। বুক থেকে দুধ উপছে পড়ছিল আমার। পরম পারতৃপ্ত ভরে 
শৃতাঁন সেদুধ পান করলেন, ঠাণ্ডা হলেন। কেবল তান নব, তাঁর দুধ- 
ভাইও দুধ খেয়ে পেট ভরল। তারপর দহুজনেই ঘমালো। অথচ এর 
আগে আমার বাচ্চা একদম ঘুমোত না। আমার স্বামশ উঠে উটের কাছে 
গেলেন। অবাক কাণ্ড! তার বাঁট ভাত দুধ। দুধ দোহন করলেন 
স্বামণ। আমরা দুজনে পেট ভরে তার দুধ খেয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হলাম। 
রানে খুব ঘুম হলো আমাদের। 


সীরাতে রসংলল্লাহ- সো) ১৩১ 


সকালে স্বাগী বললেন, “তুমি জানো হালিমা, তুমি এক প্রিয় বন্ধু 
গ্রহণ করেছ 2” 


আম বললাম, “আলহামদুলিল্লাহ ! আমার তাই মনে হচ্ছে।” 

আমরা রওয়ানা হলাম। আম আমার গাধার উপর তাঁকে 'নয়ে চড়ে 
বসলাম। এতো বেগে দোড়াছল সে, অন্য গাধারা কছুতেই তার সঙ্গে 
তাল 'দয়ে কুলিয়ে উঠতে পারাঁছিল না। তখন আমার সঙ্গীরা বলল, 
“আরে, ক ব্যাপার ! থামো, আমাদের নয়ে যাও ! যেগাধা ?নয়ে রওয়ানা 
হয়োছলে তুমি, এটা সেই গাধাট? নয় 2” 


আম জবাব দলাম, “সেটাই তো।» 


তারা বলল, “ইয়া আল্লাহ এক তাজ্জব ব্যাপার। নশ্চয়ই আচানক 
কিছ একটা ঘটেছে ।” 


বনু সা'দের দেশে আমাদের বাড়তে এলাম আমরা । এত রশক্ষ7 উষর 
অনুবর দেশ আদম আর কোথাও দোঁখ ন। 


তান যতাঁদন ?ছলেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের উটগুুলো প্রচুর দুধ 
শদত। সেই দুধ দোহন করে আমরা পেট ভরে খেতাম। অথচ অন্যদের 
উট একফোঁটা দুধ দিত না। তাদের উটের বাঁটে তাঁরা কিছুই খুজে পেতো! 
না। আমাদের লোকজন তখন তাদের রাখালকে বলতো, “শক মশীকল 
তোমবা আব্‌ বুআয়বের মেয়ের রাখাল যেখানে যায় সেখান যাও না কেন 2 


ত1-ও তারা গিয়ে দেখেছেন। তাদের উটের পাল ফিরে এসেছে 
পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে। এক ফোঁটা দুধও তারা দিতে পারত না। 
অথচ আমার উটগুলোর দুধ ধরে রাখতে পারে না। দুই বছর যে 
এই দুধ আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছিল, সেকথা কোনদিন 
আমর? ভুলে থাকতান না। দুই বছর পর তাঁকে স্তন্যদান বন্ধ করলাম। 


[তাঁন বড় হচ্ছিলেন অন্য দশটা ছেলোর মতো নয়। একটহ 'বশেৰ 
ধরনের। দুই বছর বয়সে বেশ সংন্দর স্বাঙ্ছ্যের আধকারশ ছিলেন ?তাঁন। 


১৩২ সশরাতে রসহলঃল্লাহ, (সা) 


তাঁর দেহ গঠন সংন্দর ছিল। তাঁকে আমরা নিয়ে এলাম তাঁর মার কাছে। 
অথচ তাঁকে আমরা আমাদের কাছেই রাখতে চেয়োছলাম। কারণ তিনি 
আমাদের জন্য বরকত এনোছিলেন। 


আম তাঁর মাকে বললাম, “আম চাই হেলে বড় না হওয়া পথন্ত 
আমাদের সঙ্গে থাকুক মক্কায় তো অসুখ শবসহখ্র মহামারশ লেগেই 
আছে। ওকে এখানে রাখতে আমার ভহঃ় লাগে । ওকে আপনি আমাদের 
সঙ্গে নিয়ে যেতে দন।” 


আমরা জিদ ধরলাম । জিদ দেখে [তান রাষ হলেন। তাঁকে আমাদের 
সঙ্গে ফেরত যেতে 'দিলেন। 


আমরা দেশে ফিরে আসার কয়েকমাস পর। একাঁদন তানি আর 
তাঁর ভাই তাঁবুর পেছন দিকে মেষ চড়াঁচ্ছলেনা তশর ভাই দৌড়ে 
এল আমাদের কাছে। বলল, “দুজন লোক, সাদা কাপড় পরা আমার 
কুরায়শশ ভাইকে ধরেছে, ধরে মাটিতে ফেলে 'দয়েছে। মাটিতে ফেলে 
তার পেট-খুলে ফেলেছে এখন ওরা তার পেটের ভেতর 'কি যেন নাড়াচাড়া 
করছে।” 


আমরা ছুটে গেলাম সেখানে । দেখলাম, তিনি দাঁড়য়ে আছেন। 
চেহারা নল হয়ে আছে। তণশকে বাছে টেনে নিলাম, ক হয়েছে 
িজ্ঞেস করলাম। তান বললেন, “সাদা পোশাক পরা দুজন লোক 
আমাকে মাটিতে ফেলে আমার পেট খুলে ওখানে কি জান খংজেছে। 

তকে আমরা তপবুতে নিয়ে এলাম। 

তাঁর আব্বা আমাকে বললেন, “আমার কেমন জান ভয় হচ্ছে, 


ছেলে বোধ হয় কোন আঘাত পেয়েছে। কোন কহ হবার আগেই 
গকে 'নয়ে যাও, ওর পারবারের কাছে 'দিয়ে এসো। 


ওকে 'নয়ে আমরা ওর মার কাছে চলে গেলাম। তাঁর আম্মা জিজ্ঞেস 
করলেন, তাঁকে রাখার জন্য এতো শখ ছিল আমাদের, তাঁর ভাল-মন্দের 


লশরাতে রসলংল্লাহ সো) ১৩৩ 


জন্য এতো উদ্বিগ্ন ছিলাম আমরা, সেই জন্যই তো তখন নিয়ে গেলমে। 
তাহলে এখন কেন 'ফাঁরয়ে আনলাম । 


আঁম তাঁকে বললাম, “আল্লাহ আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। 
আম আমার কতব্য করোছ। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে তাঁর 
অসুখ হতে পারে। ক্যমজেই আপনার ইচ্ছামতো তাঁকে আপনার কাছেই 
নয়ে এলাম ।” 


তান বারবার খংটয়ে খংঁটয়ে আমাকে জেরা করতে লাগলেন ক 
হয়োছল। িকছদতেই আমাকে শাস্তিতে থাকতে দিচ্ছিলেন না। শেষ 
পর্যন্ত আম তাঁকে সব বহল ফেললাম। তান 'ীজজ্ঞেস করলেন, তাঁকে 
কোন জনে আছর করেছে বলে আমার মনে হয় 'িনা। আম বললাম, 
হয়। তিন বললেন, কোন শীজনের তার ছেলের ছু করার ক্ষমতা 
নেই। করণ তাঁর সামনে আছে এক 'বপুল সম্ভাবনা । তখন তিনি 
বললেন, পেটে থাকার সময় কেমন করে তাঁর শরশর থেকে একটা 
আলে 'নগত হতো, সেই আলোতে তান 'বভাীসত বোসরার প্রাসাদ 
দেখতে পেতেন। বললেন, তাঁর জন্মের সময় তার কেন কম্ট হয়াঁন। 
এরকম সচরাচর হয় না। জন্মের সময় ছেলে নিচে মাটিতে দুই হাত রেখে 
উপরে আকাশের "দিকে তাঁকয়োছিল। 


তান বললেন, ঠক আছে, তাহলে রেখেই যান ওকে । আপাঁন 
শাভ্ততে থাকুন ।+ 


সউর ইবন ইয়়াজদ আমার কাছে আর এক বিবরণ দিয়েছেন ॥ তান 
এটা পেয়েছেন এক জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে। সেজ্ঞানী লোক সম্ভবত 
খালিদ ইবন মারদান আল-কালাই। তান বলেছেন, নবণ (সা)-এর 
সঙ্গীরা তাঁকে ধরোছিলেন নিজের সম্বন্ধে কছু বলতে । তান তখন 
বলোঁছলেন £ *আমার 'ীপতা ইবরাহীম যে দিানসের জন্য প্রার্থনা করে- 
ছিলেন (তাবাঁরর মতে £ আমার ভাই ), যীশু যে সুসংবাদের কথা 
বলোছলেন, আঁম সে-ই। আম যখন আম্মার পেটে তখন আম্মার শরর 


১৩৪, সরাতে রসহলুলাহ সা) 


থেকে এক আলো বেরোত। সেই আলোতে তিন 'ীসাঁরয়ার প্রাসাদ দেখতে 
পেতেন। বনু সাদ ইবনে বাকর-এর লোকজনের সঙ্গে আ'ম স্তন্যপান 
করে বড় হই। একাদন আমার দুধ-ভাইয়ের সঙ্গে আম তাঁবূর পেছনে 
মেষ চড়াচ্ছিলাম। তখন সাদা পোশাক-পরা দুজন লোক আমার কাছে 
এলেন। তাদের সঙ্গে ছিল এক তৃষারভাত সোনার পান্র। তারা আগ্যকে 
ধরে আমার পেট খুলে ফেললেন। পেট থেকে হৃতীপন্ড বের করে তা ভেঙ্গে 
ফেললেন। ভাঙ্গা কলিজা থেকে কালো একটি বন্দু বের করে তা ফেলে 
দিলেন। তারপর তারা সেই তুষার দিয়ে আমার হৃতীপন্ড আর পেট ধুয়ে 
দলেন। ধুয়ে পাঁরছ্কার করলেন। তারপর তাদের একজন বললেন, একে 
এদের আরো দশজনের বিপরীতে ওজন কর। ওরা ওজন করল । দেখা গল 
আমার ওজন বেশী । এরপর তারা আমাকে অন্য একশজনের াবপরঞতে 
ওজন করলেন, তারপর এক হাজার জনের ঈবপরশতে ওজন করলেন। এক 
হাজার জনের চেয়েও আমার ওজন বেশশ হল। 'তাঁন বললেন, “ওকে 
একা থাকতে 'দিন। আল্লাহ্‌র নামে বলছি, তাকে তার সমস্ত লোকজনের 
বপরণশতে ওজন করলেও তার ওজন বেশণ হবে ।» 


আল্লাহ্‌র রসহল প্রায়ই বলতেন, এমন কোন নবশ নেই, যান মেষ চরান 
[ন। সকলে প্রশ্ন করত, “তাহলে আপাঁনও ক আল্লাহ-র নব 2" 


তান বলতেন, “জ হ্যা ।, 


আল্লাহ্‌র নবখ সো) তাঁর সঙ্গীদের বলতেন, “তামাদের মধ্যে আম 
সবচেয়ে ভাল আরব? আম করায়শ বংশের মান্ষ। আম স্তন্যপান 
করেছি বন সাণ্দ ইবনে বাকরদের সঙ্গে । 


কেউ কেউ অন্য একটা কথা বলেন। এর সত্যামথ্যা আল্লাহ্‌ জানেন ॥ 
বলেন, তাঁর ধান্রশমাতা যখন তাঁকে মন্ধায় তাঁর নজের লোকের কাছ 'নয়ে 
এলেন তখন তিনি ভখড়ের মধ্যে তার কাছ থেকে হারিয়ে 'গয়োছিলেন। 
অনেক খোঁজাখখীজ ফরলেন হাধলমা, "শক্ত কোথাও তাঁকে পেলেন ন্য। 
তখন তান গেলেন আবদুল ম.ত্তালিবের কাছে। 


সীরাতে রসলহল্লাহ্‌ (সা) ১৩৫ 


বললেন, “আজকে রাতে আঁম মহাম্মদকে 'নয়ে এসোৌছলাম। মক্কার 
উত্তরাঁদকে আম ছিলাম। তখন কোথায় যেসে চলে গেল, তাঁকে খধজে 
পাচ্ছ না।, 


আবদুল মুত্তাঁলব গেলেন কা'বাঘরে। প্রার্থনা করলেন তাঁকে ফিরিয়ে 
দেওয়ার জন্য। 


তারা জোর 'দয়ে বলেন, ওয়ারাকা ইবন নওফেল ইবন ন্বাসাদ এবং অন্য 
একজন কুরায়শ তাঁকে পেয়ে আবদুল মনুত্তাঁলবের কাছে 'ানয়ে এলেন। 
বললেন, 'আমরা আপনার এই ছেলেকে মক্কার উত্তর 'দকে পেয়েছি।, 


আবদুল মভ্তাঁলব তাকে কাঁধে নিলেন, সেই অবস্থায় তাওয়াফ করলেন 
কা'বাঘর, আল্লাহর হেফাজতে তাঁকে দেওয়ার কথা বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে 
তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর পাণঠয়ে দিলেন মা আমনার কাছে। 


একজন জ্ঞানশ লোক আমাকে বলেছেন, তাঁকে তাঁর আম্মার কাছে 'ফাঁরয়ে 
দেওয়ার যে কারণ ধাব্রঈ-মা তাঁর আম্মাকে বলোঁছলেন, সেটা ছাড়া তাঁকে 
ফেরত দেওয়ার আরো কারণ ছিল। কিছুসংখ্যক আ'ঁবাঁসনীয় খস্টান 
তাঁকে শ্তন্যত্যাগ করার পর মক্কা থেকে ফিরিয়ে আনার পর তাঁকে দেখেন। 
তাঁরা তাঁর দিকে তাকয়ে রইলেন । তাঁর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন । 
তাঁকে খুব গভখর মনো?নবেশ সহকারে 'নরঈক্ষণ করলেন। তারপর ধাত্রী 
মাকে বললেন, “এই ছেলেকে আমাদের দেশে আমাদের রাজার কাছে 'নয়ে 
যেতে ঙ্দন। এ*র এক মহান ভাঁবধ্যৎ আছে। এর সম্বন্ধে আমরা সব জাঁন। 


যন আমাকে এসব কথা বলেছেন, তান আরো বলেছেন, ধানশমা 
?কছুতেই তাঁকে তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে পারাছলেন না। 
আমিন] মার গেলেন, রসুল (সা) দাছর সঙ্গে 


শ্বাস করতে লাগলেন 


রুসুল (সা) মা আঁমনা বিনতে ওয়াহাব ও দাদ আবদুল মত্তাঁলবের 
সঙ্গে আবদ-ল্লাহ্‌র তত্বাবধানে বড় হতে লাগলেন। সঃন্দর স্বাস্থ্যবান 


১৩৬ সীরাতে রসলল্লোহ (সা) 


চারাগাছের মতো আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাঁকে সম্মান দেখানোর ইচ্ছার সহযোগে । 
তিনি যখন ছয় বছরের তখন ইন্তেকাল করলেন আম্ম! আমিনা । 


আবদহল্লাহ, ইবন আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাজম 
অমাকে বলেছেন যে, রসলের (সো) যখন ছয় বছর বয়স তখন তাঁর আম্মা 
তাঁকে সঙ্গে করে তাঁর মাতুল বানু আদ ইবন আন-নাজরের বাঁড় থেকে 
মন্ধা' িরাছলেন। পথে মক্কা এবং মদশনার মাঝখানে আবওয়া-তে আম্মা 
আঁমনা দেহত্যাগ করেন। এখন নবী (সা) রইলেন দাদুর কাছে। সবাই 
মিলে দাদুর জন্য কাণবার ছায়াতলে তাঁর জন্য একটা শবছানার বন্দোষস্ত 
করে দিলেন। তাঁর ছেলেরা সেই বিছানার চারধারে বসতেন । শ্রদ্ধা প্রদর্শনের 
খাতিরে কেউ সে বিছানায় বসতেন না। বালক রসূল (সো) আসতেন। 
এসে সেই বিছানায় বসতেন। তাঁর চাচারা তাঁকে গনষেধ করতেন এবং 
তাঁড়য়ে দিতেন ওখান থেকে । আবদুল মুত্তালিব এটা লক্ষ্য করলেন। 
গতাঁন বললেন, “আমার ছেলের পেছনে তোমরা লাগবে না। আল্লাহর 'দাঁব্য ! 
তার ভাবষ্যৎ কাট ।, 


[তিনি রসৃলকে সো) নিজে ীনয়ে বিছানায় বসাতেন* তাঁর 'পঠে হাত 
বুলিয়ে আদর করতেন। দাদুর এই আদর খুব পছন্দ ছিল তাঁর। 


আবছুল মুতালিবেত্ মৃত্যু, তার উপর শোকগাথা 


রসল (সো)-এর বয়স তখন আট বছর। “হাতঈর বছরের আট বছর 
পর। তাঁর দাদ সংমারের মায়া কাটালেন। এই তাঁরখ আমাকে 
শদয়েছেন আল-আব্বাস ইবনে আবদ-ল্লাহ. ইবনে মাবাদ ইবনে আল- 
আব্বাস। আল- আব্বাস এটা জেনোছিলেন তাঁর পাঁরবারের একজনের কাছ 
থেকে। 


মুহাম্মদ ইবনে সাদ ইবনে আল-মুসাহইীয়র আমাকে বলেছেন বে, 
আবদুল মূুত্তাঙ্সিব যখন বুঝতে পারলেন মৃত্যু সাল্সকটে, তখন তান 
তণর ছয় কন্যাকে ডেকে পাঠালেন। ছয় কন্যা হলেন সাফয়॥, বাররা, 


সশরাতে রসুলুল্লাহ: সো) ১৩৭ 


আঁতকা, উম্মে হাঁকম আল-বায়দা, উমায়মা এবং আরওয়া। তাঁদের তান 
বললেন, 'আমাকে নিয়ে তোমরা শোকগাঁথা রচনা করে?। আমার মৃত্যুর পর 
তোমরা কেক বলবে, আম তা শহনে যেতে চাই।' 


ঠপতার মত্যুতে শোক করে সাফয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব বল- 
লেন ঃ 


মেয়েদের কান্নার শব্দে আম ঘুমাতে পাঁর নন, 

জীবনের পথের শেষ প্রান্তে ষেজন তার শোকে বিলাপ তা:দর, 
অশ্রৎ ঝরছে 

আমার গাল বেয়ে মুক্তোর মতো 

এক মহৎ লোকের জন্য, কোন অসহায় দুবলের জন্য নয় 

তাঁর পুণা প্রকাঁশত সকলের কাছে। 

মুক্ত হস্ত শায়বা, মেধাবী তুমি, 

ভাল মানুষ তোমার ?পতা, আধকারণ সব গুণের, 

ঘরেতে বিশ্বস্ত, নন হাীনবল, 

দাঁড়য়েছেন ধজহ আত্ম-নভরু। 

শীক্তমান, ভ্রাস-সণ্টারন, বিশাল, 

সবাই মানে তাকে, সব মুখে প্রশংসা তার 

বড় বংশের মানুষ তান, হাসিমুখ, প:ণ্যবান 

উটের যখন দুধ থাকে না তখন তান 1ছলেন বঙ্টর মতো কর*.ণাময 
বড় মহৎ ছিলেন দাদু তার, কলঙ্কের কোন চহাবহীন, 
দাস ?কংবা মুক্ত সকলের উপরে ছল তার স্থান, 

বড় নম্র, মহৎ বংশের সন্তান তান, 

সে বংশের সবাই ছিলেন উদার-মন, সংহের মতো বলবান 
প্রাচশন গৌরব দয়ে মানুষ অমর হতে পারতো যাঁদ, 

(হায়, অমরত্ব প্রাপ্তব্য নয়।) 

তাহলে তিনি তাঁর শেষ রাণীর অনন্তকাল ধরে রাখতেন 

তাঁর অনন্য অতীত গৌরব আর প্রাচশন আভিজাত্যের বদোৌলতে। 


১৩৮ সীরাতে রসলঃল্লাহ (সা), 


তাঁর কন্যা বাররা বলেন £ 


হে চক্ষু দরাজ হও, ধারণ কর মু্ক্তোর মতো অশ্রু 
সেই দরাজ মানুষের জন্য, কোনাঁদন কোন ভখারণ ?িনরাশ হয়াঁন 
যার কাছে। 
এক মহান জাতর মানব তান, যে জাতি কর্মে সফল, 
আনান্দত চেহারার জন তান, আঁতশয় আভজাত। 
শায়বা, প্রশংসাহ, মহাৎ 
গোৌরবমাঁণ্ডত- বলবান, খ্যাতিমান 
নম্রকোমল, শতদ:ঃখে সিদ্ধান্তে অটল 
বিশাল উদার মুক্ততস্ত দানে 
কাত্ততে সব মানুষের সেরা মানুষ, 
আপন মাহমা নিয়ে ভাস্বর এক চাঁদ যেন। 
মৃত্যু তাকে টেনে নল, ছাড়ল না 
পারবত“ন, সৌভাগ্য এবং 'নয়ীত তাকে নিয়ে গেল। 
তাঁর কন্যা আতকা বলেন ঃ 
অবাঁরত হও হে নয়ন, কৃপণ হয়ো না 
তোমার অশ্র* নয়ে, অন্যসব ঘুমায় যখন 
কাঁদে; যত পারো, হে চক্ষু, তোমার অশ্রু» দিয়ে, 
কাঁদো আর ম:খে আঘাত করো । 
কাঁদো হে নয়ন দীর্ঘ সময়, অবাধে এবং 
তার জনা ষে ছিল না কোন বিশরগ্রস্ত বলহণীন, 


যে ছিল কঠিন বলবান, প্রয়োজনে উদার-হদয়, 
উদ্দেশ্যে মহৎ, বশ্বস্ত ওয়াদায়। 


প্রশংসনখশয় শায়বা, সফল সমস্ত কাজে 
দনভরযোগ্য এবং আবচাঁলত, 
বৃদ্ধে সে তীক্ষ তলোয়ার, 


বুদ্ধে সে নিপাত করে দুশমন, 
সহজ স্বভাব, মনক্তহস্তে, 


সরাতে রসুলুল্লাহ, (সা) ১৩৯, 


রাজভক্ত, সুদেহী, 'ীবশ-দ্ধ, ভাল। 
তার ঘর উচ্চ সম্মানে সগগে” স্থাপিত, 
সে মাহমা স্পশ” করে এমন আর কারে? সাধ্য নেই। 


কন্যা উদ্মে হাকিম আল-বায়দা বলেন £ 


অশ্রু লহকিয়ো না হে নয়ন, কাঁদো অঝোরে, 
কাঁদে উদার বশালের জন্য, 
মনাত কার তোমাকে চক্ষু, অশ্র“র 
আনবার ধারায় সহায় হও আমার । 
কাঁদো সবোত্তিম মানুষের জন্য, চিরকাল 

যে পশুর পিঠে চড়েছে 
তোমার পপ্রয় পতা, 'মাঁষ্ট পাঁনর উৎস 'যাঁন। 
পুণ্যবান বিশাল-হদয় শায়বা, 
মুক্ত মন প্রকতি তার, প্রশংসত দানের জন্য 
পুত্র-কন্যার প্রাতি অবারিত স্নেহ, সদন, 
খরার বছরে বাঁষ্টর মতো ব্যাঞ্ছত। 
বশাশিনক্ষেপে সিংহ তিনি 
তার সব রমণধীকল গর্বভরে দেখে তাকে। 
1কনানার সদরি তান, সকলের আশার স্থল 
দঁ্দন ধখন 'বপদ য়ে আসে 
যুদ্ধে তান পরম আগ্রয় 
পরম সহায় বপদে আর [বপষয়ে। 
তার জন্য কাঁদো, শোক থামাবে না, 
যতাঁদন দেহে প্রাণ থাকে, ততাঁদন তোমার রমণখদ্র 

তার জন্য কাঁদতে বুল। 
তাঁর কন্যা উমায়মা বলেন £ 


হায়, চলে গেল তার মানুষের রাখাল, 'বরাট-হৃদয়, 
হাজীদের বান পান দয়েছেন, আমাদের সহনামের রক্ষক, 


৯৪০ সীরাতে রসুললল্লাহ (সা) 


তাঁবুতে তার ডেকে এনেছেন তাবৎ মুসাফির 
আকাশ যখন 'মতালশ করোন ₹্ন্টর সঙ্গে। 
কোন মানুষের যত মহত্তম দেল হতে পারে, সব 
ছিল তোমার 

তোমার যশের খ্যাত বাঁদ্ধ থামেোন কো কোনাদন, হে শায়বা ! 
দানবীর আবুল হা'রস ঘর ছেড়ে চলে গেছেন, 
দরে যেয়ো নাঃ কারণ সমস্ত জীবন্ত বস্তু দরেই যাবে চলে। 
আ'ম তাঁর জন্য কাঁদব, যতাঁদন বাঁচি তার বেদনা বহন করব। 
তার স্মাঁত আমার বেদনার যোগ্য। 
সমস্ত মানহষের প্রভু তোমার কবরে বৃ্ট ঝরাক, 

এই অ'মার প্রাথনয! 
গতাঁন কবরের ভেতর শায়ত থাকবেন, তবু আম 


কাঁদব তার জন্য। 
তিন গছলেন তার সব মানুষের গর 


প্রশংসার কাজের জন্য তন প্রশংসা পেয়েছেন ॥ 


তাঁর কন্যা আরওয়া বলেন £ 


কে*'দেছে আমার চোখ, ভাল করে তচেদেছে সে 
আমার সংন্দর স্নেহশ্ীল ীপতার জন্য, 
মন্কার মধুর স্বভাব মানুষাঁটর জনয, 
মননে মহৎ, লক্ষ্যে উন্নত, 

পণ্যে পূর্ব দানধশীর শায়বা; 

তোমার পিতার কোন সমকক্ষ নেই, 
দীর্ঘ হাত, স:ক্দর দর্ঘকায় দেহ 

তার কপালে শবচ্ছারত আভা, 

সর কোমর সুদশ'ন, পহণ্য প্রাণ 

তার ছল গৌরব» মযদী আর মান, 
অন্যায়ে প্রাতবাদমখর, হাঁসমহুখ, সক্ষম, 


সীরাতে রসলুল্লাহ সো) ৯১৪১, 


লুকানো যেতো না তার পূর্পুর*ষের নম, 
মালকদের আশ্রয় স্থান, িহরের ঝণগা, 

বচারের বেলা তার কথা রায় হতো । 

তান ছিলেন বশীর, উদার [িবশাল, 

রক্তদানের সময় দারণণ সাহসশ তান, 

সশস্ত মানুষ মৃত্যুকে করতো ভয়, 

প্রায় সব মানুষের প্রাণ কাঁপতো বাতাসে, 

উজ্জ্বল ঝকঝকে তরবাঁর হাতে তান এাঁগয়ে যেতেন, 
ধ.বতাযরা তান সমস্ত চোখের । 


মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে অশল-মুসাইয়ির আমাকে বলেছেন যে, 
আবদুল মুত্তালিব হীঙ্গত দ্বারা প্রকাশ করোছলেন* তান খহশশ 
হয়েছেন। কারণ 'িতিন তখন কথা বলতে পারতেন না। 


বনু আদই ইবনে কা'ব ইবনে লুআই-র ভাই হুষায়ফা ইবনে গাঁনম 
এবং কসাই ও তার পুত্রদের স্থান করায়শদের অনেক উপরে ছিল 
বলে উল্লেখ করোছিলেন। কারণ, মক্কায় তাঁকে একবার ৪০০০ দদির- 
হামের দেনার দায়ে আটকে রাখা হয়োছল। আবু লাহাব আবদু 
উত্জা ইবনে আবদুল মহত্তাঁলব ওঁদক 'ীদয়ে যাচ্ছিলেন । তিন সব 
টাকা প্রঙ্গান করে তাঁকে (হষায়ফাকে) মুক্ত করে এনেশছলেন। হযায়ফ। 
বলেন £ 


হে চোখ, অঝোর ধারায় অশ্রৎ« ঝরতে দাও বুকের উপর 'দয়ে 

ক্লাম্ত হয়ো না, তুম ধুয়ে যাবে বৃ্টিধারায়, 

অকৃপণ ঢালো অশ্র* তোনার প্রাত ভোরে, 

ঘনয়ত িন্কাত দেয়াঁন যাকে, তার জন্য কাঁদো। 

যতাঁদন প্রাণ আছে দেহে অশ্র-র বন্য? বইয়ে দাও 

তার উপর কুরায়শদের ষে বিনগ্র বীর গোপন করে রাখতো 
সব তার মহৎ কাজ 

আপন মধাদার ৩1ন দিলেন শাক্তমান ঈষমিয় রক্ষক। 


৯১৪২ সীরাতে রস£লুল্লাহ (সা) 


সুদর্শন ঠুনকো নয়, নয় অসাড় দশ্ভের মানুষ 

[ছলেন প্রখ্যাত যুবরাজ [তিন স্নেহশশল উদার হৃদয় 

খরায় আর দুভিক্ষে লুআইর বসন্তের বৃষ্টর মতো! 

মাদের সুন্দরতম পত্র 

কমে” প্রকীতিতে আর জাতিতে মহৎ 

মুলে, শাখায় আর প্রাচনত্বে সবেত্তিম। 

সুনাম আর সহবংশে সবচেয়ে খ্যাতিমান 

গোরব দর্লাধমণ আর দুরদাশতায় প্রথম সাঁরর মানুষ 

এবং পণ্যে ধখন দাীভণক্ষের দিন করাল ছায়া ছড়ায়। 

প্রশংসার মানুষ শায়বার জন্য কাঁদো, তার মহখ 

আলোকিত করত কৃষ্ণতম রান, পণ” চাঁদের মতো, 

হাজধদের [তিনি পান খাওয়াতেন, পতুত্র তাঁর পর*শট বানাতেন 

আর 'ফহার প্রভু আবদদ মানাফ 

উন্মোচিত করেছিল পাঁবত্র ঘরের পাশে যমযন 

তার হাতে পানি 1নয়ন্তরণ, সে ছিল যে কোন মানুষের 
মহত্তর গর্ব 

দুঃখের শিকলে বন্দী সব মানুষকে কাঁদতে দাও তার জন; 

তার জন্য আর কুসাই-র পরিবারের ধনন দাঁরদ্র সবার জন্য।॥ 

ছেলেবৃড়ো সব পদুত্র তার মহাশয় বটে 

শ্যৈনের ডিম থেকে ফোটা যেন 

কুসাই প্রাতহত করোছিল সব ৰনানদের 

সম্পদে ধীববাদে পাহারা দিয়েছেন কাবার মাঁন্দর। 

[নয়ত তাকে কেড়ে নিয়ে গেছে যাঁদও 

তাঁর ছিল সফল কমে” সমদ্ধ জীবন, 

তন পেছনে গেছেন রেখে সঃসাঁজ্জিত লোক 

আক্রমণে দুঃসাহসশ আবকল বশরিই মতো । 

আব উতবা আমাকে দান করেছেন 

শুদ্ধতম সাদ? শ্বেত-রক্ত উট. 


সরাতে রস)লল্লাহ, সো) ১৪৩ 


হামধা ছিলেন আলো দিতে উদ্মুথ বিকশিত পৃণণচাঁদ 
পৃত পাব, বেঈমানি থেকে মহক্ত। 
আর আবদহ মানাফ গারয়ান, আপন ইষ.ষত রক্ষায় পারঙ্গম 
স্বজনের প্রাত দয়াল, ভদ্র আত্মণয়ের প্রাতি। 
তারা সব মানুষের সেরা মানুষ 
তাদের বাচ্চারা রাজপনুত্রের মতো অক্ষয়, অমর। 
তাদের বংশের কারো সঙ্গে দেখা হলে 
দেখবেন, তার? তদের পৃর্প2র*ষেরই অনহগামনী। 
সব দেশ তার] পর্ণ করেছেন খ্যাতাদয়ে, মাহম।? দিয়ে 
যখন চতুর্দকে ছল প্রাতিদ্বাহ্্রতা আর মহৎ কম”। 
তাদের আছে খ্যাঁতমান নম তিষ, প্রাসাদ 
তাদের দাদু আবদহ মানাফ ছিলেন তাদের সৌভাগ্যের সংস্কারক, 
ধনজের মেয়েকে বয়ে দিলে আউফের সঙ্গে, আমাদের 
শর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, যখন ফিহর 
আমাদের সঙ্গে বশ্বাঘাতকতা করেছিল: 
তার আশ্রয়ে আমরা পথ পার হয়েছি উণ্চু নিচু 
এমাঁন করে আমাদের উট সমহদ্র স্পশ” করেছে। 
ণকছু ছিল তাদের শহুরে, কিছু বা যাযাবর 
বান আমরের শেখ ১ ছাড়া আর কেউ ছিল না তখন, 
অনেক বাঁড় নিমণণ করেছে তারা, খনন করেছে অনেক কপ 
সে কৃপ সমৃত্রের মতো পান দিতো সদাই 
সে পাঁন ছিল হাজীদের জন্য, সবার জন্য 
কুরবানীর পরদন তারা ছুটে গেছে ওখানে, 
গতনাদন ওখানে থাকতো তাদের উট, 
হিজরা আর পব্তের মাঝখানে । 
পুরনো দিনে প্রাচ্য ছিল আমাদের, 


৯, হাঁশমের পৃত্রদের কথা বলা হয়েছে এখানে। 


১৪৪ সরাতে রসলহল্লাহ- সো) 


খুম অথবা আল-হাফর থেকে পান পেতাম আমরা । 
যে অন্যায়ের শোধ নেওয়া হয়ে গেছে তাকে 
ভুলে যেতো তারা৷ 
বাজে অপবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতো নধ তারা, 
সমস্ত মিত্কে জড়ো করত তারা 
বান? বকরের অত্যানর থেকে রক্ষা করত। 
হে খারিজা১, আম মরে গেলেও, তাদের প্রাঁত শোকাঁরয়া জানাবে 
কৃতজ্ঞ থাকবে কবরে প্রবেশের প্র মৃহত পয্ত, 
আর ইবনে লবনার দয়ার কথা ভুলবে না, 
সে দয়া তোমার কৃতজ্ঞতার যোগ্য ॥ 
তুমি ইবনে লুবনা, তুম তে কুসাই-বই বংশধর, 
হসেব করলেই তা জানবে, 
কসাই, যেখানে মানুষের সর্বোচ্চ আশা পারপৃণ” হয়েছিল, 
ানজে তুম গৌরবের উচ্চতম শখায় উত্তরণ বলে 
তার সঙ্গে নিজকে যুক্ত করেছে খোৌঁধষের 'শিকড়ে। 
দানে তোমার সমস্ত লোককে আতকম করে» বালক হসেবে 
তম সব হদয়বান নেতাকে হার মানয়েছিলে? 
তোমার মা গনশ্চয়ই খুজাআ-র খাঁটি মুক্তো হবেন 
যাঁদ কোনাদন আভজ্ঞ বংশবেত্তা বংশ তালকা তৈরশ করেন। 
তারা দেখবেন, শেবার বীর পারবারে তার জন্ম, আসলেও তাই। 
ওজ্জহল্যের চূড়ান্তে ছিল তার মহান বংশ ! 


আব শাঁমর ছিলেন সেই বংশের, ছিলেন আমর বিন মালিক, 
দিলেন যু জাদান আর আবুল জাবর এবং 

আসাদ, যান সবাইকে নেতৃত্ব 'দিয়োছিলেন বশ বছর, 

গনয়ে এসোঁছিলেন অনেক 'বজয়ের মাল্য। 


আবদুল মুত্তালিব ও আবদ মানাফের পদের জন্য শোক করতে 
1গয়ে খুজাঁয় মাতর-্দ ইবনে কা'ব বলেছেন £ 


১. খারজা ইবনে হবায়ফা। 


সশরাতে রসলমল্লাহ সো) ১৪ 


নয়ত পথ বদল-করা হে পথিক, 
তম আবদ মানাফের বাঁড়র কথা জিজ্ঞেস করোনি কেন কাউকে ? 
হায় আল্লাহ্‌. তাদের বাড়তে যাঁদ তুম থাকতে 
আপদ অথবা বাজে বিবাহের হাত থেকে তারাই তোমাকে বাঁচাতো। 
তাঁদের এশ্বর্য মিশে থাকে দাঁরদ্রের মধ্যে, 
তরাং তাদের দাঁরদ্র থাকে তাদের বিত্তবান হয়ে । 
দুপ্দনেও দানশীল ছিল তাঁরা, 
তারা ক:রায়শদের কারাভাঁর সাথে চলে, 
ঝড়ের '্দনে মানুষকে আহার দেয় তারা 
সমুদ্রে সূ ডুবে যাওয়া ইস্তক। 
তদীম যখন 1বলটন হয়ে গেছো হে মহান কমের মানুষ, 
কোনাদন কোন রমণৰ তোমার মতন অমন গলার হার পরেনি আর৯ 
সেই সহদয়ে তোমার পিতা ছাড়া, 
তার মেহমানদের 'পতা আবদ,ল ম:ত্তীলব ছাড়া । 


আবদুল মুত্তাঁলবের ম:তহ়ার পর তাঁর কাঁনম্ঠ পুত্র আল-আব্বাস যম- 
যম এবং হাজশদের পান সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রব- 
ত্নের সময়েও এই দায়ত্ব তাঁর হাতেই 'ছিল। রসল/ল্লাহ (সা) তাঁর 
এই আধকার কায়েম করে দেন। এই কতব্য এখন পর্যন্ত আল-আব্বাসের 
বংশধরদের হাতেই রয়েছে। 


আবু. তালিব নবী সো)-একব্র অভিভাবক হাল্পন 


আবদুল মুত্তালবের মৃত্যুর পর রসূল (সা) চাচা আব: তাালবের 
সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। কারণ (তাঁরা দাবি করেন), আব্দুল মহত্তাঁলব 
নাক তাকেই তাঁর দায়ত্ব গ্রহণ করার নদেশ গদয়োছিলেন রসল (সা) 
এর 'পতা আবদুল্লাহ্‌ এবং আব তালিব একই মায়ের গভণ্জাত ভাই 
১. অথণং অমন সন্তান কোন রমণী জন্ন দেয় ?ন আর। 


১০-- 


১৪৬ সীরাতে রসলকললাহ (সা) 


ণছলেন বলে। তাঁদের আম্মা ছিলেন ফাতিমা বনতে আমর ইবনে আবদ, 
ইবনে ইমরান ইবনে মাখজুম। দাদ'র মৃত্যুর পর আব তাশলব তাঁর 
দেখাশোন? করতেন। তিনি তাঁর পারুবারের একজন হয়ে িয়োছলেন। 


ইয়াহয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আল-জহবারর আমাকে 
বলেছেন যে, ভার আব্বা তাঁকে বলোছলেন যে, 'িহ্‌ব নামে 
তখন একজন ভাবধাং-দরষ্টট ছিলেন। যখনই তান মক্কায় আসতেন 
বুরায়শরা তাঁদের ছোট ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাছে যেতো তাদের ভাগ্য 
গণনা করে দেওয়ার জন্য। বালক রসল (সা)-কে আবু তালিব অন্যান্য 
ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মাকে 'িনষে এসোছিলেন। ভাঁবধ্যৎ-দুষ্টা তাঁকে দেখলেন 
বালকের মধ্যে কি যেন একটা তার দৃন্টি আকধণণ করল । তান অন্য- 
মনস্ক হয়ে গেলেন। একট? সামলে 'নয়ে তান চৎকার করে উঠলেন, 
“ওই ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসন ॥, 


৬ বিষ্যৎ-দ্রষ্টার ম্ধে) আগ্রহের আঁধক্য দেখে াবচালিত হলেন আবু 
তালব। তান তা.ক আড়াল করে রাখলেন। ভাবষ্যৎ-দ্র-টা বলতে 
লাগলেন, “এটা কষ রকম ব্যবহার ॥। ব্লাহ, ওই যে ছেলেটাকে এক্ষান 
আস দেখলাম, ওকে আমার কাছে ডেকে নিঘ্নে মাসুন। আম ওর মধ্যে এক 
দবরাট ডাঁ যা দেত পাঁচ্ছি।। 


কিন্তু আব তাশলব €₹খান থেকে চলে গেলেন। 


ব্াহিব্রংব গল্প 


আব তালিব চ্থির করলেন, বাঁণজ্যের কাফেলা নিয়ে তানি সাঁরয়। 
যাবেন। সমস্ত প্রস্তুত শেঘ হলো। তখন বালক রসুল সো) তাঁকে 
আঁকড়ে ধরে রইলেন, 'িকছহতেই তাঁকে ছাড়বেন না। বায়না ধরলেন, 
শতখনও যাবেন তাঁর সঙ্গে। আব তালিবের তথন মায়া লাগল। বললেন, 
ণঠক আছে, তাঁকে তানি সঙ্গে মেবেন। িল্তু সতক“ থাকতে হবে যেন 
গকছুতেই দুজনের ছাড়াছাঁড় না হয় কখনো । 


সীরাতে রসলল্লোহ, (সা) ১৪৭ 


কারাভাঁ পেশছল সায়ার বোসরব-তে। বোসরায় একাঁট নিভ,ত ঘরে 
থাকতেন বাহরা নামে এক সাধ;। খৃষ্টানদের সদ্বন্ধে অনেক জানাশ;না 
ছল তাঁর। ওই 'ানভৃত কক্ষে সব সময় কোন-না-কোন একজন সাধু 
থাকতেন। ওই ঘরে ছিল একা গ্রন্হ। তাঁরা দাঁব করেন, তান সেই 
গ্রচ্ছ পাঠ করে করে অনেক জ্ঞান আয়ত্ত করতেন। বংশানতুকমে এই গ্রন্ছ 
সাধু থেকে সাধুর হাতে যেতো। অতঈতে আবূ তাঁলবদের কাফেলা 
বহুবার যাতায়াত করেছে এই পথে। কন্তু কোনাঁদন সাধু তাদের সাথে 
কোন কথা বলেন নি। কথ। বলা দূরের কথা, মুখ তুলে তাদের তাকয়ে 
পযন্ত দেখেন নি। 'কন্তু এবার তাঁরা যখন থামলেন ওখানে, সাধু বিরাট 
এক ভোজের আয়োজন করলেন। এর কারণ গহসেবে দাব করা হয় 
যে,িভৃত কক্ষে বসে সাধু িকছহ একটা দেখাছলেন। তাঁরা দ।ণব 
করেন, কারাভাঁ যখন এাঁগয়ে আসাছিল, তখন ঘরে বসেই সাধু রসৃল 
(সা)-কে দেখতে পেয়োছলেন। দেখতে পেয়েছিলেন সমস্ত লোকের মধ্যে 
সেই তাঁর উপরে একাট মেঘ তাঁকে ছায়া 'দয়ে দয়ে আসছে। কারান 
এসে থামল সাধুর কাছাকাছ একটা গাছের ীনচে। 


সাধ; দেখলেন গাছের উপরে ছায়া ধরে আছে সেমেব । নুরে 
পড়েছে গাছের শাখা-প্রশাখা । বসল সো) ছায়া ভেতরে প্রবেশ করার 
আগে অবনত হয়োছিল্‌ ডালপালা । বাঁহরা সেটা লক্ষ্য করলেন। তন 
ঘর থেকে বোরয়ে এলেন, তাদের১ বলে পাঠালেন, “হে করায়শগণ, আম 
আপনাত্দর সবার জন্য খাবার তৈরী করোছি। ছোট-বড়, মুক্ত কি দাস- 
ভপনারা সবাই আসহন।, 


তাদের একক্লন বলল, "আল্লাহ্‌র কসম বাহবা, আমরা [কিছুই বুঝতে 
গারাঁছ না। আজকে নিশ্চয়ই অসাধারণ ?কছ7 একটা ঘটেছে। এদক 
দিয়ে আপনার পাশ দিদে কতেবার আমরা যাওয়া-আসা করোছি, 1কন্তু 
কোন দিন তে। এমন খাঁতর এরেন নি আমাদের । ক হয়েছে আজকে 2 


১. তাবাঁরর মতে, তাদের সবাইকে দাওয়াত €দয়ে পাঠালেন। 


১৪৮ সশরাতে রসূলঃল্লাহ (সা) 


বাহিরা বললেন, 'আপাঁন ঠিকই বলেছেন। আপনারা আমার মেহমান। 
আপনাদের আমি খেদমত করতে চাই। আপনাদের 'কছ- খাওয়ার আয়োজন 
করেছি আ'ম।' 


সবাই তাঁর কাছে গিয়ে জড়ো হলেন। গ্রাছের [ানচে মালপন্রের কাছে 
রইলেন রসূল (সা)। তানি ছোট মানুষ, তাই। 


বাঁহরা সবাইকে দেখলেন। কিন্তু ষে চিহ্ন তান িনতেন, গ্রন্হে পড়ে- 
ছেন, সে 'চহু তাদের কারো মধ্যে দেখতে পেলেন না। তখন তান বললেন, 
কাউকে ফেলে আসবেন না, কেউ যেন আমার ভোজ থেকে বাদ না পড়ে।, 


তারা বলল, যাদের আসবার সবাই এসেছে, কাউকে ফেলে আসা হয় 'ন। 
তবে একটা ছেলেকে তাদের মালপন্রের কাছে রেখে এসেছেন। সে অল্প 
বয়স, বয়সে এখানে সবার চেয়ে ছোট। সাধু বললেন, তাকেও ডেকে 
আনা হোক। একসঙ্গে বসে সে-ও খাবে । কুরায়শদের একজন বলল, 'আল- 
লাত ও আল-উজংজার দোহাই লাগে, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তা- 
িলবের ছেলেকে আমরাই রেখে এসোছি। আমাদেরই দোষ । 


বাণহরা তাঁকে দেখলেন। তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে অপলকে। তাঁকে 
দেখছেন তন্ন তন্ন করে। তাঁর দেহে খং্টান গ্রন্হে যে বর্ণনা 'তিণিন পড়েছেন, 
তার 'চহ খংজছেন। 


খাওয়া সারা হলে সবাই চলে গেল। বাহরা উঠে দাঁড়ালেন, রসলকে- 


(সা) বললেন, “বৎস, আল-লাত আর আল-উজ্জার নামে তোমাকে আম 
কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুম তার জবাব দেবে।, 


বাহরঃ এই দুটি দেবতার নাম নিয়ে কথাটি বলোছলেন, কারণ তান 
এদের নামে কসম খেতে তাদের শুনোছিলেন। লোকে বলে, রসল (সা) 
নাক তাঁকে বলোছলেন, *'আল-লাত আর আল-উজ্জার নামে 'দাব্য নিয়ে 
আমাকে 'কছ দ্জজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহর কসম, এই দুটির মতো! এমন 
ঘৃণ্য আর কছ? নেই।' 


সরাতে রসূলুল্লাহ, (সা) ৯৪৯ 


বাহরা বললেন, «বেশ, তাহলে আল্লাহ.র কসম, যা জিজ্ঞেস কার তার 
জবাব দাও।; 


রসল (সা) বললেন, “আপনার ষাখুটি আমাকে াজজ্ঞেস করন। 


বাহরা তখন রসল (সা )-কে নানারকম প্রশ্ন ীজজ্ঞেস করতে লাগলেন । 
জাগরণে ক হয় তাঁর, 'ক হয় নিদ্রায়, তাঁর অভ্যাস, তাঁর সাধারণ কার্ধাবলন, 
চন্তা-ভাবন ইত্যাঁদ বিষয়ে তান প্রশন করলেন! যে উত্তর বাহরা তাঁর 
কাছ থেকে পেলেন, তার সঙ্গে গ্রন্হে প্রাপ্ত বর্ণনা মিলে গেল। বাঁহরা 
অতঃপর রসল (সা)-এর পেছন দকে তাকালেন। দেখলেন, গ্রন্হের বর্ণনা 
অনুযায়ী দুই কাঁ:ধর মাঝখানে নবুয়তের চিহ্ন আছে ঠক। 


বাহরা গেলেন আব তাযীলবের কাছে। 1জজ্কেস করলেন, এই বালক 
তার কি হয়। আব তাঁলব বললেন, সে তাঁর পদুত্র। বাঁহরা বললেন, তা 
তো হতে' পারে না। এর পতা এখন জশীবত থাকার কথা নয়। আব 
তাঁলব বললেন, “সে আমার ভ্রাতুজ্পহুন্র। 


বাহরা এর পিতাব কথা শীজক্দ্রেস করলেন। আব তাঁলব জানালেন, 
ওর জন্ম হওয়ার আগেই [তিনি মারা গেছেন। বাঁহরা বললেন, 'সতা, আপাঁন 
সত্য কথা বলেছেন। আপাঁন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। 
তাকে য়াহ্‌দশদের নজর থেকে সাবধানে রাখবেন। কারণ আল্লাহ্‌র কসম। 
একে যাঁদ তারা দেখে, আর এর সম্বন্ধে আমিযা জান তা জানে তাহলে 
ওরা এর ক্ষাঁতকরবে। এক মহান ভাঁবষ্যংৎ আছে আপনার ভ্রাত্রষ্পুনের 
সাগনে। শশঘ্ব ওকে দেশে নিয়ে যান।, 


1সারয়ায় বা?ণজ্যকর্ম শেষ করে চাচা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে চলে এলেন 
মক্কায় । লোকে বলে, সেই সফরেই আহলে ?কতাব জ:রায়র, তামাম এবং 
দাঁরস রস্‌ল (সা)-এর মধ্যে বাহরা যা প্রত্যক্ষ করোছিলেন, তা দেখতে 
পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে ধরে 'নয়ে যেতে চেঙ্টা করেছিলেন। কিন্তু 
বাঁহরা তাদের প্রাতহত করোছলেন। তাদের ঈশ্বরের কথা স্মরণ কাঁরয়ে 
1দয়েছিলেন। বলোঁছলেন, তাঁর বর্ণনা আছে সব পাঁবত্র ধমগ্রন্হে। 


১৫০ সীরাতে রসংলহলাহ (সা) 


তরি! তাকে ধরে নিতে চাইলেও তা তারা পারবে না। সহজে বাহরা 
তাদের ছাড়লেন না। শেষ পযন্ত তাঁরা তাঁর কথার সত্যতা অনুধাবন 
করতে পারলেন। তখন তারা চলে গেলেন। 


রসল সো) বড় হতে লাগলেন। আল্লাহ্‌ তাঁকে রক্ষা করলেন। নাঁপ্তক- 
দের সমস্ত বদনজর এবং অশুভ ইচ্ছার হাত থেকে তিন তাঁকে বাঁচয়ে 
রাখলেন। কারণ নবুয়্তের সম্মান প্রদান করতে হলে তাঁকে তাদের হাত 
থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। তারপর যথাসময়ে রসুল সো) তাঁর লোক- 
জনের মধো পাঁরণত হলেন সবচেয়ে পোৌঁর*্ষমশ্ডিত, সবচেয়ে সচ্চরিত্র, 
সবচেয়ে সদ্বংশ সঙ্ঞাত, সর্বোত্তম প্রতীতবেশন, সব্ধাঁধক দয়ালহ, সত্যবাদশী, 
নিভরযোগ্য এক মানহষে। সর্বপ্রকার আবলতা এবং দুঘ্ট নোৌতকতা 
থেকে তিন অনেক দূরে অবস্থান করতেন। তাঁর উন্নত চরিত্র আর বংশের 
আ'ভজাত্যের ফলে এতগুলো গুণের তিনি আঁধকারণ হয়েছিলেন । আল্লাহ: 
তাঁকে এইসব গহণে গুণাঁম্বত করোঁছলেন বলে, সবাই তার নান "দয়ে- 
ছিল, 'আল-আমপন+ বিশ্বাসী । সেই লান্তকতার 'দনগুলোয় তাঁর শৈশবে 
আল্লাহ কেমন করে তাঁকে রক্ষা করতেন, তা রসৃল (সা) বলতেন বলে 
আমাকে বলা হয়েছে। তান বলতেন, “কুরায়শ ছেলেরা পাথর নিয়ে 
খেলত। সাধারণত সব ছেলেরা এ খেলা খেলে। ভাঁঘদ তাতে 
সঙ্গে ছিলাম। আমরা সবাই পরনের 'ীপরহান খুলে গলার ঝহালগ়ে 
পাথর বহন করতে লাগলাম। ওদের মতো আমিও দৌড়াদোৌঁড় কর- 
ছলাম এদক-ওদক একাঁদন: আম তাকে দেখতে পাইন, কে একজন 
অদৃশ্য আমার গালে জোরে চড় মারল এবং বলল, “কাপড় গরো।”” 
গালে আমি ব্যথা পেলাম। আম কাপড় পরে ফেললাম। তারপর ঘাড়ে 
পাথর বহন করে বেড়াতে লাগলাম অন্যদের মত। ওখানে কেবল আমার 
পরনেই রহান ছিল, অন্য কোন সঙ্গীর ছিল না। 


ফুজ্জার ব। অন্যায় যুদ্ধ 
নবখ করখম (সা)-এর ক্হাড় বছর বপ্নসের সময় এই বহদ্ধ হয়। 
এবীম্বধ নামকরণের কারণ হলো, দাঁট গোন্র- নানা আর কায়েস আয়লঃন 


সরাতে রসহলংল্লাহ (সা) ১৫১ 


পাব মাসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কুরায়শ ও গিনানা গ্ত্রের নেতা ছিলেন 
হারব ইবনে উমাইয়ঃ ইবনে আবদ শামৃস। প্রথম দিকে যহদ্ধ কায়েসের 
অনুকূলে যাঁচ্ছল। কু দুপুরে যুদ্ধ শেষ হলে?, জয়লাভ করল কনানা। 


ব্রসূতুলাহু- (সা) খাদীজাকে বিয়ে করলেন 


খাদশজা ছিলেন এক ধনবতা ও উচ্চ মযর্দাসম্পন্না খ্যবসায়ী মাহলা। 
খদিশজা লোক ীনয়োগ করতেন দেশের বাইরে মালামাল নয়ে যাওয়ার 
জন্য। সেই লোককে দেওয়া হতো লাভের একটা অংশ। রসল (সা) এর 
সত্যবাদতা, শবশ্বস্ততা এবং তাঁর আত্মমষদিা সম্পন্ন চরিত্রের কথা তাঁর 
কানে এলো। গতাঁন তাঁকে ডেকে আনলেন, প্রস্তাব '্দলেন, তান ঘাঁদ 
তাঁর মাল নয়ে সাঁরয়া যান, বাণজ্য করে আসেন তাহলে অন্যদের যা 
পদয়ে থাকেন তার চেয়ে বেশী অংশ তাঁকে দেবেন। তাঁর সঙ্গে যাবে 
মায়সারা নামে তাঁর এক দাস ছোকরা। রসূল করখম (সা) সেই প্রস্তাব 
গ্রহণ করলেন। তাঁরা রওয়ানা হলেন এবং এক সময় বসারয়া এলেন। 


এক সাধূর কহটিরের কাছাকাছি একটি গাছের ছায়ায় রসৃল করম 
(সা) থামলেন বশ্রাম নেওয়ার জন্য। ঘর থেকে বোরিয়ে এলেন সাধু। 
মায়সারাকে 'জজ্ঞেস করলেন--গাছের ছায়ায় বশ্রাম শীনচ্ছে লোকটা কে। 
মায়সারা জবাব "দল, হান কুরায়শ বংশের লোক। কুরারশদের হাতে 
কা'বাঘরের দেখাশোনার দ।য়িত্ব। 


সাধ খুব অবাক হলেন, বললেন এই গাছের গনচে নবণ ছাড়া অন্য 
কেউ কোনাদন বসে 'নি। 


যাক; ীনয়ে এসোছিলেন সবাবাক করলেন নবগ (সা)। যা কছু 
?কনবার কথা ছল সব কনলেন। তারপর শুর হলো মক্কায় প্রত্যা- 
গমন। কাঁথত আছে, ভরদহপহরের প্রখর তাপে :সল (সো) যখন জক্তুর 
পিঠে চড়ে যাঁচ্ছলেন, তখন মায়সারা দেখল, দুজন গ্ফারশতা সৃষ' তাঁপ 
থেকে রসংল (সা)-কে ছায়া 'দয়ে যাচ্ছে? খাদশজার জন্যযে তেজারাতির 


১৫২ সরাতে রসৃলুল্লাহ, সো) 


মালামাল তান নিয়ে এসেছিলেন, তাবান্র করার ফলে 'দ্ধগৃণের মতো 
লঢভ হলো। মায়সারা খাদীজাকে রসল সো)-কে দুই [ফাঁরশতার ছায়াদান 
এবং সাধুর উক্তর কথা বলল। এই খাদীজা ?ছলেন অত্যন্ত দঢ্ুচেতা, 
সম্দ্রস্ত এবং তীক্ষ7 ব্দাদ্ধসম্পন্না। তার সঙ্গে আল্লাহ্‌ তাঁকে প্রচুর 
ধন-সম্পদের ম্মালক করে তাঁকে সম্মাঁনত করে রেখোছলেন। মায়- 
সারার কাছে এইসব বৃত্তন্ত শুনে তিন রসৃল (সা)-কে ডেকে মআানলেন॥ 
তাবুপর তাঁন- তাকে নাঁক--বললেন £ আপাঁন সম্পকে” আমার ভাই হন। 
আমাদের সম্পক আর সমাজে আপনার বপুুল সুনাম, আপনার শবশ্বস্ততা, 
সুন্দর চাঁরন্র এবং সত্যব্াঁদতার জন্য আপনাকে আমার ভালে॥ লাগে।, 


তারপর খাদীজা 'বয়ের প্রস্তাব দলেন। 


খাদীজা তখন ছিলেন কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে আভজাত, সবচেয়ে 
মযাদাবান এবং সবচেয়ে বিত্তশালশ মাহলা। তাঁর সম্পদে লোভ সবার 
ছিল তখন। কোনমতে তারি সম্পদ হস্তগত করার ?দিকে সবার ঝোঁক শছল। 
খাদীজার পিতা দিলেন খহয়ায়লদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উদ্জা 


ইবনে কসাই ইবনে গিকলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে 
গাঁলব ইবনে িহর। তাঁর আম্মা ছিলেন ফাতমা িবনতে জয়েদ! 
ইবনে আল-আসাম ইবনে রাওয়াহা ইবনে হাযর ইবনে আবদ ইবনে 
মাইস ইবনে আমর ইবনে লুআই ইবনে গাগলব ইবনে ীফহবর। তার 
আম্মার আম্মা ছিলেন হালা বিনতে আব্দ মানাফ ইবনে আল-হারিস 
ইবনে আমর ইবনে মুনাঁকষ ইবনে আমর ইবনে মাইস ইবনে আমর 
ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে হর । হালার মা ছিলেন 'কলাবা 
াবনতে সংয়ার়দ ইবনে সা'দ ইবনে সাহম ইবনে আমর ইবনে হুসায়স 
ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর। 


খাদশজার প্রস্তাবের কথা রসূল করীম (সা) তাঁর চাচাদের পেচেরে 
আনলেন। চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব খয়ায়ীলদ ইবনে 
আসাদের কাছে গিয়ে রসূল সো)-এর জন্য খাদীজার পাণ প্রার্থনা 
করলেন। তাঁদের বয়ে হয়ে গেল। 


সগরাতে রসুলহল্লাহ (সা) ১৫৩ 


ইবরাহীম ছাড়া রসল করাঁম (সা)-এর অন্য সমস্ত সম্তানের মাত! ছিলেন 
খাদীজা । তাঁরা হলেন আল-কাসম (এজন্য তান আবুল কাসম নামেও 
পাঁরচিত হতেন ), আত.-তাহর, আতং-তাইয়িব, যরনাব, র*কাইয়া, 
উদ্মে কুলসুম এবং ফাতিমা । 

আল-কাঁসম, আত-তাহীযনব এবং আত.তাহর প্রাক-ইসলাম সময়ে 
ইন্তেকাল করেন। অন্যদের সবাই ইসলামের সময় পর্যস্ত বে*চোঁছলেন, 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করোছলেন এবং গপতার সঙ্গে মদঈনায় হজরত 
করোছলেন। 


ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উজ্জা ছিলেন 
খাদীজার চাচাতো ভাই । ইন খুস্টান ছিলেন। হী [ধমণ্রন্হ বাইবেল 
পাঠ করতেন এবং খুব পাণ্ডত ব্যাক্ত 'ছিলেন। দস মায়সারা 'সারয়া 
থেকে এসে রদহল সম্পকে সাধুর উীক্তর কথা, 'ফারিশতার রোদে ছায়া 
দেওয়ার কথা ইত্যাঁদ যা তাকে বলোছল, খাদশজা ওয়ারা চাকে তা সাঁবস্তারে 
বললেন। 


ওয়ারাকা বললেন, “যা বললে তা যাঁদ সত্য হয়, তাহলে জানবে মুহা "মদ 
িঞ্চয়ই এই জাতির পয়গাম্বর। আম জানতাম এই জাতির মধ্যে একজন 
নবী আসার কথা আছে। তার আসার সময় হয়েছে। অথবা এই 
ধরনের কিছ। তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আসলে ওয়ারাকা ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। তান প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, 'আর কতো দিন ?' এই 
শবষয়ে তাঁর 'কছ? রচনা নম্নর্‌প £ 


একাঁট উৎকন্ঠা আমার মধ্যে ছিলই, ছল এবং বারবার 

তার কথা মনে পড়তো, মনে পড়ে মাঝে মাঝে কান্না আসতো। এবং 
তার সমথনে সাক্ষ্য আসছে খাদখজার কাছ থেকে। 

অনেক প্রতশক্ষা করতে হয়েছে আমার, খাদজা, 

মন্কার উপত্যকায়, আশায় আশায়, 

আশা, একাদন দেখব তোমার কথা সত্য হয়েছে। 

ষেনাধ্যর কথ! তাম বলোছলে, তার বাক্য 


১৫৪ সরাতে রসৃলহল্লাহ (সা) 


পমথ্যে হলে আম সইতে পারবো, না, তার বাক্য £ 


মৃহম্মদ আসবেন আমাদের রাজা হয়ে, 
যারা তাকে বাধা দেবে, সবাইকে তিন পরাজত করবেন। 

এই দেশে আলো আসবে এক অপুবণ মহান 

মানুষকে উদ্ধার করবে বিশৃঙ্খলা খেকে। 

তাঁর শন্র-রা বিপর্যস্ত হবে, 

[মন্ররা বিজয়শ। 

তা দেখার জন্য আম যেন বেচে থাঁক, 

কেননা আমিই হবো তাঁর প্রথম সমর্থক, 

তা-ই করবো যাঘণা করে কহরায়শরা, 

তাসেতাদের মক্কার যতই চঈৎকার কর*ক না তারা । 

তাঁকে তারা ভালবাসবে না, আম তাঁকে ধরে উঠব 

সংহাসনের প্রভুর কাছে, তারা 'নচেই থাকবে পড়ে, থাকুক না । 
[যাঁন তাঁকে গনবচন করলেন, িযীন তারকালোকের উচ্চতায় খত, 
তাকে বিশ্বাস নাকরা কি নিবেধের কাজ ? 

তারা এবং আম যাঁদ বেচে থাক, কিছ কাজ করা হবে, 
আবিশ্বাসীরা পাঁতিত হবে প্রচণ্ড সংকটে। 

আর বাদ মরে যাই, ক আর হবে, 

মানুষের িয়াতিই হলো 

মৃত্যু আর 'বচ্ছেদ বরণ করা। 


রসুল করীম স)-এর মধ্যস্থতায় কাবাঘর পুননিমণাণ 


রসল করম (সা)-এর বয়স প্ণ্মন্তশ। 


কুরায়শরা [ঠক কর'লন তাঁরা পুনান“মণি করবেন কাশ্বঘর ( তাবার 
বলেছেন, ফঃজোর যৃদ্ধের পনেরো বছর পর) | ঘরের ছাদ 'নমণি 
করার পাঁরকজপনা করাছিল তারা, অথচ ভয় পাচ্ছিল, তা করতে গেলে 
সমস্ত ঘর আবার ভেঙ্গে না! পড়ে । এক মানহষেক়্ চেম্ে উচু শাথিল গাঁথনীনর 


সরাতে রসূলুল্লাহ, সো) ১৫ 


পাথরে প্রস্তুত দেয়াল। তাদের ইচ্ছা, উষ্চু করবে ঘর এবং তাতে ছাদ বসাবে। 
এর প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল, কারণ কা'বাঘরের মাঝখানে একাঁট গতে'র 
ভেতরে কা'বাঘরের ধনরত্ব থাকত। তার কিছু কিছু এর মধ্যে চুরি 
হয়ে গয়োছল। চুীর-হওয়া ধনরহ পাওয়া ীগয়োছল খহজাআ-র বান 
মুলাই ইবনে আমরের এক মুক্ত দাস দুওয়ায়েকের কাছে। কুরায়শরা 
তার হাত কেটে 'দয়োছিল। তার বলে, যারা প্রকৃতপক্ষে চর করে 'নিয়ে- 
[ছল ধনরত্ব, তারা দুওয়ায়েকের কাছে তা গাঁচ্ছত রেখোঁছল। 


( তাবাঁর বলেন, এই চীরর জন্য সন্দেহ করা হয়েছিল আল-হারস 
ইবনে আমির ইবনে নওফেল, আব ইহাব ইবনে আজঙ্গ ইবনে কায়েস ইবনে 
সুওয়ায়েদ আত.-তামীম এবং আব লাহ?ব ইবনে আবদদুল মযভ্তাঁলবকে। 
প্রথম দুজনের মা এক ছিল। কুরায়শর আঁভযোগ করেন, কাবার ধনরই 
এরাই সাঁরয়ে নেয় এবং বানু মুলাইয়ের মুক্ত দাস দহুওয়ায়েকের কাছে 
গচ্ছিত রাখে । কুরায়শরা যখন তাদের সন্দেহ করল, তারা দ-ওয়ায়েকের 
নাম বলে দিল। কাজেই হাত কাটা গেল দুওয়ায়েকের। একথা তখন বলা 
হতো যে, তারা তার কাছেই রেখোছল রত্বরাজ। লেকে বলে, তারপর 
কূরায়শরা যখন নিশ্চয় করে জানল ধনরত্ব আছে আঙ-হাঁরসের কাছেই, 
তখন আলশ্হাঁরসকে তারা নয়ে গেল এক আরব যেবে যাদকরের কাছে। 
মন্ত্র পড়ে সে যাদুকর রায় দল, দশ বছর এই লোন মক্কার প্রবেশ করতে 
পারবে না, কারণ সে কাবাঘরের পাবনরতাকে অবমাননা করেছে। তারা 
দাঁব করে, তাকে মক্কা থেকে বাঁহচ্কার করে দেওয়া হয়োছিল- মক্কার বাইরে 
কোথাও সে দশ বছর যাপন করে। 


এক গ্রণক বাঁণকের একটি জাহাজ জেদ্দায় চড়7ঢা আটকে যায় এবং 
সম্প্‌ণণ ববব্ধস্ত হয়ে যায় । ওরা এর কাঠ সংগ্রহ করে নিল কারবার ছাদ 
দেওয়ার জন্য। দৈবন্রমে তখন মন্কায় একজন িপরায় খস্টান সংন্রধর 
ণছলেন। কাজেই আয়োজন সব হাতের কাছে তৈরশ ছিল। এঁদকে যে গতের 
ভেতর পাবন্ন মানত ও নৈবেদ্য ীনক্ষেপ করা হতো, তার ভেতরে বাস করত 
এক সাপ। প্রাতাঁদন সে গত থেকে এসে কা'বাঘরের দেয়ালের সঙ্গে বসে 


১৫৬ সীরাতে রসহলুলাহ, সো) 


রোদ পোহাতো। সে এক ভীষণ 'বিভীষকার বস্তু ছিল। কেউ তার কাছে 
এলেই সে ফণা তুলে একটা মচমচে ভাওয়াজ তুলত এবং মুখ হা করে 
থাকত। ওরা সব ভয়ে পালাতো। একাঁদন এমাঁন করে রোদ পোহা'চ্ছল 
সেই সাপ। তখন আল্লাহ একট পাঁথ পাঠালেন। পাঁখ ছোঁ মেরে সাপটাকে 
তুলে নিয়ে চলে গেল। তখন কুরায়শরা বলল, “এখন আমরা বলতে পার 
আমরা যা করতে চাচ্ছি তাতে আল্লাহ্‌ রাশ আছেন। আমাদের সঙ্গে 
আছেন আমাদের দোস্ত স্ত্রী সাহেব, কাঠ পেয়ে গোছ, সাপও "নিয়ে 
গেছে আল্লাহ-1, 


ওরা 1স্হর করল পুননি“মণি-ই করবে কা'বাঘর। আগেরটা ভেঙ্গে ফেলবে। 
আবূ ওহাব ইবনে আমর ইবনে আইয ইবনে আবৃদং ইবনে ইমরান ইবনে 
মাখজুম উঠে 'গয়ে কাবা থেকে একটা পাথর তুলে আনল। তুলে আনতেই 
পাথরটা হাত থেকে আপনাআপান ফসকে গয়ে আপন জায়গায় ফিরে গেল। 
তন তখন বললেন, “কুরায়ণ্গণ, এই ঘরের ভেতর তোমরা অন্যায়ভাবে 
আণজত অথ“, বেশ্যার উপাজন, সুদের টাকা, অন্যায়ভাবে বা ?ছানয়ে নেওয়া 
কোন িছহ আনতে পারবে না।' লোকে বলে, এই কথা ন্নাক বলোছলেন 
আল-ওয়ালদ ইবনে আলমহাঁগরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে 
মাখজুম। 


আবদুল্লাহ. ইবনে আবু নাজহহ আল মাঁন্ক আমাকে বলেছেন যে, 
আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান ইবনে উমাইরা ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব 
ইবনে হৃযায়ফা ইবনে জুমা ইবনে আমর ইবনে হসায়স ইবনে কা'ব 
ইবনে লুআই-র বরাত দিয়ে তাকে বলা হয়েছে যে, তান জার্দা ইবনে 
হবায়রা ইবনে আবু ওয়াহ্কব ইবনে আমরের একটা ছেলেকে দেখলেন 
কা'বাঘর তওয়াফ করতে । ছেলেটা কে জিজ্ঞেস করলে--তাঁকে তার 
পাঁরচয় জিজ্ঞেস করা হলে-তার পাঁরচয় দেওয়॥ হলো। আবদহলাহ্‌, 
ইবনে সাফওয়ান বললেন, “কুরায়শরা যখন কা'বাঘর ভেঙ্গে আবার নিমাণ 
করতে গেলেন তখন এরই (আবূ ওয়াহাব-এর) দাদ? কা'বা থেকে একটা 
পাথর উাঠয়ে 1নয়োছিলেন, সে পাথর তার হাত থেকে ছিটকে 'গয়ে 


সরাতে রস£ল:ল্লাহ, (সা) ১৫৭ 


চলে গিয়োছিল তার আপন জায়গায়। এই একটহ আগে যে কথাগুলো 
উদ্ধত করা হলো, এগুলো তাঁরই কথা ।* 


আব ওয়াহাব ছিলেন রসল করম (সো)-এর পতার মামা । তান একজন 
আঁভিজতি লোক 'ছিলেন। এক কাঁব তার সম্বন্ধে লখেছেন £ 


আব ওয়াহাবের দরজায় আমার উটকে ষাঁদ হাঁটু ভেঙ্গে বসাই, 
তার জনের থলে কানায় কানায় পূর্ণ করে সে কালকের যাা 
আজকেই শুর* করে দেবে। 

লুআই ইবনে গাঁলব বংশের দুই শাখায় সবচে' 

শরশফ ছিলেন তানি, 
এটা হলো শরাফাতিরন কথা 
অন্যায় সহ্য করতেন না কখ-খনো, দানে পেতেন ভানন্দ তার পুবপুর*্ষ, 
সবচেয়ে শরঈফ বংশের মানুষ ছিলেন তাঁর?। 
তার চুলার নিচে ছাইয়ের বিরাট স্তুপ, 
র*টর থালার. উপরে সাজয়ে দিতেন সুস্বাদু মাংস। 


কুরায়শরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল কাজ । 


দরজার কাছাকাঁছ অংশের কাজ দেওয়া হলো বান আবদহ মানাফ 
আর জুহরবকে। কৃষ্ণ প্রস্তর এবং দাঁক্ষণ কোণের মধ্যবতর্শ স্থান দেওয়া 
হলো বানু মাখজুম আর তাদের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য করায়শ গোন্রদের। 
কা'বার পেছন দক পড়ল আমর ইবনে হুসায়স ইবনে কাব ইবনে লুআই 
এর দুই পুত্র বানু জহমাহ, এবং সাহ্‌মের ভাগে । 'হিজরার পার্থ গেল 
বানু আবদহদ, দ্বার ইবনে কসাই এবং বালু আসাদ ইবনে আল-উজ্জা 
ইবনে কসাই এবং বর; আদদই ইবনে কাণ্ব ইবনে লুআই যার অন্য নম 
গছল হাতিম, তাদের ভাগে । 


ক?ঃবাঘর ভাঙ্গতে গয়ে সবাই ঘাবড়ে গেল। অজানা ভগ্নে সব লোক 
ওখ'ন থেকে চলে গেল। আল ওয়াঁলদ ইবনে আল-মাগরা বললেন, 
পৃঠক আছে, আম ভাঙ্গা শুর. করব।, 


১৫৮ সশরাতে রসৃল-ল্লাহ- (সা) 


[তান একটা শাবল নিয়ে কা“বাঘরের কাছে মেতে যেতে বললেন, “হে 
কা*বা, ভয্ন নেই। হে আল্লাহ.. আমরা যা সবচেধে ভাল, তদ্ইই করতে চাচ্ছি।, 


তারপর তি দুই কোণের ম।ঝখানে একট অংশ ভাঙলেন। 


সমস্ত লোক সারারাত উচ্চাঁকত র:ল, ক হয় তার অপেক্ষায় বসে রইল। 
বলতে লাগল, “আমরা দেখব। ও*র যাঁদ কোন ক্ষাঁত হয় তাহলে আমরা 
আর ভাঙব না, যা ভাঙ্গা হয়েছে, সব ভাল ক'র আগের মতো করে দেবো । 
আর ও*র কিছ যাঁদ না হয় তাহলে বৃঝব আমরা যা করাছ তাতে জাল্লাহ, 
খহশ আছেন। তখন আমরা কাবাঘর ভাঙব।, 


সকাল বেলা আল-ওয়ালদ ভাঙ্গার কজে এলেন। সব লোক তার সঙ্গে 
কাজে যোগ গছল। ভাঙতে ভাঙতে হারা ইবরাহশগ্ (অ)-এর 1ভ তত 
প্রস্তরের কাছে চলে এল। তারপর দেখল উটের বংজের আকৃঁতিন সব্ঃজ 
পাথর একটার সঙ্গে আরেকটা লগ্গানো রয়েছে। 


একজন হাদখসবেত্তা আমাকে বলেছেন যে কুরারশদের একজন লোক 
এর্‌প দুটো পাথরের মাঝখানে একটা শাবল ঢুকিয়ে দিযোছল একটা 
পাথর বের করে আনার জন্য। গপাথরটাকে বের করার জ'্যচাপ 'দতেই 
সমস্ত মন্ধা কেপে উঠোছিল। কাজেই "ভীত্ত-প্রস্তর 'িনয়ে তারা আর ঘাটা- 
ঘাঁট করল না। 


আমাকে একজন বলেছে, ঘে কোণে কংরায়শরা সরীয় ভাষায় কিছ? বিলাপ 
পেয়েছিলে, সে লেখা তারা পড়তে পারেনি । পেরোছল একজন য়াহ্‌দন। 
য়াহদী ভদ্রলোক লেখাটা তাদের পড়ে শুনিয়োছেলেন £ আম জাল্লাহ, বাক্কার 
প্রভূ, যোঁদন আমি আকাশ সংঁঙ্ট করলাম, পাথণী সাষ্ট করলাম, স্য 
আর চাঁদকে বানালাম তাদের ঘরে দলাম সাতটি পহণ্যবান 'ফাঁরশতা 
গদয়ে সৌদনই আম এট সৃষ্টি করেছিলাম । এর দুইটি পরত দণ্ডায়মান 
থাকবে, এটাও দণ্ডায়মান থাকবে দুধ আর পাঁনসহ। এ থাকবে মানুষের 
কাছে নিয়ামত হয়ে। আমাকে একজন বলেছে--তারা মাকামে আরেকটা 


সীরাতে রস্‌লবল্লাহ সো) ১৫৯ 


লেখা পেয়েছিল এবং তা ছিল, মক্কা আল্লাহ্‌র পাঁবন্ত ঘর, এর খাদ্য 
আসে 'িতন দিক থেকে, এর লোকজন যেন প্রথমে এর অবমাননা না করে। 


লায়ছ ইবনে আব সলায়ম দাঁব করেছেন যে, রসল করাঁম (সা) এর 
নবুয়তের চাল্পশ বছর আগে তারা কা'বায় একটা পাথর পেয়েছিল। তাদের 
কথা যাঁদ সাঁত্য হয়, তাহলে তাদের মতে সেই পাথরে উৎকঈণ“ গলাঁপর 
পাঠ ছিলঃ যে ভাল বপন করবে সে আনন্দদায়ক ফসল পাবে, যে 
মন্দ বপন করবে সে মন্দ ফসল পাবে। তুঁমক মন্দ করে তার পুরস্কার 


ভাল পেতে পারো? না, যেমন কাঁটা থেকে আঙুর ফল সংগ্রহ করা 
যায় না। 


কৃরায়শদের সব গোল পাথর জড়ো করল । প্রাতাঁট গোত্র পাথর 
সংগ্রহ করে নিজেরাই দালানের কাজ করল । কৃষ্ণ প্রস্তর প্স্ত নিম 
কার্য শেষ হলো। কৃষ্ণ প্রস্তর পধণন্ত গিয়ে পড়ে বিতকর দেখা ?দল। 
সব গোত্র চাইল, তারা এই পাথর আপন জায়গাম্ন 'নয়ে বসাবে। 
তক থেকে ঝগড়া ববাদ। ভিন্ন ?ভন্ন দল হয়ে গেল। কয়েকটি দল মলে 
আবার জোট হলো। ওরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। বান আব্দহদ 
দার একাঁট গ্রামলা ভাত করে রক্ত নিয়ে এস। তারা আর বানু আদহ 
ইবনে লুআই প্রতিজ্ঞা করল-তারা আমরণ লড়বে। শ্রাতজ্ঞা পাকা 
ন্রল রন্তের গ্রামলায় হাত চহাবয়ে। এর জন্য এদের বলা হয় “রক্ত 
চোষা'। চার রাত, পাঁচ রাত এমাঁন করে চলল। তারপর কুরায়শরা 
মসাঁজদে এসে বসে পরামশশ করল। কোন ফল হলো না-তাদের মধ্যে 
ভন্ন জনের বভন্নমত। 


একজন হাদীসবেত্তা বলেন যে তখনকার দিনে আব উমাইয়া ইবনে 
আল-মহ্ণ্বিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমব্র ইবনে মাখতুম ছিলেন 
কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেন্ঠ লোক । তান তাদের বললেন, যে লোক 
মসমজদে সবার আগে প্রবেশ করবে (আগামীকাল), এই ঝগড়ার নম্পাত্তর 
জন্য তাকে বিচারক মান তাহলেই তো সব চুকে যায়। তাই করল তার। 


১৬০ সীরাতে রসলঃল্লাহ (সা) 


সবার আগে মসাঁজদে ঢুকলেন রসহলুল্লাহ (সা)। তাঁকে দেখেই তারা 
বলে উঠল, “এই তো বিশ্বস্ত মানুষ। আমরা খুঁশ আছ, রাযশ আছি। 
ইনি মুহাম্মদ। 


তান তাদের কাছে এলেন। তারা তাঁকে সমস্তটা 'বষয় খুলে বলল ॥ 
1তাঁন বললেন, “আমাকে একটা চাদর এনে দন ।, 


চাদর আনা হলো। "তান কৃষপ্রস্তর আনলেন, রাখলেন চাদরের, 
মাঝখানে । বললেন, প্রাতি গোত্র চাদরের কোণ ধরবে, ধরে সবাই একসঙ্গে 
তুলবে। তাই তারা করল এবং তেমনি করে হজরে আসওয়াদ কেফ্প্রস্তর) 
যথাস্থানে নিয়ে এল। যথাস্থানে বসানোর পর তিনি আপন হাতে তাকে 
1ঠক মতো বাঁসয়ে দিলেন। তারপর চলল 'নমাণের কাজ। 


ওহ আসার পূর্বে কঃরায়শরা নবী স্ন)-কে বিশ্বাসী আল-আমিন) 
বলে ডাকত। 'নমাঁণের কাজ শেষ হলে সকলের ইচ্ছা অনুসারে আবদহল 
মুত্তাঁলবের পুত্র আল-জ_্বায়র যে সাপের ভয়ে কঃরারশরা কণবা পদন- 
দনমণণ করতে পারাছল না তার সম্বন্ধে বললেন £ 


এমন অবাক লাগল, ঈগলটা সোজা গিয়ে 

ক্লুদ্ধ সাপটাকে তুলে 'নিল। 

এমন ভগষণ মর্মর ধবাঁন তুলতে, 

তেড়ে আসতো কখনো বা। 

কাবাঘর পহনার্ননণণের পারকজপন। নিলাম তখন আমরা 

তার জন্য আমরা আতাঁঙ্কত হল।ম, আতঙ্কের বস্তুই সে ছিল বটে। 
আমরা তার আক্রমণের ভয়ে যখন তটচ্ছ ছিলাম, নেমে এলো ঈগল 
সোজা এক ছোঁ ধরে এল 

তুলে নিয়ে গেল তাকে, আমরা এখন ইচ্ছা করলেই 

কাজে যেত পার, আর কোন বাধা নেই। 

আমরা সবাই একসঙ্গে কা'বাঘর ভাঙতে লেগে গেলাম। 

তার ভীত্তপ্রস্তর ছিল আমাদের হাতে, ছল মযাটি। 


সরাতে রসহলুল্লাহ (সা) ১৬১ 


পরাদন আমরা ভাত স্থাপন করলাম 

আমাদের কোন কমর পিরহান ছিল না গায়ে। 

এর মারফত আল্লাহ ল্‌আইর পঃত্রদের ইযযত দলেশ, 

এর 1ভাত্তর সর্দে তাদের নাম যুক্ত হয়ে রইল, 

ওখানে হিল বান, ভাঁদহ আর মুররা, 

তার আগে ছিল কিলাব,॥ 

এর জন্য রাজা আমাদের ওখানে প্রাতী্ঠিত করলেন ক্ষমতায়, 
পঃরস্কার দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র । 


হম 

হুমের ধারণা আঁবন্কার ও প্রচলন হ।তীর বহবের 'নাণে ক পরে তা] 
আম াঁননা। তারা বলল, 'আশরা হখরাহশীম (আ)-এর পতএ, পাঁবন্ত 
রাজের বাঁসন্দা, মসাঁজদের তত্ুবধ।|য়ক এবং মক্কার নাগারক। আমাদের 
[ন আঁধকার ও অবন্থান তা অন্য কোন আরবের নেই। আরবরা আমাদের 
যেরকম স্বীকীতি দের, অন্য কাউকে সেরকম স্ব]কুতি দেয় না। কাজেই 
পাব এলাকার যে গর্ত তা বাইরের কোন দেশকে দতে যেয়োনা॥ 
দলে, আরবরা তোমাদের হাগামকে থণা করবে এবং বলবে, “তারা পাঁবত্র 
রাজ্য জার বাইরের এলাকাকে একই রকম গদুরত্ত্ব দয়েছে।৮ সুতরাং 
তারা আরাফায় বরাত এবং ওখান খেকে ধান্রা করা বাদ দিশ। তবে তারা 
এটা মেনে নল যে, এ কাঙজ দু]াট হজ্বের এখং ইবরাহীম (অ)-এর ধমের 
একটা প্রাতিষ্ঠানক ব্যাপার। তারা তা বিবেচনা করে 'ম্থুর করল, অন্যান্য 
আরবরা ওখানে যাত্রা-বিরাঁতি করবে এবং ওখান থেকেই আবার রওয়ানা হবে। 
তারা বলল, “আমরা হলাম পাঁবন্ন স্থানের মানুষ, কাজেই আমরা পাঁবত্র হান 
থেকে বাইরে যাব আমরা, হহমরা, এই স্থানকে খেমণ সম্নান কার 
অন্যান্য স্থানকেও তেনান সম্মান করব-এটা ভাল দেখায় না, কারণ 
হুমরা হলো পাঁবত্র স্থানের মান্ষ।' তারা তখন পাবন্র এলাকার ভেতরে 


১১০ 


১৬২ সরাতে রসল.ল্লাহ, (সা) 


এবং বাইরে যে সব আরব জন্নগ্রহণ করেছে সবাইকে সমভাবে গ্রহণ 
করতে শুর, করল। 

হুম.রা এরপর নতুন নতুন প্রথা চাল; করতে লাগল । এইসব প্রথা চাল 
করার তাদের কথা ছল না। তারা মনে করল তাতদর টক দইয়ে তৈরী 
পাঁনর খাওয়া উীচত। ইহরামের সময় তাদের মাখন তোলা উীচত। তাদের 
উটের পশমে তৈরণ তাঁবুতে প্রবেশ করা উঁচত নয়। ইহ্‌রামে অবস্থানের 
সময় চামড়ার তাঁধ্‌ ছাড়া অনা কোথাও রোদ থেকে বাঁচবার জন্য প্রবেশ 
করা উাঁচত নয়। কেবল তা করেইক্ষান্ত হলোনা তারা। হুকুম দিল, 
উমরা ?িকংবা বড় হজে হারাম-বাহভভতি কাউকে কোন খাদ্য ?নয়ে আসতে 
দেওয়া হবেনা । হুম্‌দের পোশ।ক ছাড়া জন্য কোন পোশাকে কাউকে কা'বা 
তওয়াফ করতে দেওয়া হবে না। কারো ওই রকম পোশাক না গাকলে 
ন্যাংটা হযে তওয়াফ করতে হবে। আর যাঁদ কোন মেয়েলোক বা পুর-্ষ 
হুগ্- পোশাক না থাকলে লঙ্জা বোধ করে তাহলে ভারা সাধারণ পোশাকে 
তওর়াক করতে পারবে। তন সাধারণ পোশ:কে তওয়াফ করলে, তওয়াফের 
শের সে পোশাক ফেলে দতে হবে, যাতে সে পোশাল্র তারা বা অন্য কেউ 
ব্যবহার করতে না "?ারে। 


ওইসব পোশাককে আরবরা হতাম দিয়েছিল পারত ক্ত। যেসধ আরব 


শিওি 


আরাফা বাঞাীসিরীত কদভ, ওখান গেকে জানার রওপানা হা এব 
ন্যাংটা ওবঙ্ছাব কাবা তওণাফ করত । তা ভাদের নাও এই সক বাধ 
বের আরোপ করত। ফলে পররশ্ষরা উলঙ্গ এবস্থা তওয়ান। এত । 
তার মেয়রা সমস্ত কাপড় ছে.ড কেবল একটা বস্ত পাত্ধান কবত। পে 
বস্ত্রের হয় সামনের ীদকে, নয় পেছনের দিকে আগাগোড়া কাটা থাকত। 
এমন অবস্থায় এক আরব রমণী ও৩ওয়াফ করার সময় বলোছল ঃ 

আজকে কিছ অথবা সব দেখা যায়, 


গকন্তু যাদেখা যায় তাকে আম সাধারণের সম্পাত্ত বানাই ?ন ! 


যারা সাধারণ কাপড় পরে বাইরে থেকে আসত, তারা তাওয়াফের পর 
তাফেলে দিত। এই পোশাক তারা 1কংব! অন্য কেউ ব্যবহার করত 


সরাতে রসলংলাহ, (সা) ১৬৩ 


না। একজন আরব এমাঁন করে তার পোশাক ফেলে দিয়োছল, 'কন্তু যাঁদও 
পোশাকটায সে ভীষণ করে চাঁচ্ছল, তা নিতে পারল না। তখন সে বলোছল £ 


আমার দুঃখ, তার কাছেই আমার ফিরে যেতে হবে, 
সেষেন হাজশখদের সামনে নাঁষদ্ধ পাঁরতাক্ত বস্তর। 


অথাৎ তাকে স্পশ* করা যাবে না। 


এই অবস্থা চলল আল্লাহ্‌ মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করার পর পধাস্ত। 
হযরত (সো)-এর মাধ্যমে আন্রাহ্‌ তাঁর ধের আইন প্রদান করলেন, হজের 
নিয়ম বেধে দিলেনঃ হারপর যেখান যেকে মানুষের সামনের দিকে 
অগ্রসব হওয়ার কথা, সেখান থেকে বিলম্ব না করে সামনের ?দকে অগ্রসর 
হও, আল্লাহর কাছে মানা চাও, কারণ আল্লাহ, মাজনাকার৯, দয়াল21”১ 
এই বাণ। কুরান্নশদের উদ্দেশ্যে সম্বোধিত। “মানুষ বলতে আরবদের 
বোঝানো হয়েছে! কাছেই হজেবর াবধানে ভান সবাইকে আরাফাতে যেতে 
বলেছেন, আরাফাতে নিখতিরিত সনয় পযন্ত অবস্থান করে আবার ওখান 
থেকে শীঘ্র যাত্রা করতে বলেছেন। 


মস'জন্দ পাঁবন্র এলাকার বাইরে থেকে খাদ্য আনয়ন ও পোশাক সম্বন্ধে 
বাঁধ-1নঘযেধের ব্যাপারে তাঁর কাছে আল্লাহ ইরশাদ করলেন £ “হে আদমের 
সন্তানণণ, সব গসাঁজদে তোমরা পোশাক পর এবং খাও এবং পান 
কর এবং অ.দতবয়ী হয়োনা। বলুন €হে মুহাম্মদ ), আল্লাহ্‌ তাঁর 
বান্দাকে যে বস্ত এদ।ন করেছেন এবং [তিন যে সমস্ত তাল জানসের 
বন্দে'বস্ভ করে দয়েছেন, কে সেগুলো! তাদের জন্য নাষদ্ধ করে দিয়েছে ? 
বলুন, কয়ামতের দিন কেবল পাঁথবীতে খারা 'লশ্বাস স্থাপন করোছিল 
তাদেব জনাই এইসব জানিস থাকবে । এমাঁন করে যাদের জ্ঞান আছে তাদের 


জন্য আনা অনেক হাঙ্জত রেখো দিয়োছ।,২ এমাঁন করে কুরায়শদের যে 





১. কুরআন ২ ১৯৯। 
২. কুরআন ২2 ৩১-৩২। 


১৬৪ সীরাতে রসলংললাহ (সা) 


শা 


উত্তাবত প্রথা এবং হুমদের 'বাঁধ-, ষেধ মানুষের স্বাথের পাঁরিপন্হশী 
ছিল রস্‌ল (সা) যখন প্রোরত হন হখন আল্লাহ, সব নাকচ করে দেন। 


আবদুল্লাহ ইবনে আব বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম 
যাজেনেছেন উসমান ইবনে আব সুলায়মান ইবনে যুবায়র ইবন মৃতিগের 
কাছ থেকে, উসমান যা পেয়েছেন তার চাচা নাফ ইবনে যুবাররের কাছ 
থেকে ভা হলো, নাঁফর 'ীপতা যবায়র ইবনে মতিন ফলেছেন 8 এিহশ 
আসার জাগে আম রসহল (সা)-কে তাঁর লোকজনের সঙ্গে আবাফাডে ভার 
উটের পিঠে বসে থাকতে দেখোছ। পরে তান আর তব করতেন না 
আল্লাহ তাঁকে ীবশেষ অনগুগ্রহ প্রদর্শন করোছলেন, সে কাজ তাঁকে আর 


কি 


করতে হয় ন।, 


[ এই হাদখস উসমান ইবনে সাজ পেয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাবের 
কাছ থেকে, ইবনে ইসহাক পেয়েছেন আল-কালাবর কাছ থেকে, আল- 
কালাঁব পেয়েছেন উদ্মে হাঁনর মুক্ত দাস আবু সালহ এর কাছ থেকে এবং 
আব সাঁলহ্‌ পেয়েছেন ইপনে অব্পাসের কাছ খেকে ৪ যারা হন ছিলেন 
তাঁরা হলেন কুরাপশ, দিকনানা, খ.জাআ, আল-আট্প ও আল-খাযরাজ, জছাম, 
বানু রাঁবয়া ইবনে আমর ইবনে সাসা, আজদ শানুয়া, জ্যাম, জ্ুবায়দ, 
বান সালমের বানু যাঁকওয়।নত আমর আল-লাত, সাঁকফ, গা-ফান, 
গউস, আদওয়ান, আল-লাফ এবং কুদায়া। কুপায়শরা যখন তাশ্বে ফোন 
মেয়েকে কোন আরবের পঙ্গে বিয়ে দিত, তখন শত” দেওয়া হার ত, 
দম্পাঁতর যে সন্তানাঁদ হবে, তাদের ধমর্মতে তাদের আহমাসি ঠতে হবে। 
আল-আদরাম তায়ম ইবনে গালিব ইবনে 'ফহ:র ইবনে মালিক ইবন 
আন-নাদর ইবনে গকনানা তাদের পত্র মাজদের সঙ্গে ?৫য়ে 'দিয়োহলেন 
তায়ম রাঁবআ ইবনে আমর 'ইবনে সাগাআর মেয়ের সঙ্গে। কথ! 
শছল, মেয়ের সন্তানেরা ক্ুঃরায়শদের রীত-ন1াত মেনে চলবে । লগীবদ 
ইবনে রাণবআ ইবনে জাফর আল- কিলাব সেই মেয়েকে স্নানে রেখেই 


বলোছলেন'ঃ 


সরাতে রসলংল্লাহ- (সা) ১৬৫ 


মাজদের সন্তানদের পাঁন খাইয়েছে আমার বংশের লোক 
আর আম পান দই নহমায়র আর 'হলাল বংশের লোকদের। 


মা্স্‌র ইবনে ইকাঁরমা ইবনে খাসাফা ইবনে কায়স ইবনে আয়লান 
[বয়ে করোছলেন সালমা ীবনতে দুবাইয়া ইবনে আলী ইবনে ইয়াসুর 
ফী সাদ ইথনে কায়স হবনে আয়লানকে। তার গভে হাওয়াঁষনের 
জন্ম হয়। হাওয়াঁষন একবার ভীষণ মসহস্থু হরে পড়ে। সালমা 
তখন মানত করেন, পত্র আরোগ্য লাভ করলে, তাকে তান হুমস 
খানাফ্েন। হাওয়াষধন সংস্থ হওয়ার পর সালমা কথা রক্ষা করোছলেন। 
হূমরা শাবন্ধ মাসগুলোকে খুব মেনে চলত। সেই মাসগুলোয় তারা 
আঁশ্রতের কেন ক্ষাত করত না। আঁশ্রত কেন, সেই পাঁবন্ন মানে 
কারোই কোন ক্ষাত হতে দিত নাতারা। কা'বার চতুর্দিকে কাপড় 
চোপড় পরে তারা তওয়াক করত। ইসলাম প্রবতনের শুরণতি ও তার 
আগে কোন বাঁড়র বাসম্দা, অথাৎ বাড়তে বাপ্রামে বসবাসকার* কেউ 
তাঁবুর বাসিন্দা কিংবা যাযাবর নয় এমন ) হারামে (িাধি-নিষেধের 
বশেষ ভাবস্থান) থাকলে. সে বাঁড়র পেছনাঁদকে একটা গর্ত করে নিত 
এবং সেই গতর্পথে যাওয়া-আসা করত। দরজা ব্যবহার করত না। 
হুমরা বলত, “অপাঁবত্র বা নাষদ্ধ কোন ছকে শ্রদ্ধা করবে না, হজেবর 
সময় পাঁবন্র এলাকার বাইরে যাবে না।' সহতরাং হজেবর আচার অনু- 
শপ।ন তারা কাটছাট করে শীনয়োছল। আরাফা যেহেতু শীানাষদ্ধ এলাকা 
সেহেতু সেখানে তারা অবস্থান করা বন্ধ করে দল। ওখানে তারা 
থামতও না, ওখান থকে নতুন করে আবার যাত্তাও করত না। তারা 
তাদের 'বশ্রামের জায়গা ঠিক করে 'নয়ে'ছিল, পাঁবন্র এলাকার শেব প্রান্তে 
ন্বামরায়,। আল-মাীজমানের মুক্ত অঙ্গনে। ওখানেই তারা কাটাত 
আরাফার রাত, দনের বেলা কাটাত নামরার গাছের ছায়ায় এবং 
ওখান -থেকেই রওয়ানা হতো মুযদালফার উদ্দেশ্যে। পাহাড়ের চহড়ায় 
যখন রোদ পড়ত তখনই তারা রওয়ানা হয়ে যেতো । তাদের হুমসং 
বলা হতো, কারণ তার্দের ধর্ম বড় কড়া ছিল।..“হহ্দাইীবিয়ার বছরে 


€ 


১৬৬ সীরাতে রসলুলাহ, (সা) 


রসূল করীম (সা) নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছল একজন 
আনসার । দরজায় একটু থামলেন রসূল সো)। বুঝলেন যে» তান একজন 
আহমাঁসপ। রসূল করীম (সা) বললেন, 'আমও একজন আহমাস। 
তোমার ধর্ম আর আমার ধর্ম এক)” কাজেই রঙ্গ (সা) যে দরজা 
দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, সেই একই দরজা £দয়ে পনেশ করলেন 
সঙ্গী আনসারও। র 

বাঁহরাগত স্তর পুরত্ষ নাবশেষে সবাই ক।বা হুওয়াক করত উলঙ্গ 
অবস্থায় । বানু আমর ইবনে সাসাআ' এবং আন্ধ এই দলে ছল । কোন 
মাহলা উন্বুঙ্গ অবস্থায় চতু্দকে ঘোরার সময় একাট হাত দিয়ে সম্নুখভাগ 
এবং অন্য হাত দিয়ে পশ্চান্ভাগ ঢেকে রাখত 1১ 


আত্রব ভবিষ্যদ্বক্তা, ঘ্ানৃ,দী ব্রাব্ি এবং 
খংস্টান সাধুদের বিবর্ণ 


নবুয়তের সময় ঘাঁণয়ে আসার কালে কিছ য়াহৃদশী রাব্ব, খান 
সাধু এবং আরব ভাবিষ্যদ্বক্তা রসল করম (সা)-এর নবুয়ত সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত 'দিয়োছলেন। রাঁব্ব এবং সাধুরা তাঁর এবং তাঁর সময়ের বর্ণনা 
দিয়েছেন তাঁদদর ধমগ্রন্হ থেকে এবং তাঁদের রসহলরা তাঁর হম্বর্রধে ব 
নিদেশ রেখোছলেন তাথেকে। আর আরব ভাবষ্যদ্বক্তাদের কাছে সংবাদ 
1নয়ে এসোছিল জনের কাছ থেকে শয়তান। এই সংবাদ তারা মাড়াল 
থেকে গোপনে শ্‌নে ফেলোছল। তারপর আকাশ থেকে তারকা ধদযে 
তাদের উপর কারা যেন টিল মারল, তখন আর শুনতে পায় নি। পুর 
ও মেয়ে ভাঁবষ্যদ্বক্তারা এই সব কথা ছড়াতে লাগল। আরবরা তা:দর 
কথায় কান দল না। তারপর আল্লহ তাঁকে প্রেরণ করলেন। অন্যান্য 
সব ঘটনাও ঘটল। তখন আরবরা তাদের স্বীকীতি দিল। রসূল করগম 


১, সূত্র আজজরাকী। ইবনে আব্বাসের নামের সঙ্গে এই বিবরণ সংযবক্ত। 


ইবনে ইসহাক এই াববরণ দিয়েছেন কনা সে বষয়ে সন্দেহ আছে, 
কারণ 'কছ: 'কছ বণণনার এখানে পুনরাব্াত্ত আছে। 


সীরাতে রসলঃল্লাহ- সো) ১৬৭ 


(সা)-এর কাছে যখন ওহণ এল, তা শয়তানদের শুনতে দেওয়া হয় নি। 
যে সব আসনে তারা আগে বমত সে সব আসনে তারা বসতে পাবে 
ন, এবং বসে এ সব এশশ ব্যাপার-সঠাপার আড় পেতে জানতে পারে 
ণন--কারণ তাদের উপর তারকার তিল নিক্ষেপ করা হররছিল। শজজনেরা 
জান: সে কাণ্ড মাল্লাহ ঘাঁটমোছিলেন মানব জাতির হাথে । মন্হাদ্মদ 
(সা) কে তাঁর রস্‌লরূুপে প্রেরণ করার পর একাঁদন তান তাকে জিনদের 
[বষর়ে অবাহত করাঁছলেন। বলছিলেন, চেমন করে জনদের সবকথ। 
শোনা থেকে বিরত রেখোঁছলেন। তিনি জানতেন বে, জিনরা' জানে। 
ণিজনরা যা দেখোছিল বলে বলোঁছিল তা তান অস্বীকার করেন 'ন। 
আল্লাহ্‌ রসূল (সা)-কে বলাছলেন, “বন হে মুহাম্মদ, আমার কাছে 
নাল হয়েছে যে,কছু সংখ্যক জন শুনে ফেলোঁছল। শুনে বলেছিল, 
“আমরা শুনোছ এক পরমাশ্চ করআন সকলকে সংপথ প্রদশণন 
করবে; আমরা এতে বিশ্বাস কার, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে কোন 
শরীক করব না, আর তান (আমাদের প্রভুর মাঁহমা সম:ল্বত থাকুক) 
কোন স্ত্রী বা পুন মনোনগত করেন নি। আমাদের মধ্যে এক বোকা ছল, 
সে আল্লাহ্‌র 'বর*দ্ধে মথ্যা কথা বলত, জার আমরা জানতাম মানুষ ও 
জিন আল্লাহ বিরতদ্ধে কোন 'মিধ্যা কথা বলবে না, জানতাম মানুষ জনের 
সঙ্গে আশ্রয় নলে 'বদ্বোহ করে তারা তাদের দল বাদ্ধ করে দেয়।” এই 
ওহী এই ভাবে শেষ হয়ৌছল£ «ওখানে আমরা 'বাভন্ন জায়গায় বসে 
শুনতাম: এখন যে শুনে তার জন্য একটা আঁগ্রাশখা, অপেক্ষা করছে। 
আমরা জান না পাঁথবীতে যারা আছে তাদের অমঙ্গল করা হবে কনা, 
নাক তাদের প্রভূ তাদের সাক পথে 'িনযে যাবেন।”১ িজনরা যখন কুর- 
আনের কথা শুনল তখন তারা বুঝল এর সম্বন্ধে তাদের আগে ছুই 
শুনতে দেওয়া হয় নি। কাজেই কুরআন নাযলের [বিষয়াট অন্যান্য 
আসমান খবরের মতো করে নেওয়া যাবে না। 


১. কুরআন ৭২ $১। 


১৬৮ সবরাতে রসহল-ল্লাহ সো) 


তা করলে পরে যখন প্রমাণ আসবে, সমস্ত সংশয়ের নিরসন হবে, তখন 
অন্ানা আসমান খবরের সঙ্গে এর সংমিশ্রণে মানহষের ভেতরে বিভ্রান্তি 
আসনে। লাজেই সব কথা তারা বিশ্বাস করল; শ্বাস করল এবং সত্যকে 
স্বীকার করে নিল। তারপর “তারা তাদের লোকজনের কাছে প্রত্যাবতন 
করল। তাদের এই বলে সাবধান করল, 'হে আঙলাদের লোক, আমরা প্হসা 
(আ)-এর পর অবতইণ” একটা গ্রন্যের কথা জেনোছ। এই গ্রন্হে পৃব্বতরী 
সমস্ত কথা স্ব*কার করে নেওয়া হয়েছে, এই গ্রন্থ সত্য ও ন্যায় পথের 
প্রদশক।”১ 


মানুষ জনের সঙ্গে আশ্রয় নিলে বিদ্রোহ করে করে তারা তাদের 
দলবদ্ধ "করে দেয় জিনদের সহ্বন্ধে এই উীক্তর প্রেক্ষিতে বলা যায় 
যে, আরবরা ও কুরায়শরা' সফরের সময় মাঝে মাঝে সমতলের নীচ স্থানে 
রাত কাটাত। এমাঁন রাত কাটানোর সময় তারা বলত, “আজ রাতে 
আমরা জনদের এই সমতলের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করলাম আমি । এখানকার 
সমস্ত গবিপদ-আপদ থেকে তার কাছে আশ্রয় নিলাম। 


ইয়াকুব ইবনে উতবা ইবনে আল-মতুগরা ইবনে আল-আখনাস আমকে 
বলেছেন যে. তাঁকে বলা হয়েছে যে, তারকা দয়ে তাদের উপর চিল 
ণনক্ষেপ করলে উল্কাপাত হবে-এই ভয় সব্প্রথম আসে আরবদের 
সাকফ গোত্রের মধ্যে। তারা এল তাদেরই [গানের লোক আমর ইবনে 
উমাইয়ার কাছে। বানু ইলাজের এই আমর অত্ন্ত বিচক্ষণ ও ধৃত লোক 
িলেন। তাঁর কাছে এসে সাঁকিফ গোত্রের লোকজন জিত্ৰঞেস করল-_ 
তারকা দয়ে িল শনক্ষেপ করতে তান কখনো দেখেছেন ক না। আমর 
বললেন, হশা দেখোছ। কন্তু দাঁড়াও । শীকছ ছু আত চেনা তারকা 
আছে, সমুদ্রে বাস্থলপথে তারা পাঁথকদের পথ চেনায়। ওই তারা ধরে 
মানুষ দৈনান্দিন জশবনে শীত-গ্রণত্মের সংবাদ জানতে পারে। ওই তারকা 
গদযে যাঁদ গিল দেওয়া হয় তাহলে একদম সর্বনাশ হয়ে যাবে! তাহলে 


১, কুরআন ৪৬ £ ৩০। 


ধরাতে রস£লংল্লাহ্‌ সো) ১৬৯ 


বুঝতে হবে গকয়ামত হয়ে গেছে, পাীথবঈ শেষ, শেষ এর ভেতরকার সমস্ত 
দীাকছ?। আর ওই আঁত-চেনা তারাগুলো যাঁদ ঠক থাকে এবং অন্য 
তারা 'দিরে ?িল মারা হয় তাহলে বুঝতে হবে এর মধ্যে মানুষের 
জন্য শুল্লাহর কোন উদ্দেশ্য শনাহত আছে।। 


মু *্মদ ইবনে মুসালম ইবনে শিহাব আল-জখার একা ৩ষ্য 
পেয়েছেন আলা ইবনে আল-হহসারন ইবনে আলা ইবনে আব ভালবের 
কাছ থেকে অর আল পেয়েছেন কাঁওপয় আনসারের কাছ থেকে। সেই 
আনসারদের কাছে রসৃল করীম (সা) বলোছিলেন, “এই উলকাট সম্ৰন্ধে 
ণক যেন বলাঁছলেন আপনারা 2 

তারা জবাব দল, 'বলাছলাম, একজন রাজা মারা গেছে, একজন রাজা 
[নধুক্ত হযেছে, জন্ম হয়েছে একাঁট বাচ্চার, মৃত্যু হয়েছে গারেকাঁট বাচ্চ;র।” 


রসল (সা) বললেন, “তা নর । আল্লাহ্‌ তার সাঁষ্ট সম্বন্ধে যখন 
কোন আদেশ দেন, সব্প্রথম তা শোনেন ফারশতারা । শুনো ফারশতারা 
আল্লাহর প্রশংসা করেন, তাদেরও িনচে যারা তারাও আল্লাহর প্রশংসা 
করেন, তাদেরও নিচে যারা তারাও প্রশংসা করেন আল্লাহর। এমাঁন করে 
চলতে থাকে, প্রশংসা নেমে অসে সবশীনমন্ন আপমানে, সেখানেও আল্লাহ্‌র 
প্রশংসা করা হয়। সবশীনহ্ন আসমানে তখন একে অপরকে প্রশ্ন করে, 
কেন, বাপার ক, তখন উত্তর আসে তাদের উপরে যারা আছেন তারা 
প্রশংসা করছেন, তাই তারাও করছে । আবার প্রশ্ন হয়, তোমাদের উপরে 
যারা আছেন তাদের কারণটা শীজজ্ঞেস করো না কেন?” এমাঁন করে 
চলতে থাকে উপর থেকে উপরে, আরো উপরে প্রশ্ন পাঠানো। সে প্রশ্ন 
যায় আল্লাহ্‌র দরবারে । 'ফারশতারা প্রশ্ন শুনে বলে দেন, আল্লাহ্‌র এই 
হুকুম হয়েছে তার মাখলহকাত সম্বন্ধে। তখন সেই সংবাদ আবার অব- 
তরণ করতে থাকে আসমান থেকে আসমানে। তারপর সংবাদ এসে পেশছে 
শীনহ্নতম আসমানে । ওখানে তারা সংবাদ নিয়ে কথা বলে, আলোচনা 
করে? শয়তানরা তখন সেটা আড় পেতে শোনে, সবটা ভাল করে শুনতে 
"পায় না, কাজেই যা শোনে তার সঙ্গে নিজের অনুমান আর স্হৃল বন্ধ 


১৭০ সীরাতে রসলঃলাহ (সা) 


যোগ করে। যোগ করে যাহয় তাতারা বলে গণক ক ভাঁবষ্যদ্বক্তাদের 
কাছে। তাদের সংবাদ কখনো সত্য হয়ঃ কখনো মিথ্যে হয়। এইজন্য 
গণকদের কথা লগখনো সত্য হয়, কখনো নিথ্যে হয়। তারপর আল্লহ, 
এইসব তারা বব্ণ কর শয়তানদের বন্ধ করে ফেললেন। এইজন্য এখন 
গণল্ল!ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েতছ। এখন তাদের আঁস্তত্বই নেই ।, 


| 

ইবনে শিহাবের হাদী.সর অনরপ একটা হাদীস আমাকে বলাছলেন 
আমর ইবনে আবু জাফর। আমর সেটা পেঘোছলেন মূহাম্মদ ইবনে 
আবদঃর রহম!ন ইবনে আব লাবিবার কাছে। মুহাম্মদ তা পেয়োছলেন 
আলা ইধনে আল-হুসায়ন ইবন আলশর কাছ থেকে। | 


একজন জ্ৰ'নী লোক আমাকে আরেক বিবরণ দিয়েছেন। আল গায়- 
তালা নামে বানু সাহমের এক রমণী আইয়ামে জাহিলিয়াতে গণক 
ছলেন। একাঁদন রাতে তার পাঁরাচিত ভূত তার কাছে এল। ভূত গেয়ে 
গণকের নিচে থেকে কাঁচরশামাঁচর করে বলে উঠল ঃ 


আন যাজাঁন তা আমজা, 
যখম আর হত্যার দিন। 


ক:রারশরা যখন শুনল, তারা জানতে চাইল এর মানে ক। ভূত 
তার কাছে আরেক রাতে এল । কাঁচর-মাঁচর করে বলল £ 


'মৃতহ্য, মৃত্য ক ? 
এর মধ্যে ইতি-উতি 'নক্ষেপ করা হয়েছে আঁস্ছ॥। 


এটা শ.নেও করায়শরা বুঝতে পারল না। তারা অপেক্ষা করতে 
লাগল। পরে হয়তো ভূত এসে আরো 'কছু বলবে, যাতে এর অর্থ 
পাঁরচ্কার হবে। তারপর বদর আর উহুদের যুদ্ধ হলে) সঞকখণ“ সম তলে । 
তখন তারা সেই বাণীর ভাষা ব.ঝতে পারল। 


আঁল ইবনে নাঁফি আল জ:রাশর কাছ থেকে আম একটি ববরণ 
পেয়োছ। আল আমাকে বলেছেন, ইয়ামনের জান-ব নামে এক গোন্রে 


সীরাতে রসূললল্লাহ (সা) ১০১ 


একজন গণক ছল আইয়ামে জাহািয়াতের সময়। আল্লাহর প্রোরত 
পুরণ রসল করম (সা)-এর আবিভবের সংবাদ যখন দাবানলের মচো 
ছাঁড়য়ে পড়ল চতহর্দকের আরবদের মধ্যে, তখন ইয়ামনের লোকজন 
গেল সেই গণকের কাছে। বলল, এই লোকটার কি ীববরণ ব্তাস্ত 
সব খেজি করে আমাদের জানাও ।? 


ওরা যে পাহাড়ে বাস করত গণক তার ীানচে জমায়েত হলো সবাই। 
গণক তাদের কাছে এল ঠিক সধেোদয়ের সময়। ওখানে সে কিছুক্ষণ 
দাঁড়য়ে রইল তার তীরে হেশান দয়ে। তার পর মাথা তুলল আকাশের 
কে, আকাশের 'দকে তাকিয়ে রইল অনেক ক্ষণ। তারপর হঠাং সে 
ল।ফাতে শুর করল, লাফাতে লাফাতেই বলল £ 

হে মানুষ, আল্লাহ মৃহাম্মদকে সম্মানিত করেছেন, মনোনীত 

করে ছন। 
[তান তার হৃদয় এবং পেট পাঁবন্র করেছেন। 
তোমাদের সঙ্গে তাঁর অবস্থান, হে মানুষ, সধাক্ষপ্ত হবে। 


বলেই সে ঘরে দাঁড়াল। ষে পাহাড়ের উপর থেকে এসোছল, সেখানে 
উঠে গেল অতঃপর । 


একজন লোক, সন্দেহের উধের্য ছিল তার 'বশ্বাসযোগ্যতা। তান 
উসমান ইবনে আফফানের এক মুক্ত দাস আবদুল্লাহ ইবনে কাবের বরাত 
দয়ে আমাকে বলেছেন যে, একজন তাঁকে বলেছেন যে, একাঁদন রঙ্গল করম 
(সা) মসাঁজদে উমর ইবছে আল-খাত্তাব লোকজনের সঙ্গে বসোঁছলেন। 
তখন একজন আরব এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । উমর ₹কে দেখেই 
বল/লন, এই লোক এখানে বহু ঈশ্বরবাদ, তার পুহানো ধর্ম এখনে 
ছাড়ে ন (অথবা সে বলেছে) ও আইয়ামে জাহালয়াতে গনক ছিল।” 


লোকটা উমরকে সালাম জানিয়ে পরে আপন গ্রহণ করল। উমর লোক- 
টাকে তান মুসলমান ?িনা জিজ্ঞেস করলেন। লোকটা বললেন, তখন 
মহসলমান। 


১৭২ সশরাতে রসলুল্লাহ- সো) 


উমর বললেন, শকন্তু আইয়ামে জাহালয়াতে আপান গণক ছলেন না ? 


লোকটি বললেন, “বড় আম্চয লাগল, বম্বাসখদের অধনায়ক। আপন 
আমাকে মন্দ ভেবেছেন। আপাঁন আমাকে এমন ভাবে সম্ভাষণ করলেন, 
ক্ষমতায় আসার পর আপাঁন কোন প্রজার সঙ্গে এই বুকম সন্তাষণ আর 
বরেছেন বলে আম শ্যানা ন।, 


উমর বল.লন, 'আল্লাহ্‌ আমাকে মাফ কর*্ন। আইয়ামে জাহ?লয়াতে 
এর চেয়েও কতো খারাপ কার্জ করেছি আমরা । আমরা মুতপূজা করোছ। 
প্রতিমা পূজা করেছি। ভারপর আল্লাহ. আমাদের সম্মণীনত করলেন 
তাঁর রসুল দয়ে * এবং ইসলাম দিয়ে । 

লোকটা জবাব দিলেন, শক হুযুর, আল্লাহ্‌র নামে বলাছি, আম 
গণক 'ছলাম ।, 

উমর বললেন, 'তাহলে আমাদের বলুন-আপনার পোষা ভূত কি সংবাদ 
আপনাকে দিয়েছিল ।' ূ 

লোকটা বললেন. "হসলাম প্রবত্নের মাসধানিক আগে আমার কাছে সে 
এসোঁছল। বলেছিল ৫ 

জন.দের কথা, তাদের সংশয়ের কথা ভেনে দেখেছ ক, 

তাদের ধর্ম এক হতাশা, এক প্রবণ্চনা, 

তাদের উপরে গজন-কাপড় প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে তারা এখন ? 


আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব বলেছেন, তখন উমর বললেন, “আইয়ামে জাঁহা- 
খিলয়াতে কাতিপয় কুরা'ঘশের সঙ্গে আমি একাটি মাত্র পাশে দাঁড়িয়ে 
দছলাম। তখন একজন আরব একটা বাছুর ক্‌ববান 'দিল। আমরা 
ভেবেছিলাম কঢরবানশর কছহ গোশত আমরা পাব। তার জন্য অপেক্ষা! 
করাছলাম। ঠিক তখন আম শুনলাম তাক্ষ£ একট কণ্ঠ বোঁরয়ে আসছে 
বাছুরের পেটের ভেতর থেকে (ইসলাম প্রবর্তনের মাসখাঁনক আগে 
হবে এটা), বলছে £ 


* উপরোক্ত নম্মরেখ অংশট,ক তাবাণরতে নেই, তাবাঁর ১১৪৫ । 


সীরাতে রসুলুল্লাহ, (সা) ১৭৩ 


হে রক্ত লালটা 
করা হয়ে গেহে কাজটা 
এক লোক চীৎকার করবে, 
আল্লাহ্‌র সঙ্গে কেউ নেই আর। 
আরবদের মধ্যে গণক সন্বন্ধে আমার শোনা এই হলো বস্তান্ত। 


আল্লাহ-ও্র ব্রসুল (সা) সম্বন্ধে যাহদীদের সতর্কবাণী 


আনম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আমাকে বলেছেন যে. তার গোবের 
কয়েকজন বলেছে £ আমাশস্রে ইসলাম গ্রহণের পেছনে আল্লাহর বরা 
ও নেক-বজর তো হলই। শকন্তু আমাদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে বড় কারণ 
ছিল আমরা ্লাহৃদীরের কাছে যা শুনে আসাছল।ন ভা। আন্রা ছলাম ধহ 
ঈশ্বরবাদী। মৃীভপজা করতাম। আও তারা ছিল বাইবেলের মানুষ । 
তাদের যে জ্ঞান-গরিমা তা আমাদের ছিল না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের [হল 
চরাদনের শন্রততা। কখনো তাদের যখন আমরা কোণঠাসা করে ফেসতাম, 
৩খন আমাদের প্রাত তাঁদের ঘৃণা প্রবলতর হতো । তাঁরা বলতেন, "একজন 
রসুলের আসার সণয় হয়ে গেছে। আদ আর ইরাম যেমন ধবংস হয়ে গেছে, 
তেমন তোমাদেগও আমন্রা হত্যা করব তাঁর সাহায্যে।” ওর প্রায়ই একথা 
দলত, আমরা শুনভাণ। আল্লাহ যখন তাঁর রসল (সা)-কে পাঠ্দলেন, 
আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করে নিলাম। তিন যখন আমাদের আলাহ-র 
শথে নিলেন, তখন আমরা বুঝলাম যাহদীদের হহশরা'রর কি অথাহল। 
কাজেই তাঁদের আগেই আমরা তাঁর নঙ্গে যোগ দয়ে যেললাম। আমরা 
তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু তাঁরা তাকে প্রত্যাখান ককল। তাদের আর 
আমাদের সম্পক সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সরা বাকারার হরণাদ্দ ধরেছেন ৪ 
“এবং যখন আল্লাহর তরফ থেকে একটি কিতাব তাদের উপ নাযিল 
হলো, সেই কিতাবে তাদের যা হিল তার সব কিছুর সমথণন দিল (এবং 
তা তার আগে আঁবশ্বাসঈদের উপর বজয় কামনা করে আসছিল ), যা 


১৭৪ সীরাতে রসললাহ সো) 


তারা আগে থেকে জানত তাই যখন এলো তাদের কাছে, তারা তা আব- 
শ্বাস করে ববল। আবশ্বাস+দের উপর আল্লাহর আভিশাপ।?১ 


সালিহ ইবন ইববাহশীম ইবনে জাবদুর রহমান ইবন আউফ এই 
হাদীস জানতে পারেন বান আব্দুর জা“শালের ভাই মাহমুদ ইবনে লাবদ 
এর কাছ থেকে, মাহমুদ জেনে ছিলেন সালাগা ইবনে দালামা ইবনে ওয়াক-স 
এর কাছ থেকে (সালামা বদর যুদ্ধে হাঁষর ছিলেন )। সালহ, বলেন £ 
“বানু আবদুল আশালের মহ্ধ্য একজন য়াহ্‌দী প্রাতিবেশশ ছিল আমাদের। 
তার বড় থেকে তিনি একাদন আমাদের কাছে এলন। €শে সয় আম 
লাম আমার পাঁরবারের সবচেয়ে ছোট্ট মানুষ. ছোট্ট একটা পরহ।ন পরে 
আনায় শঃয়েছিলাম। ) তান কিয়াস ত, হাশর, মিজান, বেহেশ ত, দোযখ 
ইত্যাঁদর কথা বললেন। ীনতীন শগাগুলা বললেন বহু ঈশ্বরবাদখর 
কাছে, যাদের ধারণা মূতৃার পরে €লান পাতগ্থাল নেই। তারা 
বলল, আরে মানুম ! শৃতুাপ পর গ্লানুষকে দিয়ে যাওয়া হবে এলন 
এক জায়গায়, যেখানে বাগান আছে, আগুন ভাছে, ওখা,ন নিয়ে পিয়ে 
মানুযের কাজের খাঁতয়ান নেওয়া হবে, আপনার ধারণ: এসব 'জাঁনস 
আছে ?” 

তান বললেন, “আছে । যাঁর থামে মানুঘ বনঘ যা আনগৎ আল্াহ 
তার কসম, যে আগনের সধ্ধ্য তাকে দেওয়া হত, সেখানে গিয়ে তার 
ইচ্ছা হবে এর চেয়ে ভার শাঁড়র সনছেক় শড়উত্ত কড়াই টা অনেক 
ভাল 'ছিল। ওইখাদে নু গিয়ে জাগে তা দেওয়া হবে, সেই 
উত্তপ্ত আগুনে তাকে নিঙ্গেতা বরা হবে, িরপপ ভাল করে পলেস্তারা 
করে আঁটকাট বেধে েওয়া বে যাতে পর্ন সেই আগুন থেকে সে 
বের হতে নাপারে।” 


তারা বলল, এই যে এত সব কথা লোকটা বলছে, সে এমন একটা 
ণচহ দেখাক-যাতে করে বোঝা বায়, এই সব সাত্যিই ঘটবে। তখন 'তাঁন 





১. কুরআন ২: ৮৯। 


সারাতে রসলহল্লাহ- (সা) ১৭৫ 


মক্কা আর ইয়ামনের দিকে হাতের ইশারা করলেন। বললেন, “ওই- 
দক থেকে একজন ন্বশ প্রেরিত হবেন।” 


তারা 1জন্দঞেস করল, কখন তান আসবেন। তান তখন আমার 
দকে, পাঁরবারের সবচেয়ে ছোট জনের 'দকে তাকালেন। বললেন £ 


এই বালক, ধাঁদ ৮ণজীবন বে€চ থাকে, তাহলে সে তাঁকে দেখবে |” 
এবং আল্লাঠব ?ক কুদরত ! এবপর একটা হাত ও একটা দনও পার 
হলো না, আল্লাহ্‌ তাঁর *সুল মুহাদ্নদ (সা)কে পাতিয় দিলেন এবং 
তান আমাদের মধ্যে ত..ছণ আহরা তাঁর কথা শ্বাস করলাম, পিস্তু 


তারা দুজ্টদীত এবং হিংসার কারণে কে অস্কার কর বসল। 


আমরা হাঁকে িজজ্ঞেস করলাম, “ওইসব কথা আগাঁনই কিক বলেননি 
তখন জামাদের কাছে £? 


সেই লোক বললেন, “নিশ্চয়ই বলেছিলাম। কস্তু এই লোক সেই 
লোক নন) 


বান করায়জার এক শেখের উদ্ধাত দিয়ে আঁসম ইবনে উমর ইবনে 
কাতাদা আনাকে বলেছে”, বানহ কঃরায়জার ভাই বাদ হাদলের সালা 
ই'নে সায়া, জাঙদ ইবনে লাখা এবং আসাদ হানে উন্াণদ কেনন করে 
মুসল:।4 হয়োছিলেন, জানেন £ জাহলিয়া,তর [দিনে ভান তাদের সঙ্গে 
1ঞ্েন, তারপর তারা ইসলামে তাদের মানব ইয়ে গেলেন।” আম 
বলল ম. “মে কথা আমি জান না।” 


তান বললেন, ইবনহল হাইয্লাবান নামে একভ্ন সায়ার য়াহ্‌দশ 
ইসলামের কয়েক বছর আগে এখানে আমাদের সঙ্গে বসবাস কংরাঁঙলেন। 
'মুসলম'ন নয়, অথচ এত ভাল মানুষ আম আর দৌখ £ন।' তখন 
ভীষণ খরা চলছে। আম তাকে বললাম, আমাদের সঙ্গে এসে ব্যাম্টির 
উন্য প্রার্থনা করতে । শক্ত তাকে কিছু না দলে ?ছুতেই তা! করতে 


গতি রাশ হলেন না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কত দিতে হবে। 


১৭৬ সীরাতে রস্‌লুলাহ (সা) 


1তাঁন বললেন, “এক ঝাড় খেজুর আর দুই ঝাড় বাঁল+1% 


আমরা তাকে তা-ই দিলাম। তান আমাদের হহজরা ঘের) থেকে বাইরে 
গিয়ে আমাদের হয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। আর সংবহানাল্লাহ, 
তান চলে যেতে নাযেতেই কোথেকে এসে মেঘ জড়ো হলো এবং বৃচ্ট 
নামল সঙ্গে স্গে। একবার দন্বার নয়, অনেকবার তান আমাদের জন্য 
এই কাজাঁট করেছেন যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর মৃত্যু আসন, 
[তান বললেন, “হে য়াহদগণ, রণট আর মদের দেশ ছেড়ে এই 
দুঃখ আর ক্ষুধার দেশে যেন আম এসোঁছলান বলে তোমাদের ধারণা 2 


জামলা বললাম, আমব্া জান না। [তিন বললেন, ীতীন এদেশে 
এসোছলেন একজন আসন্ন নবীর আ'বভবি প্রত্যক্ষ করবেন বলে। এই 
সেই শহর, যেখানে তান হজরত করবেন। শৃতাঁন আশায় আশায় 
লেন, তাঁকে প্রেরণ করা হবে। তিনি এলে তাঁর অনুসারশ হবেন 
?তাঁন। বললেন, “তার সময় হয়েছে আসার, তোমাদের আগে যেন 
তাঁর কাছে কেউ নাষেতে পারে। হেয়াহদীবৃন্দ। কারণ তাঁকে প্রেরণ 
করা হবে যারা তাঁকে বাঁধা দেবে তাদের রক্তপাত করার জন্য, তাদের 
ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকদের বন্দী করার জন্য।” 

নবীকে প্রেরণ করা হলো। তান বান কুরায়শকে বশনভূত করলেন। 
সেই জোয়ান এবং 'কশোররা তখণ বলল, *ইখনই সেই নবী, যার কথ। 
ইবনুল হাইগ্রাবান আমাদের কাছে [নিশ্চয় করে বলেছিলেন।, তারা বলল, 
না, ইন [তান নন। অন্যান্য সকলে জোর দিয়ে বলল, ভার সঙ্গে বণনা 
হুবহু মলে যাচ্ছে, ইদিই তান সুতরাং তাঁর বাছে সবাই ইসলাম 
গ্রহণ করল, জান-মাল এবং পারবারদের রন্মা করল। 

£াহৃদখদের িববরণ সম্পর্কে আম যা শুনোছিঃ তা বর্ণনা করলাম। 


সালমান কেমন কলে মুসলমান হুল 


আসম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আল-আনসার আমাকে বঙ্গেছেন 
মাহমুদ ইবনে লাগবদের বরাত দিয়ে, মাহমন্দ আব এই হাদীস পেয়েছেন 


সরাতে রসলল্লাহ, সো) ১৭৭ 


আবদুল্লাহ. ইবনে আব্বাসের কাছ থেকেঃ সালমানের কথা আম 
শুনে যাঁচ্ছলাম £ 'আম ইস.পাহানের জাঈ গ্রামের এক পাসাঁ। আমার 
বাবা গ্রামের সবচেয়ে বড় জাঁমদার। তাঁর কাছে সমন্ত পাঁথবীর চেয়ে 
প্র ছিলাম আমি । তান আমাকে এত ভালবাসতেন যে, একটা ঘরে 
আমাকে [তান বন্ধ করে রাখতেন, যেন আম তাঁর কোন ভ্রুতদানী। 
আম এমন এক উৎসাহী পাস পুরোহতে পাঁরণত হলাম যে, আম 
পাঁবন্র আগুনের রক্ষক হয়ে গেল'ম। সব সময় আগুন জহালিয়ে রাখ তাম» 
এক মূহহতে“র জন্যও আগুন 1ানবতে দিতাম না। 'বরাট খামার ছল, 
আমার আব্বার। একদন সময় হলো, খামারে যাওয়া বন্ধ হলো তাঁর, 
?তাঁন অক্ষম হয়ে গেলেন॥ আমাকে [তান খামারে যেতে বললেন এবং 
াকছ₹ নদেশ দিলেন আমাকে । বললেন, খ;মারের কাজ আমাকে 
1শখতে হবে। 


তান বললেন, “'কোথাও দের করবে না কিন্তু । ক্যরণ, খামার ট।মার 


ছু নয়, তহীমই আমার সব। তোমার জন্য দ্ীশ্চন্তা থাকলে আম 
আর কই করতে পারব না।” 


আ'ম খামারের দিকে রওয়ানা হলাম। িজরি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, 
প্রাথনার স্বর কানে এলো । ভেতরে কারা যেন প্রাথনা করছে । ওদের 
সম্বন্ধে আমি ?কছুই জানতাম না। আব্বা তো সব সময় আমাকে ঘরেই 
বন্ধ করে রাখতেন। শব্দ শুনে আমার কৌতূহল হলো-কি করছে ওরা 2 
ভেতরে গেলাম গিজরি। ওদের প্রার্থনার ধরনে আমি মুগ্ধ হলাম, ওদের, 
ধমের দকে আক্ট হলাম। মনে হলো, ওদের ধর্ম আমাদের ধমের 
চেয়ে ভাল; শস্থুর করল[ম, সযাস্তের আগে আমি আর ফিরব না। আম, 
খামারে গেলাম না, ওখানে রইলাম পড়ে। 


ওদের ধমের উৎস কোথায় আম ওদের জিজ্ঞেস করলাম। 
''সারুয়)। ওরা বলল'। 


সার্ট 


৯২স্প 


১৭৮ সরাতে রসলুল্লাহ (সা) 


আম আব্বার কাছে 'ফরে গেলাম! আব্বা আমার জন্য 'চস্তা কর- 
দছলেন। কোন কাজে মন তে পারাছলেন না। কাজেই আমাকে 
আনবার জনা লোক পাঠালেন । 


কোথায় লাগ তিনি জানতে চাইলেন। তাঁর উপদেশ না শোনার 
জন্য বকলেন। তাঁকে আম বললাম--যাওয়ার সময় 'গজণি কছু লো 
প্রাথনা করছল, ওদের ধর্মের যেটুকু আম দেখলাম, আমার খুব ভাল 
লাগল। আম ওখানে সংযন্তি পষনস্ত ছিলাম। 


তিন বললেন, “বৎস, ওদের ধর্ম ভাল নয়। তোমার পিতাশীপতা- 
মহের ধম” ওটার চেয়ে অনেক ভাল ।» 


আম বললাম, “না, ওদেরটা বেশশ ভাল ।” 


আমার ভাব-সাব দেখে আব্বা ভয় পেয়ে গেলেন, কিজান ?ক আম 
করে বাঁপ। তিন আমকে শ্শকলে বাধলেনঃ তাঁর ঘরে বন্দী করে 
রাখলেন আমাকে। 


জান কোনমত) খস্টানদের কাছে লোক পাঠালান। 'সার্না থেকে 
খংস্টান বাঁণক“দর কোন কাকেলা এলে আমাকে জানাজে বললাম। কাফেলা! 
এলে ওরা আমাকে জানাল। আম ওদের ব্ললাম £ “ওদের কাজ হয়ে 
গেলে ওরা যখন দেশে ফিরবেন, তখন আনাক্ষে ওরা সঙ্গে নেবেন কিনা 
একটু জজ্জেস করে আমাকে জানাবেন দয়া করে ।» 


ওরা আমাকে জানালো । 


পায়ের শিকল আম ভেঙে ফেললাম। চলে গেলাম ওদের সঙ্গে সার- 
মার । ওখানে ীগয়ে আম ওখানকার ওদের ধর্মের সবচেয়ে প'ণ্ডত মানুষ 
কে নীজজ্রেস করলাম। ওরা আমাকে যেতে বলল বিশপের কাছে। তাঁর 
কাছে গেলাম আঁম। বললাম-_তাঁদের ধর্ম আমার ভাল লাগে। আ'ম তাঁর 
সঙ্গে থাকব । 'িজণর সেবা করব। ভাঁর কাছে ধম“ 1শখব, তাঁর জন্য প্রাথনা 
করব। তান আমাকে ভেতরে যেতে বললেন। আমি ভেতরে গেলাম ॥ + "। 


সীরাতে রসহলহল্লাহ্‌ (সা) ১৭৯ 


ওই লোক কিন্তু স্ীবধের ছিল না। লোকদের ভিক্ষা দেওয়ার জন্য 
আদেশ দিতেন। ভক্ষার জন্য চাপ প্রয়োগ করতেন। লোকজন টাকা 
পরসা দিলে তা রাখতেন 'নজের পোঁটকায়। তা থেকে দারদ্রদের কছহ 
দতেন না। এমাঁন করে তান সাত কলসঈ সোনা রুপা সংগ্রহ করলেন। 
এই সব দেখে ওর প্রত তশর ঘণার জন্ম হলো আমার মধ্যে। কু দিন 
পর 'বিশপ মারা গেলেন। সমস্ত খ্টানরা এল তাকে সমাহিত করবার 
জন্য। আম তাদের বললাম, 1তীন খুব খারাপ লোক 'ছলেন। গভক্ষা 
দেওয়ার জন্য 1তাঁন সবাইকে প্ররোচিত করতেন। ভিক্ষা পেলে তা রাখতেন 
নজের পোটিকায়। গরীব মানুষের কিছুই দিতেন না। তারা 'জজ্জেস 
করল--সে কথা আম ?ীাক করে জানলাম। আম ওদের নিয়ে গেলাম যেখানে 
এসব ধন রাখা হয়োৌছল মেখানে। ওরা সোনা রুপা ভাত সাতটি কলস 
বের করে আনল। ওগুলো দেখেই ওরা বলে উঠল, “ঈশ্বরের শপথ ! এই 
লোককে আমরা সমণীহত করবো না।” ওরা ওকে ব্লুশাঁবদ্ধ করল, 
ওর শবদেহে পাথর মারল। অন্য একজন লোক নিয়োগ করল তার জায়গায় ॥ 


অমুসালমদের মধ্যে নতুন াবশপের মতো এমন পহ্ণ্যবান, এমন 
₹পস্ব, পরকালের প্রাতি এমন নবোৌদত প্রাণ, দনরাত এমন নচ্ঠাবান 
মানুষ আম আর দোঁখান। তাঁকে আম যত ভালবেসোঁছিলাম, এমন 
আর কাউকে কোনাদন ভালবাস ন। অনেক দন তাঁর সঙ্গে আম 
কাটয়োছ। তারপর তাঁর মৃত্যুর দন ঘাঁনয়ে এল । আম তাঁকে বললাম-_ 
তাকে আন কত ভালবাঁপ। বললাম-কার কাছে গতাঁন আমাকে 
সোশদ্দ করে যাচ্ছেন, মৃত্যুর সময় কি আঁছয়ত "তান আমাকে 'দয়ে 
যাচ্ছেন। তান বললেন, “বাছা আমার, আমার মত এমন আর কেউ 
আছে কনা আম জান না। কছ মানুষ মারা গেছে, কেউ তাদের 
সত্য ধর্ম পাঁরবর্তন করেছে, কেউ বা বজণ্ন করেছে । করেন ন শুধু 
একজন। তান মাউ্টীসলে থাকেন। তান আমার ধমের মানুষ । তুমি, 
তাঁর কাছে, যাও।”* তান ইন্তেকাল করলেন, সমাহিত করন হলো তাঁকে । 
আধুম “তখন ম্বাউীসিলের সেই. বশপের. কাছে গেল!ম। . বললাম, মরবার, 


১৮০ সীরাতে রসলঃল্লাহ. সো) 


সময় অমুক আমাকে তাঁর কাজে এসে থাকতে বলে 'দয়ে গেছেন। 
[তান বলে গেছেন, তানও তাঁর পথেরই অনুসারশ। তাঁর সঙ্গে আম 
থেকে গেলাম। দেখলাম, তাঁর সম্বন্ধে ঘা যা বণনা আমাকে দেওয়া হয়ে- 
ছল, তান তা-ই। 'কন্তু অজ্পাঁদন পরে 1তাদও মত্যুমুখে পাঁতিত 
হলেন। মৃত্যুর আগে আগের জনের মত তাঁকেও আম শীজজ্ঞস 
করলাম-এরপর আঁম ক করব। তান জবাব দলেন, একাট মাত্র 
মানুষের খবর তান জানেন, তান থাকেন নাঁসাবনে। তানই তাঁর 
মত একই মতাবলম্বী। আমাকে তান তাঁর কাছে যেতে বললেন। 


নাসাঁবনের এই ভাল মান্‌ষের সঙ্গে কছনদিন ছিলাম আম। তিনিও 
মারা গেলেন এবং আমাকে বললেন-আমারিয়া-য় তাঁর এক সহকমর্গর 
কাছে যেতে । তাঁর সঙ্গে থাকলাম িছকাল। খ:ব পারশ্রম করে আম 
কয়েকটা গাভী ও এক পাল ভেড়ার মালক হলাম। তাঁর ষখন মৃত্যুর 
সময় হলো, তাঁকে আম জজ্ঞেস করলাম--কার কাছে আম যাবো এর পরে। 
1তাঁন বললেন, “তাঁর জীবখাদ্শ অনৃসরণ করন এমন কাউকে তান চেনেন 
না। তবে আঁচিরেই আঁবভবি ঘটবে একজন নবীর । তান মবতগণ” হবেন 
ইবরাহশমের ধর্ম য়ে । তানি অবতশর্ণ হবেন আরবদেশে। পরে 1তান 
হজরত করবেন দুই আগ্নেয়াগাঁরর মধ্যবতর্ঁ দেশে, যেখানে খেজর 
গাছ আছে। নির্ভুল তাঁর চিহ। তাঁকে দি? দেওয়া হলে তান তা 
খাবেন। কিন্তু সদকা তান গ্রহণ করবেন ন!। তাঁর দ্‌' কাঁধের মাঝখানে আছে 
নবুয়তের সীল । ওই দেশে তুম যাঁদ যেতে পারো,তাই যাও তবে।', 


[তাঁনও মারা গেলেন, সমাধস্থ করা'হলো তাঁকে। যতদিন হাল্পাহ 
ইচ্ছা করলেন, ততাদন আম ছিলাম আমাারয়ায়। কালবাইট বাঁণকদের 
একাঁট দল যাঁচ্ছল ওপথে তখণ। আম তাঁদের আমাক্ধকে আরবদেশে নিয়ে 
যেতে অনুরোধ করল।ম। বললাম, 'বানময়ে আমার সমস্ত গাধা ও ভেড়া 
তাদের দিয়ে দেব। তারা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করল। তাদের সঙ্গে আম 
রওয়ানা হলাম এবং ওয়াছিল-কুরা এসে উপাঁস্থিত হলাম।॥ ওখানে তারা 
আমাকে একজন যাহুদ্রীর কাছে 'বাক্র করে দল ক্রীতদাস 'হিসেবে। দেখলাম 


সীরাতে রস.ল-ল্লাহ (সা) ১৮১ 


ওখানে খেজুর গাছ আছে। মনে আশা হলো, এই বাঝ সেই শহর, যার 
কথা প্রভূ আমাকে বলোছিলেন। কারণ আম [নিশ্চয় করে কিছন্ই বুঝতে 
পারাছলাম না। আমার নতুন মানবের এক চাচাতো ভছ্গই, মদীনার বান॥ 
কুরারজার এক ভদ্রলোক এলেন। ?ীতাঁন আমাকে িনে শীনয়ে চললেন মদনী- 
নায়। আল্লাহ্‌র কসম ! দেখেই আম সে দেশ ?চনতে পারলাম। এই 
শহরের কথা আমার মানব আমাকে বলোছলেন। এরই বর্ণনা [তান 
আমার কাছে 'দিয়েছিলেন। 


আম ওখানেই বসবাস করতে লাগলাম। এর মধ্যে আল্লাহর নবী 
মক্জায় প্রোরত হয়ে গেছেন। কেউ আমার কাছে তাঁর কথা বলো? ন। 
কারণ ক্লাশতদাস হিসাবে সবঝ্ক্ষণ আমাকে কাজ করতে হতো । তারপর 
গৃতান হজরত করে এলেন মদীনায়। আম তখন মানবের এক খেজদর 
গাছের উপরে বসে কাজ করাছিলাম। মাঁনব 'ছিলেন গাছের 'নচে বসে। 
হঠাৎ তার এক চাচাতো ভাই দৌড়ে এল। বলল £ঃ “বান কায়লার উপর 
আল্লাহর গজব নাধল হোক! তারা কুবায় একটা লোককে ঘিরে 
জড়ো হয়েছে । লোকটা এসেছে মক্কা থেকে । বলছে সে নাকি নবী ।” 


কথাটা শুনেই আমার সবশরশীর থরথর করে কাঁপতে লাগল । মনে 
হলো এক্ষুনি বুঝ মানবের ঘাড়ের উপরই আম পড়ে যাবো। আম 
কোনমতে নেমে এলাম গাছ থেকে । মানবের চাচাতো ভাইকে জচ্গেস 
করলাম, “ক বললেন আপান ! কি বললেন *»+ 


আমার মানব ভখষণ রেগে গিয়ে আমাকে সজোরে একটা চড় মারল। 
বলল, “এ সবের মানে ক? যা কাজে যা।" 


আম বললাম, “ঠক আছে যাঁচ্ছ। আম শুধু উন যা বলছেন 
তা সত্য কিনা জানতে চাঁচ্ছলাম ।” 


ণকছু খাবার আম সঞ্চয় করে রেখোছলাম। সন্ধ্যায় তা-ই নয়ে 
আম কুবা-য় গেলাম নবশর কাছে। বললাম, “আম শুনোছি আপাঁন 
খুব সৎ মানুষ। শুনেছি আপনার সঙ্গীরা এই ভিন দেশে খবর 


১৮২ সরাতে রস্‌ললনহ, (সা) 


অসহাবধার আছে। এই নন, আগার তরফ থেকে কিছ, সদকা । কারণ 
আম মনে কার অন্য ঘে কোন লোকের চেয়ে এর উপর আপনার হক 
বেশি” 


আম খাবার রসূল (সা)-কে প্রদান করল'ম। নব? দে?) তাঁর সঙ্গী- 


দের বললেন, “খাও ।$, | 


ণকন্তু তান ানজের হাত প্রসারিত করলেন না। খেলেনও *1। 
মনে মনে আমি বললাম, “ইনিই তান।”" 


আমি চলে গেলাম। আরো শীকছু খাবার সংগ্রহ করুলাম। নবী 
(সা) চলে গেলেন মদীনা শহরে। সেই খাবার নিয়ে আম গেলাম 
তাঁর কাছে। বললাম, “আম দেখোঁছ, সদবার খাবার আপাঁন খান না। 
এই নান, এটা আমার উপহার। আম খাপ দলে আপনাকে 'দাচ্ছি।” 


নবশ (সা) তা খেলেন। ?কছহ দিলেন সঙ্গীদের। ভ্াঁম বললাম, 
“এখন বাঁক রইল দুই নম্বর ।” 


নবশ (সা) তখন গেছেন বাঁকউল গারক্কাদে ১ তাঁর এক জঙ্গীর 
শবানূগামধ হয়ে। আমার কাছে তখন দুটো আলখেল্লা। তিন পুস- 
ণছলেন সঙ্গীদের 'নয়ে। আম তাঁকে আঁভবাদন জানালাম। তারপর 
ঘরে পেছন দিকে গেলাম। মানব যে নবুয়তের চিহের কথা অ'মাকে 
বলোছিলেন তা আছে কনা দেখার জন্য। নবী (সা) দেখলেন, তার 
পেছন ধ্দকে আমি িি খংজে বেড়াচ্ছি। নবী (সা) তখন বুঝতে 
পারলেন, যে সত্যের খবর আম জানি, সেই সত্য আগ তালাশ করাছ। 
1তাঁন আলখেল্লা পেছন থেকে সারয়ে দিলেন, তাঁর অনাবৃত প:ন্ঠদেশে 
আম নবুয়তের সখল দেখলাম। দেখেই চিনলাম। আম তাঁর উপর 
অবনত হয়ে ওখানে চুমু খেতে লাগলাম এবং কাঁদতে লাগলাম। নবাঁ 
(সা) বললেন, “এখানে এসো ।” ঠ 


১. মদীনা শহরের বাইরে গোরস্তান। 


সীরাতে রসহলুল্লাহ, (সা) ১৮৩ 


আ'ম তাঁর কাছে গেলাম। বসলাম তাঁর সামনে! এবং হে বানু 
আব্বাস, তাঁর কাছে আমার সব কাহনীী বর্ণনা করলাম। যে কাহনশ 
এতক্ষণ আপনাদের বললাম, সব। নবী (সা) তাঁর সঙ্গীদের আমার 
কাহনশ শ্রবণ করতে বললেন। 


ক্লীতদাস সালমান দাপত্বের বন্ধনে আবদ্ধ 'ছলেন, রসচল (সা)-এর 
সঙ্গে ধেতে পারেন ীন বদর তার উহুদের য্‌ছে। 


সালমান আবার বলতে লাগলেন £ তারপর নবশ (সা) আমাকে বললেন, 
“একটা চুক্তি লেখো ।” আম আমার মাঁনবকে সম্বোধন করে লিখলাম 
তাঁর জন্য আম 'তনশ খেজুর গাছ লাঁগয়ে দেব। গাছের গোড়ায় 
গর্ত করে আর তাঁকে চল্লিশ ওক বর্ণ দেব। রসূল (সা) তাঁর 
সঙ্গীদের আদেশ 'দলেন আমাকে সাহায্য করার জন্য। তাঁরা সবাই 
নেমে গেহেন আমাকে সাহাধ্য করতে । একজন দিলেন শন্রশটা খেজুর 
গাছের চারা, একজন শীদলেন ীবশটা, একজন পলেরোটা, আরেকজন 
দলেন দশটা । প্রত্যেকে সাধ্যমতো চেন্টা করতে লাগলেন। তারপর সম্প্প 
হলো 'ীতনশ খেজুর গাছ সংগ্রহ। নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, 
গতণ্গুলো গিয়ে খনন করে ফেলতে । বললেন, গত“করা হয়ে গেলে 
তানি নিজের হাতে গাছ লাশগয়ে দেবেন। আমার সঙ্গীদের সহায়তায় 
সবগহুলো গন্ঠ করে ফেললাম । গত“ করে তাঁকে এলে বললাম । তারপর সবাই 
একল্লে গেলাম গাছের জায়গায়। তাঁকে আমরা খেজুর গাছের চারাগুলো এনে 
[দলাম। নবী করীম (সা) জের হাতে চারা লাগালেন। আর ক 
আশ্চর্য! আল্লাহ-র ইচ্ছায় একটা চারাও মরল না। 


গাছ তো দেওয়া হলো। কন্তু টাকা? টাকা 'ধ্দতে হবে এবার। সেনার 
এক খাঁন১ থেকে রসল (সা)-কে এক টুকরা স্বর্ণ দেওয়া হয়োছিল। 
মুরগীর ডিমের মতো প্রকাপ্ড। তান আমাকে স্ডকে তা দিয়ে দিলেন। 
ওই স্বর্ণ দয়ে খণ শোধ করতে হকুন 1র্লেন। 


১. ওয়াঝ-ইয়ানব্‌ এলাকায় একটা খাঁন পুনর-দ্ধার হয়োছল সেই সবয়ে। 


১৮৪ সীরাতে-রসলংল্লাহ সো) 


আ'ম বললাম, “এই দিয়ে কতটুকু খণ পাঁরশোধ হবে আমার হে 
রসহলঃল্লাহ, 2% 


তন বললেন: “এটা তম নাও। এই '্দয়েই আল্লাহ. তোমার খণ 
শোধ করবেন।” 


আম সেদান গ্রহণ করলাম' ওজন করে দেখ, ইয়? আল্লাহ, ঠক 
কাঁটায় কাঁটায় চাল্পশ ওক. ওজন। তাই ধদয়ে শোধ করলাম আমার 
খাণ। সালমান মুক্ত হয়ে গেল দাসত্ব থেকে। 


মুক্ত মানুষ হিসাবে আমি রসহলঃল্লাহ সো)-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করোছি। তারপর সব ঘদ্ধে আম ছিলাম তাঁর পাশে।, 


ইয়াজদ ইবনে আবু হাঁবব আমাকে বলেছেন যে, আবদুল কায়সের 
একজন লোক সালমানের উদ্ধাঁতি 'দয়ে তাঁকে বলেছে যে, সালমান তাঁকে 
বলোছলেন £ “আম যখন বললাম, “এই দিযে কতটুকু খণ আমার 
পাঁরশোধ হবে 2” তখন রসল (সা) স্বণথন্ডাঁট 'নয়ে তাঁর গজহ-বায় 
রেখেছিলেন। তারপর বের করে এনে বলোছলেন, “এটা নাও, এই 'দয়ে 
তোমার সাকূল্য ধাণ শোধ করো ।” আমিও তা দিয়ে সাকৃল্য খধণ শোধ 
করলাম, সম্পৃণণ চীল্পশ ওক.।১ 


উমর ইবনে আবদল আযশষ ইবনে মারওয়ানের এক শবশ্বস্ত তথাদ?তার 
সূত্রে আঁসম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা বলেছেন যে, তাঁকে বলা হয়েছে 
যে. পাসর্স সালমান রসল:ুল্লাহ, (সা)-কে বলোঁছলেন যে, আমীরয়াস্থু তাঁর 
মানব 'সারয়ায় একাঁট জায়গায় তাঁকে যেতে বলেছিলেন । সেই জায়গার 
দুই ঘন ঝোঁপের মাঝখানে এক লোক থাকেন। প্রাত বছর সেই লোক 
এক ঝোঁপ থেকে অন্য ঝোঁপের পথ 'দয়ে যাওয়ার সময় রোগণরা তার পথ 
আগলে দাঁড়াত। তান লোয়! পড়তেন। রোগপ সংচ্ছ হয়ে যেতো। 
সালমানের মানব তাঁকে বলে "দিয়েছিলেন, "তম যে ধম তালাশ করছ,.. 


১, এক ওক এক আউদ্সের সমন। 


'সীরাতে রসলাল্লাহ- (সা) ১৮ 


তার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করো। তিনি তোমাকে বলে দেবেন। আম 
রওয়ানা হয়ে গেলাম। যেতে লাগলাম? যেতে যেতে সেইখানে এসে 
হার হলাম, যেজারগার কথা আগাকে বলা হয়োহল। দেখলাম রোগন 
ণনয়ে জমা হয়ে আছে অনেক লোক? তারা অপেক্ষা করছে কখন তান 
বেরবেন। তিন বের হয়ে এলেন রাতের বেলায়। অন্য ঝোঁপে যাবেন। 
রোগী নিয়ে লোকজন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের জন্য তান 
দোরা করলেন। রোগা সংস্থ হয়ে গেল। আম তাঁর কাছে ধেতে পারলাম 
না। লোকজন আমাকে যেতে দিলনা । যেঝোঁপে তান যাবেন, তার 
ভেতর তান যখন ঢুকতে যাবেন, তখন আ'ম তাঁকে ধরলাম । আম 
তাঁর কাঁধ চেপে ধরলাম। তান ফিরে দাঁড়ালেন, ?জাগ্ঞস করলেন- জাম 
কে, ক চাই। আম বললাম, “আপনার উপর আল্ল হর অন:গ্রহ বাঁষত 
হোক। আমারে ইবরাহশীমের ধম” হাঁনাঁফয়া সম্বন্ধে কিছু বলুন ।” 


তন জবাব দিলেন, 'এমন দজানস আপাঁন জানতে চাচ্ছেন, কেউ তো 
আজকল তা জানতে চায় না। সময় হয়েছে. সেই ধর্মী নয়ে এক নবী অব- 
তরর্ণ হবেন। হারামের লোকজনের ভেতর থেকে । তার কাছে যান, তান 
আপনাকে তা সেই ধম) দেবেন।? 


বলেই তাঁন ঝোপের ভেতর প্রবেশ বরলেন। 


রসূল সালমানকে বলোছিলেন, “তুমি যা বলছ, তা ষাঁদ সত্য হয়* তাহলে 
'ভোমার সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল মেরীর পুত্র বীশুর।' 


চাব্রজন লোক বহু ঈশ্বত্রবাদ ভেঙে দিক্বোন 


একাদন এক ভোজে জম।য়েত হয়োছল কুরায়শরা। উপলক্ষ-_ষে প্রতিমার 
সামনে তারা কৃরবানশ 'দচ্ছিল তাকে তওয়াফ করা' ও তার প্রাত সম্মান 
প্রদর্শন করা। এই ভোজ প্রাত বছর হতো। খুব গোপনে চারজন লোক 
ওখান থেকে সরে গেলেন। গোপনে তাঁরা বন্ধ:ত্বের বন্ধনে থেকে একা সদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলেন। লোকগহলো ছিলেন £ (১) ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে 
আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই ইবনে দিলাব ইবনে মুররা ইবনে 


১৮৬ সরাতে রসহল_ল্লাহ, (সা)' 


কা'ব ইবনে লুআই, (২) উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ ইবনে িআধ 
ইবনে ইয়ামার ইবনে সাঝরা ইবনে মঃররা ইবনে কাঁবর ইবনে গানম, ইবনে 
দুদান ইবনে আসাদ ইবনে খুযায়মা। এখ্র আম্মা ছিলেন উমায়মা বন 
আবদুল মুত্তালিব, (৩) উসমান ইবন আল-হাওয়ারস ইবনে আসাদ 
ইবনে আবদহল উজ. জা ইবনে কুসাই এবং (৪) যায়দ ইবনে আমর ইবনে 
নওফেল ইবনে আবদুল উজজা ইবনে আবদনুল্লাহ ইবনে কাত” ইবনে ীরয়াহ' 
ইবনে রাজাহ্‌ ইবনে আই ইবনে কা'ব ইবনে লুআই। তাঁদের মতে ওরা 
তাঁদের পিতা ইবরাহ্ধমের ধর্মকে কলু্ধত করে ফেলেছে, যে পাথরের 
চারদিকে তারা' তওয়)কফ করছে, তার কোন মাহাত্ম্য নেই। এই পাথর কিছ 
শোনে না, দেখে দো, আঘাত করতে পারে না, সাহায্য করতে পারে না। 
তারা বলে, যাও না, তোমরা নিজেদের ধম বের করো না। ঈশ্বংরর 'দাব্য, 
তোমাদের কোন ধন্ণ নেই।” কাজেই তারা ভিন্ন ভিন্ন পথে বের হয়ে পড়- 
লেন দেশে দেশে, ইবরাহীমের (আ) ধন“ হানাষয়ার সন্ধানে । 


খস্টধমের উপর বশ্বাস ছিল ওয়ারাকার। এই ধর্মের শাস্ত্াঁদ তান 
অধ্যয়ন করতেন। পড়তে পড়তে অগাধ পাণ্ডত্য অজণ্ন করোছলেন 
তাঁনসে শাস্তে। উবায়দুল্লাহ্‌ অন্বেষণ করেই চললেন, সেই অবস্থায় 
ইসলাম আঁবর্ভত হলো। ক্বুসলমানদের সঙ্গে তিনি চলে গেলেন আঁব- 
1সাঁনয়ায়। সঙ্গে গেলেন তাঁর মুসলমান স্ত্রশ উম্মে হাবিবা বিনতে আব 
সহীফয়ান। আটবাসানয়ায় ীগয়ে [তান খস্টধম”ণ গ্রহণ করেন, খংস্টান 
[হসাবেই ইহধাম ত্যাগ করেন। 


মৃহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আল-যঃবারর আমাকে বলেছেন যে, খৃস্টান 
হওয়ার পর উবায়দুল্লাহ রসল করনঈম (সা)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
প্রায়ই বলতেন £ আমরা পাঁরছ্কার দেখ, কন্তু তোমাদের গোখ তো 
আধ-খোলা।, অথার্থ “আমরা দেখতে পাচ্ছ, আর তোমরা দেখতে চেষ্টা 
করছো, এখন দেখতে পাচ্ছো না।? তান “সা'সা? শব্দটা ব্যবহার করেোছিলেন। 
সাসা অথণং কুকুরের বাচ্চা চোখ খুলে দেখতে চেষ্টা করলে কেবল অধে“কটা 
দেখতে পায়। অন্য যে শব্দাট তিনি ব্যবহার করোছিলেন তা হল 'কাক্কাহা?।' 


সীরাতে, রসলঃল।হ, সো) ১৮৭ 


অথাৎ চোখ খোলা । তাঁর মৃত্যুর পর রসংল (সা) তাঁর বধবা পত্নী উম্মে 
হাববাকে শাদী করোছলেন। মুহাম্মদ ইবনে আলশ ইবনে হহ্সম্ুয়ন, 
আমাকে বলেছেন যে, রসহল (সা) ভরি বিয়ের ব্যাপারে আমর ইবনে উমাইয়া 
আদ দামারকে পাঁঠিয়ৌহলেন নিগাসের কাছে এবং তানই (নগাস) 
এ বয়ে সমাধা করেদেন। নবী করম (সা)-এর তরফ থেকে তান তাকে 
মোহর হহসাবে 'দয়েছিলেন চারশত 'দিনার। মুহাম্মদ ইবনে আলণ? 
বলোছলেন, 'লামাদের মনে হয় এটাক নযীীর ধরে আবদুল মালক ইবনে 
মারওয়ান মেয়েদের মোহরের সবেচ্চি সীমা বেধে দিয়েছিলেন চারশত 
[দনার। উম্মে হাববাকে রসল করম (সা)-এর হাতে এসে তুলে 
[দয়োছিলেন খাল? ইবনে সাঈদ ইবনে আ'স। 


উসম!ন ইবনে আল-হাওয়ারস চলে গিয়েছিলেন বাইজানটাইন সম্রাটের 
কাছে। ওখানে তান খংস্টধর্মে দশীক্ষত হন। তাঁকে উচ্চ পদের 
চ।কুরী দেওয়া হয়োছল সেখানে । 


যায়দ ইবনে আমর যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন'£ তান 
যাহৃদশী বা খংস্টান-কোন ধম“ই গ্রহণ করলেন না,। িনজের পিতা-পতা- 
মহের ধর্ম পারিত্যাগ করে মতি মৃত প্রাণশ ও রন্ত ভক্ষণ এবং প্রাঁতমাকে 
অথণ্দান ইত্যাঁদ বষয় থেকে াবরত রইলেন। শিশুক্ন্যাদের হত্যা করতে 
তান সবাইকে বারণ করতেন। বলতেন-াতাঁন ইবরাহশমের উপানস্যকে 
পুজা করেন। 'নজের লোকজনদের প্রকাশ্যে তিন তাদের আচার-আচ- 
রণের জন্য 'নন্দা করতেন। 


[হশাম ইবনে উরওয়া তাঁর 'পতার এবং তার 'পহা তাঁর আম্মা 
আসমা িবনতে আব বকরের উদ্ধৃতি দিমে বলেছেন যে, আসমা যায়দকে 
খুব বুড়ে। অবচ্ায় কার্বাঘরে িপঠ হেলান "দয়ে বলতে শুনেছেন, “হে 
কুরায়শ, যার হাতে আমার প্রাণ তার নামে কসম খেয়ে আম বলাছ, 
তোমরা কেউ ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করো না, কায কেবল আম।' 
পরে তান আবার বলেছেন, “হে আল্লাহ্‌, আম যাঁদ জানতাম কেমন; 


১৮৮ সশরাতে রসুলঃল্লাহ: (সা) 


করে ত্যাম উপাসনা চাও» তাহলে আম সেভাবেই উপাসনা কর তাম.। 
শকন্তু আম তো তাজাননা।' তারপর তান দুই হাত সামনে রেখে 
1সজদা করলেন। 

আমাকে বলা হয়েছে যে তাঁর পত্র সাঈদ ইবনে যায়দ এবং ভ্রাতুষ্পহুদ্ 
উমর বন আল-খাত্তাব রসল (সা)-কে বলেছেন, “যায়দ ইবনে আমরের 
জন্য ?গক আমাদের আল্লাহর ক্ষমা শভক্ষা চাওয়া উচিত 2, রসল করীম 
(সা) বলেছেন, “হ্যা, উাঁচত। কারণ তাহলে তাঁকে মৃত অবস্থা থেকে 
এবেবারে তার সমস্ত জাতির প্রতিনিধি পবাঁয়ে উন্নত করা হবে।? 


যারদ ইবনে আমর ইবনে নওফেল তাঁর নিজের লোকজনদের ছেড়ে 
চলে যাওয়া এবং তাদের কাছে প্রাপ্ত আচরণ সম্বন্ধে নম্নোক্ত কাঁবতা 
ণলখে গেছেন £ 


এক প্রভৃকে আম আরাধনা করব, নাক হাজার প্রভুকে ? 
যত তোমরা দাঁব করো তত যাঁদ থাকে ঈশ্বর 

আমি আল-লাত আর আল-উজ্জা-উভর়কেই বন করলাম, 
যেকোন দ়চেতা মানুষ তাই করবে। 

আল-উজ্জা আর তার দুই কন্যাকে আন পুজা করব না, 
বানু আমরের দুই প্রাতমার ধারে কাছে আম যাব না। 
আম হুবালকে পুজা করব না. যাঁদও 'তাঁনই প্রভূ ছিলেন 
আমর কোমলমাঁতি সময়ের। 

আঁম ভাবতাম, বুঝতে পারতাম না (রাতে বহু গিজানসই 'বাচিন্ত 
লাগে, দিনে পণ্ট হয়ে যায় সব), 

আল্লাহ এত মানুষ ধব্ংস করলেন 

যাদের সমস্ত কর্ম [ছিল শয়তানতে পৃ 

এবং রক্ষা করলেন অন্যদের তাদের আপন মানুষের পহণ্যের ফলে 
যাতে ছোট শিশু পর্ণ মানুষে পাঁরণত। হতে পারে। 


কেউ কখনো ধনস্তেজ ছাকে, পরে আবার সতেজ হয়, 
বাঁম্টর পর যেমন সতেজ হয় বৃক্ষ শাখা। 


সীরাতে রসল-ঃল্লাহ সো) ১৮৯৯ 


আম আমার দয়াময় প্রভুর সেবা কাঁর, 

যাতে ক্ষমাশীল প্রভু আমার পাপ মাজনা করেন, 
সুতরাং তোমার প্রভু আল্লাহর প্রাত ভয় রাখে 
যতাঁদন তা করবে ধবংস হবে না তম 

দেখনে নেক বান্দা বাগানে বাস করছে, 
আঁবশ্বাসশদের জন্য জবলছে দোযখের আগুন। 
জীবনে অসম্মানত, মরণের পর 

তাদের বুক বেদনায় কু'কড়ে যাবে। 


যায়দ আরো বলেছেন £ 


আল্লাহর কাছে আমার যত প্রশংসা আর শোকরানা, 

এটা নিশ্চিত, তা কোন দন ব্যর্থ হবেনা, 

সেই বেহেশতের রাজার কাছে--তাঁর উধের্ব কোন ঈশ্বর নেই, 
কোন প্রভু তার কাছে যেতে পারে না। 

মৃত্যুর পর যা ঘটবে, তার জন্য সাবধান হে মানষ। 

আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই তাম লুকাতে প!রবে না। 

সাবধান আল্লাহ্‌র পাশে কাউকে রাখবে না, 

ন্যায় পথ এখন স্পম্ট হয়ে গেছে। 

আম দয়া চাই তোমার। অন্য পোক জিন.এ বিশ্বাস করে কর*ক, 
কমু তান, তুমি আমার আল্লাহ আমাদের প্রভু, আমাদের আশা» 
তোমার উপর আম খাঁশ আছ, হে আল্লাহ, প্রভু, [হাসেবে, 
তুম ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরকে প*ঙ্জা আম করব না। 

তোমার কর*ণা আর মহত্তে তুম 

মুসার কাছে দত পাঁঠয়োছিলেন শঘাষণাকারশী হসাবে, 

তুমি তাকে ৰলে 'দয়োছলে, যাও তুমি আর আ'রন 


জালম ফরাউনকে আল্লাহ্‌র পথে ডাক, 

এবং তাকে বলো, “কোন খ+ট ছাড়া একে (পৃথিবীকে ) তুমি 
ক প্রসারিত করেছিলে» 

এমান করে মঞজবৃত হওয়ার আগে? 


১৯০ সরাতে রসলংল্লাহ, (সা) 


তাকে বলো* “তম কি একে (আকাশকে ) শূন্যে তুলোছলে 
কোন সমর্থন ছাড়া ? 


ক নিপূণ কাঁরগর তহীম ?ছলে তাহলে ।, 
তাকে বলো, তিহরমি কি তার মাঝখানে চাঁদ বাঁসয়োছিলে, 
রাতে পথ দেখার জন্য £ 
তাকে বলো, ' কে পাঠিয়েছে সূর্য দিনের, 
পৃঁথবীর সব স:ন্দর প্রকাশিত হওয়ার জন্য £ 
তকে বলো, কে ফেলেছে বীজ মাটিতে, 
জন্মেছে লতাপাতা মোম ? 
আবার এনেছে বীজ গাছের শীষে? 
এতে আছে ইশারা সব িকছু বুঝবার। 
তোমার করণণায় তুমি ইউনহসকে পাঁঠিমেগছলে, 
[তানি সারারাত কাঁটয়েছলেন মাছেব পেটে। 
আম সকল সময় যাদও তোমার মাঁহমা কন কার তবুও প্রায়ই বাল, 
প্রভু হে, ক্ষমা করে দাও সব পাপ আমার ।” 
হে সমস্ত স:ষ্টর কতা, তোমার রহমত ও করণণা 
আমার উপর বর্ষণ কবো, 
আমার পত্র পৌন্রাদ, আমার জানমাল আমা"ত করো। 


যায়দ ইবনে আমর তাঁরস্ত্রশ সা'ফয়া বনতে আল-হাদ্রামকে তিরস্কার 
করতে গিয়ে বলেন £১ 


ইবরাহশমের ধর্ম হাঁনাঁফয়ার অন্বেষায় যায়দ মক্কা ছেড়ে বাইরে, দেশ 
"দশাস্তর যাবেনই যাবেন বলে দট্-প্রাতিজ্ঞ। সাফরা যখনই দেখতেন স্বামী 
বাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখনই 'তাঁন আল-খাত্তাব ইবনে নুফায়েলকে বলে 
দিতেন। আল-খাত্তাব তাঁর চাচা ছিলেন, আবার একই মায়ের গভণজাত ভাইও 


১, কাঁবতার শান-ই-নযুল আগে আসছে, পরে আসছে কাঁবতা । 


সারাতে রসংলুল্লাহ- (সা) ১৯১১ 


হলেন ।১ আল-খান্তাব তাকে ভংসনা করতেন খিনজের [পতাশীপতামহের 
ধম বজন করার জন্য । সাফয়াকে তিন বলে দয়েছিলেন, কোথাও যায়দ 
যাওয়ার জন্য তৈরস হলে তাঁকে যেন জানানো হয়। তখন বায়দ বলোছলেন £ 


এই অপমানের ভেতরে আমাকে আর ধরে রেখো না 

হে সাফয়া। এ আমার পথ নয়। 

আম যখন অপমানের আশঙকা কার 

তখন সাহসী হই আমার অশ্ব হয় অনগভ। 

যে মানুষ নিয়ত রাজদরবারে বায়, 

উট তার পার হয় মর, 

যে অন্যের সঙ্গে ছিন্ন করে সম্পক্ণ 

বন্ধুর সাহায্য ছাড়া নিজের বিপদ ?নজেই আতক্রম করে মনেই আমি)। 

গাধাই কেবল অপমান সহ্য করে 

গায়ের চামড়া উঠে যায় তবু 

বলে, হাল ছাড়ব না আম 

বোঝার ভারে পেটের চামড়া ছড়ে গেছে, তাতে 1ক।, 

আমার ভাই (আম্মার পুত্র, এবং পরে আমার চাচা) 

যে ভাষা ব্যবহার করে (আমার প্রাত), তা আমার ভাল লাগে না। 

আমাকে বকেন গতাঁন, আম বাঁল, 

“তার জন্য কোন জবাব আমার নেই।” 

তব ইচ্ছা করে য্ বলতে চাই তা যাঁদ বলতে পারতাম, 

ষে বস্তুর চাঁব দরঞ্জা আমার কাছে, তার কথা 

যাঁদ বলতে পারতাম। 

যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়লের পাঁরবারের একজন আমাকে বলেছেন 
যে মসাঁজদের ভেতরে কাবার দিকে মুখ করে যায়দ বলতেন, 'লাব্বায়কা, 
সত্যে,ধমে আর খেদমতে আম হাঁবর তোমার কাছে £ 


শপ পপ 


১. যায়দের মার, প্রথম বয়ে হয় নহফায়লের সঙ্গে। তার গভে জন্ম 
হয় আল-খাত্তাবের। পরে তার বিয়ে হয় সৎ-পুত আমরের ' সঙ্গে 
সেখানে জন্ম হয় যায়দের। দ্বৈত-সম্পক“ এমাঁন করে হয়েছিল। 


১৯২ সীরাতে রসহলদল্লাহ, (লা)' 


যা ছিল ইবরাহগমের আশ্রয় কবল সামনে রেখে যখন তিন দাঁড়য়ে 
ছিলেন, সেইখানে আম আশ্রয় ানলাম। 


তারপর তিনি বললেন ঃ 

অধম বন্দী আম হে আল্লাহ, ধুলোয় লাণ্ঠিত আমার মুখ, 
তোমার যা আদেশ সব আমার শিরোধাযণ। 

অহঙ্কার নয়, আম চাই ধামণকতার বর 

দ্বিপ্রহরের মুসাঁফর তো সে নয়, সে যেনিদ্রা যায় দুপরেই। 


যায়দ আরো বলেছেন £ 


তাঁর কাছে আম অবনত. বরাট 

পবত ধারণ করা পাাঁথবী ধার প্রজা । 

প্রথমে তিন তা 'বাঁছয়ে লেন, যখন দেখলেন তাতে স্থিতি এসেছে 

সমুদ্র উপর, পর্বত স্থাপন করে দিলেন তাতে । 

আ'ম তাঁর কাছে অবনত সহামষ্ট পানস্বহ 

মেঘ যার প্রজা। 

সেই মেঘ জমে যেযে দেশের উপর 

আজ্ঞাবহের মতো সেখানে বৃছ্টি পরে অকৃপণ। 

আল-খাত্তাব যায়দকে এত বেশ হেনস্তা করোঁছলেন যে, যায়দ 
শেষ পর্যস্ত চলে গেলেন মক্কা ছেড়ে, উত্তর দিকে । হখরা পাহাড়ের কাছে 
শহরকে মুখ করে গতাঁন থামলেন। আল-খাত্তাব তাঁর অনুগত কিছ 
উচ্ছন্নে যাওয়া কঃরায়শ যহবাদের বলে দিলেন, যায়দ যেন মক্কায় প্রবেশ 
করতে নাপারে। যাঁদ আসেও তাহলে কেবল গোপনে আসতে পারবে। 
তারা যখন জানতে পারল, যায়দ কোথায় আছে, তারা তা আল-খান্তাবকে 
জানাল এসে? তারপর সকলে মলে তারা যায়দকে ওখান থেকে তাঁড়য়ে 
পদল, তার উপর অত্যাচার চালাল, কারণ ত?দের ভয় ছিল, তন তাদের 
ধর্মকে আসল স্বরূপে উদঘাঁটত করে দেবেন এবং তার ফলে অনেকে" 
তাদের ধর্ম ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে। যারা এই ঘটনাকে মামাল 


সীরাতে রসংলহল্লাহ্‌ (সা) ১৯৩ 


বলে গুরতত্ব দেয় 'ন তাদের উদ্দেশ্য করে তাঁর ধমের্র পাঁবন্রতার কথা 
তান বলেছেন এমান করে £ 


আম পাঁবন্ত এ নগরীর লোক হো আল্লাহ! কোন বাহরাগত নই, 
এর কেন্দ্রন্থলে আমার বাঁড় 

আস-সাফার 'নকটে। 

এ কোন হ্রান্তর ঘর নয়। 


তারপর তিনি চলে গেলেন ইবরাহশম (আ.)-এর ধর্মের অন্বেষণে । সেখানে 
যত সাধু পেলেন, রাব্বি পেলেন, তাদের 'জচ্জেস করলেন সে ধর্ম সম্বন্ধে। 
এমাঁন করে আস-মাওীসল আর সমস্ত মেসোপটোমিয়ার সর্ব সফর করা - 
সারা হলো। তারপর তান সমস্ত 'সাঁরয়া ঘুরলেন। ঘুরতে ঘুরতে 


এলেন বালকার১ পাবত্য অণুলে। ওখানে দেখা হলো এক সাধৃজনের 


সঙ্গে। কাঁথত আছে, ইন খস্টধর্মে পাণ্ডত 'ছিলেন। যায়দ তাঁকে 
ইবরাহশম (আ)-এর ধম” হাঁনাফিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। সাধু জবাব 
দিলেন, 'এমন এক ধম সম্বন্ধে আপাঁন জানতে চাইছেন, যার কোন তথ্য 
আজকে কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। তবে একজন নবী আসার 
সময় হয়ে গেছে। যে দেশ আপাঁন ছেড়ে এসেছেন, সেই আপনার' 
দেশেই তাঁর আঁবভবি হবে। ইবরাহীমের ধম হানাঁফয়া দিয়ে তাঁকে 
প্রেরণ করা হবে। কাজেই আপাঁন 'নভ্ঠ? ধরে লেগে থাকুন॥। তাঁকে 
খুব শগঘ্র প্রেরণ করা হচ্ছে, এই তাঁর সময় এখন ।, 


যায়দ য়াহৃদশ ও খজ্টধর্ম নেড়েচেড়ে দেখেছেন। ওর কোনটাই তাঁর 
পছন্দ নয়। সুতরাং সাধদর কথা শোনামান্র তান রওয়ানা হয়ে গেলেন 


মব্ধার উদ্দেশ্যে? কিন্তু লাখমের দেশে প্রবেশ করার পর তাঁকে আক্রমণ 
করা হয় ও হত্যা করা হয় 


১, এই গঁজলার রাজধানী আম্মান। 


৯৩-- 


১৯৪ সশরাতে রসৃল:ল্লাহ সো) 


ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ তাঁর জন্য এই শোকগাঁথ! 
লিখেছেন £ 


সম্পূর্ণ সাঠিক পথে তম ?ছিলে ইবনে আমর, 
দোযখের জবলম্ত চুলা থেকে বেচে গেছো 

এক এবং একমাত আল্লাহর উপাসনা করে 

অর্থহশন প্রাতমাকে পাঁরত্যাগ করে। 

যে ধর্মের পেছনে তহীম ছুটোছিলে, তা তম পেয়োছিলে, 
তোমার প্রভূর একত্ব সম্বন্ধে তীম সচেতন ছলে, 

এবং তা করে তম এক মহান আশ্রয় লাভ করেহ 

ওখানে তোমার উদার প্রাণ আনন্দ করবে। 

ওখানে তোমার দেখা হবে খিলল্লাহ-র১ সাথে, 

কারণ তম অত্যাচার ছিলে না, দোযখের ভোগ্য নও তাই, 
*্ল্লাহ-র কর*ণা মানুযের উপর পড়বেই, 

য।রা হাঁটঢির সত্তর ওলা নিচে আছে তাদের উপরও । 


বাইবেলে রসূলুল্লাহ, (সাকে বোঝাতে যে 
শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 


আমার কাছে আঙ্কো একাট তথ্য এসেছে । ঈসা ইবনে মাররম আল্লাহর 
কাছ থেকে তাঁর অনুসারীদের 1নীমত্ত অবতরণ বাইবেল গ্রন্হে কোন একট 
বদ ব্য হার করে রসল করম (সা)-এর বর্ণনা শ্দয়েছেন। তাঁর 
রণ 1"ম্ণরচপ £ 

মারয়মের পদত্র ঈসার টেস্টামেন্ট থেকে জন '্দ এপস্টল তাদের 
জন্য যে বাইবেল ীলখেন তা থেকে এই উদ্ধৃত নেওয়া হলো ঃ 
“যে আমাকে ঘৃণা করে সে প্রভুকে ঘণা করে। যেকাজ আমার আগে 
কেউ করে ীন সে কাজ আম তাদের মুকাঁবলায় করোছ, যাঁদ ন? করতাম, 
তাহলে তাদের কোন পাপ থাকত না। ধকস্তু এখন থেকে তারা অহঞ্কারে 


১, ইবরাহীম খলখলহলমুহ, | 


সীরাতে রসংলংল্লাহ (সা) ১৯৫ 


সি 


স্ফণতকায় হয়ে আছে, তারা মনে করে তারা আমাকে আঁতন্রম করবে, গ্রভৃকেও 
আঁতিক্রম করে য।বে। কিন্তু শাস্ছে যে কথা আছে তা পূর্ব হতেই, “তারা 'বিনা 
কারণে আমাকে ঘৃণা করেছে” €(অথণাৎ [বনা যহৃক্ততে)। কিন্তু যখন 
আরামদায়ক আসবেন যাঁকে আল্লাহ, প্রেরণ করবেন প্রভুর উপাস্থাতি থেকে, 
খতন আমাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন, তোমাদের সম্পকেও সাক্ষ্য দেবেন, 
কারণ তোমরা সূচনা থেকে আমার সঙ্গে আছ। এই কথা আম তোমাদের 
বললাম, এর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ তোমরা করবে না।” * 


1সরগয় ভাষায় “মুনাহ হেমানা" (আল্লাহ তাকে আশীবাঁদ ও রক্ষা করন) 
শব্দের অথ” মুহাদ্মদ। গ্রশক ভাষায় এর অর্থ পাঁবন্ন স্বপক্ষীয় উকীল। 


রসুলুলাহ,ব্র মিশন 

আল্লাহ-র রসণ্ল মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স যখন চাল্লশ, তখন আল্লাহ, 
সমস্ত মানবজাতির প্রতি রহমত 'িসাবে তাঁকে 'সমন্ভ মানযের জন্য 
সুসংবাদদাতা” রূপে প্রেরণ করেন। যত নব আল্লাহ্‌ তাঁর আগে প্রেরণ 
করেছেন, সবার সঙ্গে তাঁর এমন একটা অঙ্গীকার ছিল যে, তান তরি 
প্রত 'বশ্বাস আনবেন, তাঁর সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন, তাঁর প্রতিপক্ষের 
ণবরতদ্ধে তাঁকে সাহায্যে করবেন এবং তাঁর এই নিদেশ, যারাই আল্লাহর 
প্রাত 'বশ্বান আনবে, তাদের কাছে পেশীছিয়ে দেবেন। এবং তারা সবাই 
অনুরূপভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আল্লাহ্‌ মুহাম্মদ (সা)-কে 
বললেন, 'যখন হাল্াহ নবীদের অঙ্গীকার [ীনয়োছিলেন, তখন (তান 
বলেংছলেন ) এই 'িংতাব ও 1িকমত যাগকছন দিলাম, তার শপথ, তোমা- 
দের কাছে যা মাছে তার সমর্থকরহপে একজন রস আসবে, তখন তোমর। 
তাকে (বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে ।,২ তান বললেন, “তোমরা ক রাশ 
আছ? গ্রহণ করেছ আমর এই অঙ্গীকার 2 তাঁরা বললেন, “আমরা গ্রহণ 
করলাম) তিন বললেন, “তবে তোমরা এর সাক্ষী থাক, এবং আমিও 





১. বাইবেল জন ১৫ $ ২৩। 
২, কুরআন ৩৪ 2 ২৮। 


১৯৬ সীরাতে রসলহল্লাহ- সো), 


তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।১ এমাঁন করে আল্লাহ সমস্ত নবীদের" 
অঙ্গীকার আদায় করোঁছলেন যে, তাঁরা তাঁর সত্যকে সাক্ষী দেবে এবং 
তাঁর প্রাতিপক্ষের 'বরত্দ্ধে তাঁকে সাহায্যে করবে। তাঁরা নেবীরা) সেই 
দায়িত্ব অপণ্ণ করে গেছেন, দুই একেশ্বরবাদশ ধমে যারা তাঁদের প্রাঁতি 
গবশ্বাস এনোছিল। | 


) 


(তাবাররু ভাষ্য ঃ জনৈক লোক একটা হাদীস আমাকে বলোছিলেন সাদ 
ইবনে আব আরএবার বরাত গদয়ে। সা'দ সেটা পেয়োছিলেন আবুল জালদ 
বংশের কাতাদা ইবনে 'দিয়ামা আস-সাদুসখঈর কাছ থেকে । সেই লোককে 
আম সন্দেহ কার না। 'তাঁন বলোছিলেন £ “ফ:রকান নাষল হয় ১৪ই 
রমযান রাতে । অন্যান্যরা বলেন, “না, তা নয়, নাযিল হয়োছিল ১০ই রমধানে।, 
এর সমর্থনে তারা আল্লাহ্‌র কালামে সমন খোঁজে, 'আমরা আমাদের 
সেবকের কাছে আল-ফ:রকানের 'দনে ধা নাধঘল করোছি সেই দিন দুই 
দলের দেখ! হয়ৌছল | 'কস্তু সে তো রসূল এবং বহু ঈশ্বর্বাদীদের বদরের 
সাক্ষাৎকার। তা সংঘটিত হয়েছিল ১৭ ই রমযান তারখে 1) 


উরওয়া ইবনে যুবায়রের সত্রে আল-জহহরশ বলেছেন যে, আয়েশা 
(রা) তাঁকে বলেছেন বে, আল্লাহ, যখন মুহাম্মদ (সা)-কে নবুগ্নতের সম্মানে, 
তাঁষত করতে মনম্ছ করলেন, তাঁর মাধ্যমে তাঁর সমস্ত বান্দাদের উপর 
কর,ণা বষণণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নবুয়তের যে প্রথম চিহ্ন রসলের 
উপর তান আরোপ করোছলেন, তা হলো সাত্কারের দিব্দৃ্টি। তাঁর 
ঘুমের মধ্যে ভোরের আলোর মতো' উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠত তাঁর 
মধ্যে? আয়েশা বলোছলেন, আল্লাহ- তাঁকে িনজ“নতা? ভালবাসবার প্রবণত্ত 
দিয়োছিলেন, 'নজ'নতার মতো এমন আর িকছুই তন ভালবাসতেন না। 


সাকাঁফ বংশের আবদুল মাঁলক ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবহ 
সীফয়ান ইবনে আল-আলা” ইবনে জারয়ার ছিল অসাধারণ স্মরণশাক্ত। 
ণতাঁন কোন এক পাণ্ডতের কাছ থেকে শুনে আমাকে বলোছলেন যে, 


৯. কৃরআন ৩৮৯1 
২, কহরআন ৫২৪২1 





সীরাতে রসুলল্লাহ, (সা) ১৯৭ 


আল্লাহ যখন রসল (সা)-এর উপর তাঁর নবুম্নতের রহমত নাধল করার 
শনয়ত করলেন, সেই সময় রসূল (সা) কার্য উপলক্ষে অনেক দুরে চলে 
যেতেন এবং দূরে সফর করতেন। চলে যেতেন সেই মন্কার সঙ্কীর্ণ 
উপত্যকায়, উপত্যকার সদর অণুলে, যেখানে দৃষ্টির সীমানায় কোন 
বাঁড়-ঘর ছল না। যত পাথর তখন চোখে পড়ত তারি, যত গাছ 
চোখে পড়ত, সবাই বলত, “সালাম আলায়কম হে রসলহ্ল্লাহ্‌ত। 
শুনে রসলযল্লাহ, (সা) ডানে তাকাতেন, বাঁয়ে ভাকাতেন, পেছনে 
তাকাতেন। ক্নউকে দেখতে পেতেন না। দেখতেন শহ্ধহ গাছ আর পাথর । 
এমন করে দেখতেন আর শুনতেন। দেখতেন, শুনতেন এবং ওখানে 
থেকে যেতেন; আল্লাহর যতক্ষণ মজ হতো, ততক্ষণ তিনি থাকতেন। 
তারপর রমযান মাসে [তান যখন 'ীহরা পাহাড়ে ছিলেন, জিবরাঈল (আ) 
এলেন আল্লাহ্‌র রহমতের বাণশর উপহার 'নিয়ে। 

আল-ববায়রের পাঁরবারের একজন মক্কেল ওয়াহাব ইবনে কায়সান 
আমাকে বলেছেন-আঁম আবদ:ল্লাহ, ইবনে আল-যনবায়রকে লেখাই বংশের 
উবায়দ ইবনে উমায়র ইবনে কাতাদাকে বলতে শহনোছ, “উবায়দ, জিবরাঈল 
এসে কেমন করে রসংলকে প্রথম নবুয়ত প্রদান করলেন, তা আমাদের 
কাছে বলুন।' উবায়দ আমার সামনে সব ঘটনা আবদুল্লাহর কাছে বর্ণনা 
করলেন। সে বর্ণনা হলো ঃ প্রাতি বছর হিরা পাহাড়ে রসূল (সা) নাঁন্তকদের 
আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়শ এক মাসের জন্য গনজ্নে তাহান্নছ করতে 
যেতেন। তাহান্নছ হলে। ধর্মীয় ইবাদত। আব তালিব বলেন £ 


সাউর এবং 'ষাঁন তার বুকে শক্ত করে স্াবরকে স্থাপন করেছেনঃ 


তার শপথ 
এবং যারা 'হরা পাহাড়ে আরোহণ করে অবরোহণ করেছেন 


তাদের শপথ । 


ওয়াহাব ইবনে কায়সান আমাকে বলেছেন যে, উবায়দ তাঁকে বলেছেন £ 
প্রত বছর রস্‌ল-ল্লাহ, সেই মাসে নিন বাসে যেতেন, প্রার্থনা করতেন, 





১” সাউর ও. সাবর মক্কার নিকটে দুটো পর্বত। 


১৯৮ সীরাতে রসংলালাহ সো)। 


যেসব দারদ্রু লোক তাঁর কাছে আসতেন তাঁদের তান খাবার দিতেন । গনজন- 
বাসের একমাস পরে তান ফিরে আসতোন। কিন্তু প্রথমেই তান ঘরে প্রবেশ 
করতেন না যেতেন ক্যবা ঘরে, সাতবার অথবা যতবার আল্লাহর ইচ্ছা 
হত ততবার প্রদাক্ষণ করতেন কাবাঘর। তারপর যেতেন [ীনজের ঘরে। 
যে বছর আল্লাহ্‌ তাঁকে রস্‌ল রূপে মনোনীত করলেন, সে বছর পধণস্ত 
এই চলল। সে বছরে রমধান মাসে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনযায়শ তাঁর 
উপর রহমত নাষল করলেন, সে বছর ও তাঁর অন্যান্য বছরের অভ্যাস 
মত তান 'গয়োছলেন হর পরতে । তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর পাঁরবার। 
রাত হলো। এই সেই রাত, যেরাতে আল্লাহ তাঁকে সম্মাঁনত করলেন। 
তাঁকে নবুয়ত প্রদান করলেন, তাঁর এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর সমস্ত বান্দাদের 
রহমত করলেন । জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে নিয়ে এলেন আল্লাহ্‌র ফরমান। 


রসূল করীম (সা) বলেছেন £ "তান আমার কাছে এলেন। তিন এলেন 
একটি রেশমী কাপড়ের আচ্ছাদন ীনয়ে। কি যেন ক লেখা 'ছিলসে 
আচ্ছাদনে। বললেন, “পড়ুন।” 

আম বললাম, “কি পড়ব ?” 


তান সেই আচ্ছাদন দিয়ে এমন জোরে আমাকে চাপ দিলেন চান 
হলো সেই বাঁঝ আমার মৃত্যু । তারপর ছেড়ে দিলেন। আবার বললেন, 
“পড়ুন !” 

আম বললাম "শক পড়ব 2” 


তান আবার আমাকে জোরে উক্ত কাপড় দিয়ে চেপে ধরলেন। আবার 
আমার মনে হলো এই আমার মতত্যু।? তান আমাকে ছেড়ে 'দিলেন। 
আবার বললেন, “পড়ুন 1” 

আখীম বললাম, “ক আম পড়ব 2 

ততশয়কার়ের মতো তান আমাকে সেই বস্তু দিয়ে চেপে ধরলেন, 
আগার মনে হলো, এই আমার মরণ। আবার বললেন, “পড়ুন ॥ 


আম বললাম, “আমি তাহলে কি গড়ব ?সফখাটা এবার আমি 


সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা) ১৯৯ 


বললাম তাঁর কাছ থেকে [ননজেকে মংক্ত করার জন্য, ধাতে আবার ?তাঁন 
তেমন চেপে না ধরেন। তান বললেন ঃ 


পড়ুন আপনার প্রভূর নামে, যান সহান্ট করেছেন, 
ধান মানুষ সৃস্টি করেছেন রক্তীপণ্ড থেকে। 
পড়ুনঃ আপনার প্রতিপালক মহামাঁহম 

যান কলমের সাহায্যে শিক্ষা দয়েছেন 

মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, যা সে জানত না। 


আম পড়লাম। তিনি প্রস্থান করলেন । আমার মনে হলো কথাগুলো 
আমার হৃদয়ে গাঁথা হযে আছে। (তাবারর ভাষ্য ৪ ভাবাবেগে উচ্ছবাসত 
কাব এবং জিনে-ধরা মানুষকে আম দুচোখে দেখতে পারতাম নাঃ 
আম তাদের মুখের 'দকে তাকাতে পষস্ত পারতাম না। মনে মনে 
বললাম, আমিও কাব বা ীজনে-পাওয়া মানুষ হন্গাম, আমাকে ধক ! 
_-কুরায়শরা কোনাদন আমার সম্বন্ধে এমন কথা বলতে পারবে না! 
আম পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ওখান থেকে ঝাঁপ দেব। আম আত্মহত্যা 
করব, সেই হবে আমার শাম্ত। যা আম ভাবলাম, তাই আমকাষে 
পাপ্ণত করতে গেলাম এবং তারপর ) আম যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি 
জায়গায় এসোছ, তখন আসমানের দক থেকে ভেসে আসা একাট স্বর 
শুনলাম, “হে মুহাম্মদ! আপাঁন আল্লাহর রসল। আম ীজবরাঈল 
বলছ।” মাথা তুলে আকাশের 'দকে তাকালাম, কে কথা বলছে দেখার 
জন্য, আর কী পরম বস্ময়, মানুষের বেশে গীজবরাঈল ওখানে, দুই 
দিগন্তে দুই পা, বলেছেন, “হে মুহাম্মদ ! আপানি আল্লাহ্‌র রস্‌ল আর 
আম 'জবরদেল।” ধচ্ছরনেত্রে আম তাাঁকয়ে রইলাম তাঁর দিকে । (তাবার 
এখানে বলেন £ আম তখন আমার সিদ্ধান্তের কথা ভুলে গেলাম।) না 
যেতে পারলাম সামনে, না যেতে পারলাম পেছনে । তারপর আ'ম তাঁর 
দক থেকে মুখ ফারয়ে ানলাম। ধিকন্তু আসমনের যোঁদকে তাকাই, 
যেখানে তাকাই, সেখানেই দেখ তাঁর মুখ । ঠিক পর্বের মতো। ওখানে 
আম দাঁড়য়ে রইলাম, সামনে গেলাম না, পেছনে গেলাম না। তারপর 


২০০ সীরাতে রসৃলুল্লাহ, সো) 


এক সময় খাদীজা আমার তালাসে লোকজন পাঠালেন-_মক্ধার সমস্ত উপ্চু 
এলাকায় খোঁজাখুঁজি করে তারা ফরে গেল খাদশজার কাছে? আম 
যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি (জিবরাঈল ) তারপর 


প্রস্থান করলেন আমার কাছ থেকে। আম তাঁর কাছথেকে। আম ফিরে 
এলাম আমার পারবারের কাছে। 


আঁম খাদীজার কাছে এলাম; তাঁর পাশ ঘেষে বসলাম। তাঁর আরো 
কাছে ঘন হয়ে এলাম। 


খাদীজা বললেন, “আরে আবুল কাঁসম১ কোথায় ছিলেন আপাঁন 2 
আল্লাহর কসম, আমি লোকজন প্যাঠয়েছিলাম আপনাকে তালাশ করতে । 
মন্কার ওইদিকে উচু এলাকা তারা ঘুরে ফিরে এল ।” (তাবাঁরর বণনা ঃ 
আম তাকে বললাম, সর্বনাশ আমার আম কাঁব হয়ে গোছ অথবা জনে 
ধরেছে আমাকে ।” খাদীজা বললেন, “ওইসব জাঁনসের হাত থেকে রক্ষার 
জন্য আম আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই হে আবুল কাঁসম। আল্লাহ অ।পনাকে 
ওরকম করবেন না, আপনার সত্যবাঁদতন, আপনার বিশ্বস্ততা, আপনার 

ুন্দর চাঁরত্র এবং আপনার দয়ালু স্বভাবের খাঁতরে। ওটা কিছুতেই 
হয় না, পপ্রয় আমার। বোধ হয় ছু দেখেছেন-টেখেছেন আপা, |» 
আম বললাম, “হশা, দেখোছ।” 


তারপর তাঁকে আম যা দেখোঁছ তা বললাম। 


খাদীজা তখন বললেন, “আনন্দ করনা, হে আমার 'পতৃব্য পুত্র, মন 
প্রফুল্ল কর্ন। যার হাতে খাদীজার প্রাণ তাঁর কসম, নিশ্চয়ই আমার 
আশা হচ্ছে, আপাঁন এই জাতর জন্য আল্লাহর নবশ হবেন।” 

তক্ষুন তান উঠে পড়লেন। কাপড় চোপড় পড়ে রওয়ানা হলেন 
চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উজজা 
ইবনে কুসাইর উদ্দেশ্যে। ওয়ারাকা খস্টান হয়ে 'গিয়েছিলেন। বাইবেল 
ও ধর্মশাস্ত অধ্যয়ন করেন। তোরাত আর বাইবেল যারা অনকরণ করে 


১৭. মুহাম্মদ (সা)-এর কুনিরা বা আদরের নাম। 


সঈরাতে রস্‌লনল্লাহ, (সা) ২০১ 


তাদের কাছ থেকে অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন 1তাঁন। তাঁর কাছে 
শতনি রস্‌ল করম (সা) যা দেখেছেন, ধা শুনেছেন সব বর্ণনা করলেন। 
ওয়ারাকা শুনে চীৎকার করে উঠলেন, “মারহাবা ! মারহাবা ! 'নিশ্চগ্নই 
'যাঁর হাতে ওয়ারাকার প্রাণ তাঁর কসম! আপাঁন যা বললেন তা যাঁদ 
সত্য হয় হে খাদশজা, তাহলে তাঁর কাছে পরমন্ম নামৃস ( অথণং 
জিবরাঈল ) এসোঁছলেন, যে ীজবরাঈল এর আগে এসেছিলেন মুসা 
'€আ)-এর কাছে। আরে ইনিই এই মানুষের ন্বী। তকে প্রফল্ল থাকতে 
বলবেন। 

খাদীজা ফিরে এলেন রসূল করম (সা)-এর কাছে। ওয়ারাকা 
'ষ। যা বলেছেন সব তাঁকে বললেন। তোবারর বর্ণনা ঃ তাতে তাঁর ভয় 
কছুটা প্রশামত হলো।) এবং নিজ'নবাস সমাপ্ত হলে পরে রসৃল করম 
(সা) ফিরে এলেন মন্ধায়। ফিরে এসে অভ্যাসমতো সব্প্রকার তওয়াফ 
করলেন কা'বাঘর। প্রদাক্ষণ করার সময় ওয়ারাকা এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করলেন, বললেন, 'ভ্রাতৃষ্পুন্র, কি আপাঁন দেখেছেন এবং শুনেছেন 
আমাকে বলহন।' নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন। সব শুনে ওয়ারাকা 
বললেন, শাঁনশ্চয়ই ষাঁর হাতে ওয়ারাকার প্রাণ তাঁর নামে শপথ, আপান 
এই জাতির নবী। আপনার কাছে এসোছিলেন আল্লাহর দত জিবরাঈল, 
ধ্যান মূসার কাছেও এসেছিলেন। ওরা আপনাকে গমথ্যাবাদশ বলবে, 
আপনাকে ঘৃণযর চোখে দেখবে, আপনাকে তাধঁড়য়ে দেবে, আপনার বরণদ্ধে 
যুদ্ধ করবে।, আম যাঁদ সেইাদন পযন্ত বেচে থাক, তাহলে আঁম 
আল্লাহকে সাহাধ্য করব, কেমন সাহায্য করব তা ?তাঁন জানেন । 


ওয়ারাকা অতঃপর রসলহল্াহ (সা)-এর একেবারে কাছে এসে তাঁর 
কপালে চুদবন করলেন। রসূল সো) এরপর চলে গেলেন আপন ঘরে। 
(তাবারির বর্ণনা $ ওয়ারাকার কথা শুনে তাঁর আত্মীবশ্বাস বাড়ল, তাঁর 
'ডীদ্বগ্নতা হালকা হলো ।) 


খাদীজা (রা)-এর উদ্ধুতি 'দয়ে আল-জ-বায়র পারবারের একজন মুক্ত 
দাস ইসমাঈল ইবনে আবু হাশিম আমাকে বলেছেন ঘষে, খাদীজা 


২০২ সর্শরাতে রসংলুললাহ- দে?) 


রপহলুলাহকে বলেছিলেন, হে আমার পিতৃব্য'পুত্ত, আপনার এশশ দূত 
যখন আপনাকে দশ'ন দিতে আসেন, তখন ক আপান তাঁর আসা সম্পকে 
আমাকে জানাতে সক্ষম হবেন 2, তান বললেন, সক্ষম হবেন। খাদীজা 
বললেন, এরপর তিন এলে তাঁকে যেন রসল (সা) জানান। সুতরাং 
[জিবরাঈল ষখন এলেন তাঁর কাছে, যেমন তিন আসতেন প্রায়ই, রস 
লুল্লাহ- (সা) খাদীজা (রা)-কে বললেন, এইমাত্র যান আমার কাছে? 
এলেন, তিনি জিবরাঈল ।' | 


খাদশজা বললেন, উঠুন 1পতৃব্য পুত্র, আসুন, আপনি আমার বাঁ উর*তে 
বসবেন।, রসহল (সা) তাই করলেন। 


খাদশজা িজ্ঞেপ করলেন, “এখন আপাঁন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন 2 
1তাঁন বললেন, পপাঁচ্ছি।, 


খাদীজা বললেন, “তাহলে আসুন এবার আপাঁন আমার ডান উর*্তে 
বসবেন।, নব করীম (সা) তাই করলেন। খাদশজা (রা) বললেন, এখন 
আপাঁন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন 2 


[তান যখন বললেন, তান এবারও দেখতে পাচ্ছেন, তখন খাদীজা 
রসূল করীম (সা)-কে তাঁর কোলে উঠে বসতে বললেন। তাই করলেন 
রসলুল্লাহ- (সা)। আবার গীজজেস করলেন রসূল (সা)-কে ীজবরাঈলকে 
তিনি দেখতে পাচ্ছেন ফি না। রসূল করশম (সা) বললেন, হ্যাঁ, তান 
দেখতে পাচ্ছেন। তখন খাদশজা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, ঘোষটা 
সারয়ে ফেললেন। তখনো রস্‌ল করীম (সা) তার কোলে বঙ্গে। তখন 
তান প্রশ্ন করলেন, “এখন দেখতে পাচ্ছেন তকে 2, 


রসল করশম (সা) বললেন, না ।, 


খাদখজা বললেন, পিতৃব্য পযত্র, আনন্দ কর*ন, প্রফুল্ল হোন। আল্লাহ 
কসম, তান একজন ফারশ তা, শয়তান নন॥” 


সীরাতে রসল-ল্লাহ- সো) ২০৩ 


আম আবদুল্লাহ ইবনে হাসানকে এই কাঁহনী বলোছ। তান 
বললেন, আমার আম্মা এবং হসায়নের কন্যা ফাঁতমাকে এই হাদীসাঁট 
খাদণজার কাছ থেকে পাওয়ার কথা বলতে শুনৌছ। আম যেমনাঁট 
শুনোছি তাতে খাদশজা রসহললল্লাহ (সা)-কে তাঁর পারচ্ছদের ভেতরে 
ণনয়ে এসোছিলেন, আর তাতেই প্রস্থান করোছলেন 1জবরাঈল। এবং 
তখন তানি রসূল (সা)-কে বলেছিলেন, ীনশ্চয়ই হান 'ফাঁরশতা, 
শয়তান নন: ।” 


ছিতীয় গব" 


নবম এব সক্যান্ম খম্া ওরা 


কবঘান অবসী্ঠ হলো 


রমযান মাসে রসহল করীম (সা) ওহী পেতে শুর, করলেন। আল্লাহ্‌র 
ভাষায় 'মানৃষের জন্য দিক নদেশ হলেবে এবং চড্ড়ান্ত নাত 'ীনয়ামক 
খহসেবে রমযান মাসে কূরআন না'ষল হলো” ১ অন্যন্ন বলেছেন, 'আঁম 
একে অবঙীর্ণ করোছ মাহমময় রজনশতে। তুমি 1$ জানো সে মাহমমন্ন 
রঞ্জন ক? মাহমামণ্ডিত সেই রজনী সহম্র মাস অপেক্ষা উত্তম। সেই 
রাতে প্রভুর অনুমাত য়ে ফারশৃতারা নেমে আসেন। প্রত্যুষ পর্যন্ত বরা- 
জিত থাকে সেই শাঁস্তময়তা।২ আবার বলেছেন, 'হা-মীম।॥ শপথ, সংুস্পজ্ট 
গ্রন্হের। 'নশ্চয়ই আম এই গ্রন্ছু প্রেরণ করেছি এক শুভ রজনীতে। 
আম এক সতক্কারী। সমস্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে [সদ্ধান্ত নেওয়া 
হয় এই রজনীতেই। আমার আদেশে আম রসূল প্রেরণ করে থাঁক।*৩ 
অন্য এক স্থানে আবার বলেছেন, “""যাঁদ ভোমর। আল্লাহ্‌র উপর বশ্বাস 
কর, বিশ্বাস কর যা আম মঈমাংসার দন আমর দাসের প্রাতি অবতাণ: 
করোছিলাম যখন দুই দল পরস্পরের মুখোমহীখ হয়োছিল।'*৪ দুই দল 
গানে বদর যুদ্ধে রসূল করীম (সা) এবং পৌত্তালকেরা। জাফর ইবনে 
আলী ইবনে হসায়নের মতে রসুলুল্লাহ (সা)-এর পৌন্তীলকদের সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার 1দনাটি ছিল ১৭ই রমযান, শুকুবার। 


তারপর রসল করীম (সা) যখন আল্লাহ্‌তে এবং তাঁর প্লোরত ওহশীতে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাছলেন, তখনই ওহ আলা শুর হলো পুরো- 
দমে। তান কায়মনোবাক্যে তা গ্রহণ করতে শুর করলেন! তা সে মানুষের 
প্রীতি শুভকামনাই হোক আর ভশীতপ্রদশনই হোক, পশ৭ বাণশ বড় কঠিন 





১. কুরআন ইঃ ১৮৫। . 
২* কৃরআন ৯৬। 

৩, কৃরআন ৪8৪ £ ১-৪। 
৪, কদর আন ৪১ £ ৪২ 


২০৮ সীরাতে রসলহল্লাহ সো) 


বন্তু। আল্লাহ্‌র কৃপায় কেবলমাঘা শক্ত-সমথ” ও দঢ়চেতষ্ মাধ্যমই তা বহন 
করতে সক্ষম হয়। কারণ আল্লাহর বাণস প্রচারে 'বিরেদ্ীধতা বড় প্রবল প্রকাতির 
হয়। রসূললল্লাহ (সো) আল্লাহ্‌র 'নিদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রাতিপালন করে- 
ছেন, বোরিতা বা ীানষ1?তন কোন কিছুতে পশ্চাদপদ হন ?ন। 


খুয়াঘবিদের কন্যা খাদীজার্র উ্সলাম গ্রহণ 


খাদশজা তাঁকে শ্বাস করলেন। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ধা তান বহন করে 
আনলেন সব কিছ সত্য বলে গ্রহণ করলেন। তাঁকে তান সাহায্য করলেন। 
তানই প্রথম শ্বাস করলেন আলাহর উপর, তরি রসূলের উপর বিশ্বাস 
করলেন আল্লাহর বাণসর সত্যতাকে। তাঁকে '্দয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর বোঝো লাঘব 
করে দিতেন। িবরোধিত? কিংবা মিথ্যাচারের আভযোগ তিনি শুনে যেতে 
লাগলেন। তাতে তান ব্যাথত হতেন, "কন্তু ঘরে প্রত্যাবতন করলেই ?তাঁন 
শান্ত পেতেন, আল্লাহ, খাদশজার মাধ্যমে তাঁকে আশ্বস্ত করতেন। তানি তাঁকে 
সপ্হস যোগাতেন। তাঁর বোঝা লাঘব করতেন, তাঁর সত্যকে গসমর্থন করতেন» 
ধবরেরধশঙের সমস্ত নিন্দাকে তাাঁচ্ছল্য করে উাঁড়য়ে দিতেন। আল্লাহ, সব”- 
শাক্তমান, তাঁর মঙ্গল কর্ন? 


রসলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আল্লাহ আমাকে দেশ দলেন, আম 
যেন খাদশজাকে জান্নাতের একটি সংরম্য গৃহের সন্ধান জানয়ে দই, যে 
গৃহে কোন অশান্ত নেই, কোন পারশ্রম নেই।' একথা বলেছেন 'হশাম 
ইবনে উর€য়া। তান সে কথা শুনেছেন তাঁর আব্বা উরওয়া ইবনে আল- 
যুবায়রের কাছ থেকে, উরওয়া পেয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে, 
আবূ তালিবের কাছ থেকে। 


তারপর এক সময় ওহ নাযিল হঠাৎ 'কছধাঙগনের জন্য বন্ধ হয়ে 
গেল। রসল করীম সা) তাতে খুব দমে গেলেন, দুঃখ পেলেন। তারপর 
জিবরাঈল তাঁর কাছে 'নয়ে এলেন প্রভাতের সংরা। তাতে আল্লাহ্‌ 
জানালেন তান তাঁর সম্মানের পানর, শপথ করে বললেন, তাঁকে তান 
পাঁরত্যাগ করেন 'নি, ভাঁকে ভান অসম্মান করেন না। আল্লাহ, বললেন, 


সরাতে রসূলংল্লাহ, (সা) ২০৯ 


শীনন্তব্ধ প্রভাত এবং রজনধর শপথ, তোমাকে তোমর়র প্রাতপালক পাঁরত্যাগ 
করেন নি, তোমার প্রতি বিরপও হন নি তিনি।১ তার অর্থ তান তোমাকে 
পারত্যাগ করেন নন, সম্পক ছিন্ন করেন ন, এত ভালবাসার পর তোমার 
প্রত িরপ হন ীন। আরো বলেছেন, “তোমার জন্য পরকাল ইহকালের 
চেয়ে শ্রেয়।'২ তার অর্থ, এখন এই পাথবীতে তোমাকে যে সম্মান দাঁচ্ছ 
তার চেয়ে অনেক অনেক আঁধক মধাদা তুমি পাবে যখন তুমি আমার কাছে 
চিরে আসবে। এবং তিনি তোমাকে অন:গ্রহ দান করবেন এবং তোমার 
সন্তুষ্টি ?বধান করবেন'-অথাৎ ইহকালে দেবেন বিজয় আর পরকালে 
পুরস্কার। পতন ক তোমাকে পিতৃহশীন অবস্থায় পদ্ুন নি এবং তোমাকে 
আশ্রয় দান করেন 'ন ? এবং তোম্যকে পথহারা পেয়ে পথাঁনর্দেশ করেন ন 2 
এবং নঃস্ব অবস্থায় পেয়ে অভাবমহক্ত করেন নন? এমাঁন করে আল্লাহ, 
বলেছেন কেমন করে [তানি তাঁর উপর এই জগতে করণণা বষণ করেছেন, 
এক ইয়াতশম ও পথহারা বালক 'হসেবে তাঁর প্রাতি দয়া প্রদর্শন করেছেন, 
পরম মমতায় সমস্ত শাপদ থেকে তাঁকে মুক্ত রেখেছেন। 


'সুতরাং তুমি ইয়াতপমের প্রাত নির্দয় হয়ো না। সাহায্য প্রাথাীকে কটু 
কথা বলো না।” অথাৎ আল্লাহ্‌র দুব্লতম বান্দাদের জন্য তুমি কঠোর 
হতে পারবে না, অহঙ্কার, রক্ষ অথবা কুটিল হতে পারবে না। 


'তাম তোমার প্রভুর অনহগ্রহের কথা সকলকে জানিয়ে দাও ।, এর অর্থ 


আল্লাহ. পরম অন:গ্রহ করে তোমাকে নবুয়ত 1দয়েছেন, একথা সবাইকে 
জানয়ে দাও, তা প্রচার কর। 


অতএব আল্লাহ্‌র এই কর*ণার কথা তিনি গোপনে বলতে লাগলেন, 
যাদের তিন 'বশ্বানযোগ্য মনে করতেন, তাদের কাছে তাঁর নবুয়তের কথা 
প্রকাশ করতে আরন্ত করলেন । 


১, সুরা ৯৩। 
২. সূরা ৯৩। 


৯৪-- 


২১০ সীরাতে রসংলুল্লাহ, (সা) 


লামাযের ব্যতস্থ। 


রসূল করম (সা)-কে নামাষ পড়ার দেশ দেওয়া হল। তান নামায 
পড়া শুর, করলেন। আয়েশার ব্ণনান্রমে উরওয়া ইবনে আল-যুবায়র 
এবং তাঁর বর্ণনাক্রমে সালহ ইবনে কায়সান আমাকে বলেছেন, 'রস্‌লের 
উপর প্রথমে প্রাত ওয়াক্তের জন্য দুই রাকাত নামায পড়ার নরেশ ছিল৷! 
পরে আল্লাহ বাড়র জন্য তা বাঁড়গ্ে চার রাকাত করলেন আর সফরের 
বেলার পর্ববতর্ দুই রাকাতের আদেশই বলবত রাখলেন । 


জনৈক জানণ ব্যাক্তি আমাকে বলেছেন, নামায পড়ার যখন আদেশ আসে 
তখন জিবরাঈল এসোছলেন রসল (সা)-এর কাছে । রসহল (সা) তখন মক্কায় 
পাহাড়ে অবস্থান করাঁছলেন। 'শীজবরাঈল তাঁর পায়ের গোড়াঁল দিয়ে 
উপত্যকায় একাঁট গত“ করেন এবং সেই গতণ থেকে বোঁরয়ে আসে পানর 
ধারা। সেই পাঁনতে অয: করলেন 'জবরাঈল আর তা পয€বেক্ষণ করলেন 
রসহল করীম (সা)। নামাযের আগে কেমন করে নিজেকে পাঁবত্র করতে 
হয় তা দেখানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। দিজবরাঈলের অনুকরণে রস্‌ল করম 
(সা) অয করলেন। 1জবরাঈল রসহল (সা)-এর সঙ্গে প্রথমে নামায পড়লেন- 
রসূল (সা) পড়লেন তাঁর 'নজের নামাঘ। জবরাঈল তারপর প্রস্থান কর- 
লেন। গৃহে প্রতাাবতন করে রসূল করশম সো) ?ীজবরাঈলের অনুকরণে 
নামায পড়লেন খাদটজাকে দেখানোর জন্য। সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে 
খাদীজাও নামায আদায় করলেন। তারপর রসহল করম (সা) আবার নামাষ 
পড়লেন খাদীজাকে সঙ্গে করে, খাদীজা নামাযে তাঁর অনুসরণ করলেন । 


নাফ ইবনে যবায়র ইবনে মহাতিম হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত 1সদ্ধকগন 
পুর“ । ইবনে আব্বাসের সূত্রে এর ব্ণনাকুমে বানু তায়মের মুক্ত দাস উভব! 
ইবনে মুসাঁলম আমাকে বলেছেন £ “রসুল করীম (সা)-এর উপর যখন নামা- - 
যের ীনদেশ আসে, তখন জিবরাঈল রসল করম সো)-এর কাছে আসেন 
এবং সূর্য মধ্যগগন আঁতন্রম করার পর তান জোহরের নামাষ পড়েন। 
তারপর তিনি আসরের নামায পড়েন, বখন তাঁর ছায়া তাঁর শরীরের দৈঘে রর 


সীরাতে রসংললল্লাহ- সা) ২১১ 


সমান হয়। সণ অস্ত গেল, তখন তিনি পড়লেন মাগাঁরবের নামায । 'দগস্ত 
থেকে সন্ধ্যার সব চিহ্ন িবদহীরত হওয়ার পর তি পড়লেন এশার নামায । 
খুব ভোরে তান তাঁর সঙ্গে পড়লেন ফজরের নামা । 'তাঁন আবার এলেন 
পরাঁদন দুপুরের সময়, যখন তাঁর ছায়া আপন দেহের দৈঘেণর সমান হলো, 
তাঁর সঙ্গে পড়লেন জোহরের নামাষ। তাঁর ছায়া যখন দুজনের ছায়ার 
সমান হলো তখন তান পড়লেন আসরের নামায। সর্ধ অন্ত গেলে 
পরে তান মাগারবের নামায পড়লেন যেমন পড়োৌছিলেন আগের 'দন। 
রাতের তৃতীয় যাম আতক্কান্ত হলে পরে 'তাঁন তাঁব সঙ্গে পড়লেন তাহা- 
গুদের নামায । পরাদন ভোর হলো, সূর্ধ উঠতে অনেক বাকণ, তন 
আদায় করলেন ফজরের নামায । তারপর তিণন বললেন, “হে মুহাম্নদ 
(সা)! আপন আজকে আর গতকাল যে নামায পড়লেন তাই হলো 
নামাঘের সময় ।৮১ ইউনুস ইবনে যুবায়র বলেছেন যে মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক তাঁকে বলেছেন যে কফার ইয়াহিয়া ইবনে আবুল আববাস 
আল-াকান্দ বলেছেন যে, ইসমাঈল ইবনে আইয়াস ইবনে আঁফফেন্র 
শপতা তদীয় পতাকে বলতে শুনেছেন, “আম তখন ব্যবসা-বাণিজ্য 
কাঁর। একবার হজেবর সময় আল-আব্বাসের কাছে আম এসৌছলাম। 
আমরা কয়েকজন একসঙ্গে বসেছিলাম। দেখলাম একজন লোক কাবার 
দকে মুখ করে প্রাথনা করতে দাঁড়ালেন। একটুপর একজন মাহলা এলেন 
এবং তাঁর সঙ্গে দাঁডষে গ্রাথনায় ষোগ দলেন। তারপর এক যুবাপুর্্ষ 
এলেন, ততীনও তাঁদের সঙ্গে প্রার্থনায় দাঁড়ালেন। আম আল-আ।ববাসকে 
[জিজ্ঞেস করলাম, “এদের ধর্ম ক? শীকরকম নতুন নতুন লাগছে 2৮ 
[ভান বললেন, “ইনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ । হান দাবী কর- 
ছেন, আল্লাহ তাঁকে এই ধর্ম দয়ে প্রেরণ করেছেন। খোশরোস আর 





১, সূহায়ীল মনে করেন, একথা বলা ঠিক হয় ?ান। হাদীসকাররা পাঁচ 
বছর পর এই বলে সম্মত হন যে, এই কাঁহনশ রসল করম (সা)-এর 
গমরাজের পর [দনের ঘটনা । 1হজরতের আঠারো মাস নাক এক 
বংসর পূর্বে এই ঘটনা সংঘাঁটত হয়োছিল কনা সে বিষয়ে মতভেদ 
আছে। তবে ত% ওহী নাষল শহর, হওয়ার অনেক 'দন পরের ঘটনা । 


২১২ সীরাতে রসলহল্লাহ, (সা) 


ণসজারের সমস্ত এশ্বর্য নাকি তাঁর জন্য উন্মহক্ত হয়ে যাবে। মাহলাট 
এপ্র স্ত্রী খাদীজা। খাদশজা তাঁর ধর্ম 'বশ্বাস করেন। যুবাপহর*্যাঁট 
হলেন তাঁর চাচাতো ভাই আলী । 'ীতাঁনও তায় প্রতি বিশ্বাস চ্থাপন 
করেছেন।” আফফ বললেন, “আহা, আমও ঘাঁদ সোঁদনই ভাঁর উপর 
বিশ্বাস করতাম তাহলে আছি হতাম তৃতশয় শবশ্বাসী জন।”১ 


(তাবাঁরর মত £ ইবনে হামদ বলেছেন, সালামা ইবনে আল-ফজল 
এবং আলশখ ইবনে মুজাহদ তাঁর কাছে এই বণণনা দিয়েহলেন। সালামা 
বলেছেন, ইয়াহয়া ইবনে আবুল আল-আসের বর।ত 'দয়ে মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক আম্বাকে বলেছেন তাবাঁর বলেন, “আমার গ্রন্হের অন্যত্র আছে 
এই বণনা ইয়াহয়া ইবনে আল আশআস পেয়েছেন ইসমাঈল ইবনে 
আইয়াস ইবনে আঁফফ আল-াঁকান্দর কাছ থেকেো। আ'িকফ ছিলেন আল 
আশাআস- ইবনে কায়স আল-াকাঁন্দর সহোদর ভাই, কন্তু পিতা ছিলেন 
আল-আশআসের চাচা-আল-আশআসের পতা তাঁর পিতামহ আ'ফফ- 
এর কাছ থেকে শুনেছেন £ আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন, 
আমার বন্ধ । ইনি প্রায়ই ইয়ামনে যেতেন স্যগান্ধ দ্রব্যাদ কনতে। 
এসব গতাঁন মেলায় বার করতেনা আম তাঁর সঙ্গে তখন 'মনায় 
অবস্থান করাছলাম। দেখলাম একজন পর্ণবয়স্ক লোক সেখানে লেন, 
গভশর নিষ্ঠার সঙ্গে অয করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। 
তারপর এলেন একজন মাঁহলা। 'তানও অয করে দাঁড়য়ে নামায 
পড়লেন। তারপর এলেন এক নবীন যুবাপহর*্ব। ততানও অযু করে। 
নামাষের জন্য দাঁড়ালেন প্রথম যৃবাপুর*ষের পাশে দাড়য়ে। আম আল- 
আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল।ম- এসব [ক হচ্ছে টাতান বললেন--এ ষুবাপ:ুরশষ 
তাঁর ভ্রাতষ্পুঘ্ মুহাম্মদ ইবন আাবদু্লীহ ইংনে আবদুল মুশুালব। 
তন দাব করছেন, আল্লাহ্‌ নাঁব তাঁকে রসুল বাঁনর়ে পাসিয়েছেন। 
অন্য লোকটি হচ্ছে আমার আর এক ভ্রাতহুভ্পুত আলণ ইবনে আধ 


১. এই হাদশসের বশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্চে বিতক“ আছে । অনেকে মনে 
করেন ইবনে ইসহাক এটি আলিদদের সমথণনে তৈরী করোছলেন। 


সীরাতে রসংলঃল্লাহ (সা) ২১৩ 


তাঁলব। সেতাঁর ধম” গ্রহণ করেছে। তৃতশয় মানুষটি হলো তাঁর স্ত্রী 
খাদীজা বিনতে খয়ায়লিদ। হাঁনও মুহা*মদের ধর্ম গ্রহণ করেছেন।, 


পরবতর্শকালে আফিফ ইগসলাম ধম” গ্রহণ করোছিলেন, ইসলাম বদ্ধমূল 
হয়েছিল তার মমণ্মূলে। তখন 1তাঁন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আহা, 
তখন সামি যাঁদ চতুর্থ ম,.সলমান হতে পারতাম ।” 


আলী ইবনে আব, তালিব পুরুষদের মধ্যে 
প্রথম মুসলমান 


পুর-্ষদের মধ্যে সব্প্রথম আলী রসলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, 
তাঁর সঙ্গে দাঁড়য়ে নামাঘ আদায় করেন এবং 'তাঁন যে আল্লাহ কাছ 
থেকে গুহশি পেতেন তা বিশ্বাস করেন। তখন তাঁরু বয়স মাত্র দশ বছর। 
অসীম ছল তাঁর উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কারণ ইসলাম শুর, হওয়ার 
আগে থেকে রসলের হাতেই ?তাঁন বড় হচ্ছিলেন। 


মুজাহিদ ইবনে জাঁবর আবুল হাজাজের নাম ধরে আবদুল্লাহ, ইবনে আব 
নাজ আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁর উপর কর*ণা এবং শুভেচ্ছা বর্ষণ 
করোছলেন এমন এক সময় যখন কহরায়শরা ছলেন এক প্রচণ্ড দুভ“ক্ষে 
আক্রান্ত । আব তালিবের পাঁরবাধ অনেক বড়। রসহল (সা)-এর চাচা আল- 
জাব্বাস বানু হাঁশমদের মধ্যে অন্যতম শ্রে্ঠ 'বত্তশালী লোক। তাঁর কাছে 
গেলেন রসল (সা)। বললেন, আব তাদলবের পাঁরবারে এত মানু, 
তাদের ?1কছর দাঁয়ত্ব তান যাঁদ নেন তাহলে ওরা বে'চে যায়। আল 
আব্বাস রাষী হলেন।॥। তারপর তান আব্‌ তালবের কাছে 'গয়ে বল- 
লেন, তাঁর দ্াট সন্তানের ভরণ-পোষণের দাঁয়ত্ব আল-আব্বাস নেবেন। 
তারপর দিন ফিরলে ছেলেদের তান আবার ফেরত নিয়ে আসতে পারবেন। 
আব তালিব বললেন, “যা তোমাদের খুশী করো, কিন্তু আকিল আমার 
সঙ্গে থাকবে ।” রসূল নিলেন আলনীকে, তাঁকে রাখলেন 'ানজের সঙ্গে। 
আল-আব্বাল নংলেন জাফরকে। 


২১৪ সীরাতে রসলহল্লাহ- (সা) 


আলা থেকে গেলেন রসংল (সা)-এর সঙ্গে নব5গয়ত প্রাপ্তর কাল পযন্ত ॥ 
আলী তাঁকে অনুসরণ করলেন, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন, তাঁর 
সত্য প্রচার করায় ব্রত হলেন। আরজাফর থেকে গেলেন আল-আববাসের 
সঙ্গে। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে চলে আসেন । 


একজন হাদীস-ব্ণনাকারী বলেছেন, নামাযের সময় হলেই রসূল 
(সা) চলে যেতেন মক্কার উপত্যকায়। সঙ্গে যেতেন আলশী। শালী যে যেতেন 
তা তাঁর আববা, চাচা কিংবা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন জানতেন না। 
সেখানে তাঁরা একসঙ্গে নামায পড়তেন, িরতেন রাতে। এমাঁন করে চলল 
আল্লাহরই হুকুমে । একাঁদন তাঁরা সেখানে নামায পড়ছিলেন, এমন সময় 
আব তালিব এসে হাযির। তান রসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 
“এটা কি রকম ধর্মকর্ম করছ তোমরা বৎস %, 


রসল (সা) উত্তর দিলেন, “এাঁট আল্লাহ.র ধর্ম চাচা, আল্লাহ্‌র ধর্ম, তাঁর 
ফারশতার ধর্ম, তাঁর নবীদের ধর্ম, আমাদের 'পতা' ইবরাহশীমের ধম), 


ঠিক এমন ভাষায় নয় হয়তো। হয়তো তান বলোছিলেন, «আল্লাহ্‌, 
আমাকে মানুষের নবী করে পাঠিয়েছেন। আপাঁন আমার চাচা, সবচেয়ে 
শ্রদ্ধেয় জন, সবচেয়ে যোগ্য মানুষ । সত্যের পথে আনার জন্য, 'হদায়ত 
করার জন্য আপাঁন সবেত্তিম ব্যাক্ত। আপান ইচ্ছে করলেই আহার ড.কে 
সাড়া দতে পারেন, আমাকে সাহায্য করতে পারেন । 

অথবা এমনি কিছু কথা । 


তাঁর চাচা বললেন, 'আঁম আমার পিতা-ীপতামহের ধর্ম ত্যাগ করতে 
পার না। কত্ত অ্ণাম যতাঁদন বেচে আছ ততাঁদন কেউ তোমার কোন 
অস্যাবধা করতে পারবে না। প্রাতপালকের নামে শপথ করাঁছ আম।, 

অনেকেই বলেন, তান নাঁক আলশকে বলোছলেন, “বাছা ! এট্রা ক ধম" 
তোমার 2 

আলগ বলোঁছিলেন, আম আল্লাহ-তে বিশ্বাস কার, রস্‌লে বশ্বাস কাঁর, 


আম ধবশ্বাস কার হীন যা এনেছেন তা সত্য, আম তাঁর সঙ্গে আল্লাহর 
কাছে নাধাষ পাঁড়, তাঁকে অনহসরণ কাঁর।, 


পা 


সীরাতে রসল:ল্লাহ সা) ২১% 


অনেকের মতে, জবাবে তান নাক বলেছিলেন, “ভাল ছাড়া অন্য কোন 
কিছুতে ও তোমাকে জড়াবে না। সুতরাং ওর সঙ্গে লেগে থাকো।, 


আলীর পর যান ইসলাম গ্রহণ করেন তান হলেন রসলের মক্তদাস 
যাযদ। তারপর মুসলমান হলেন আব বকর ইবনে আবহ কুহাফা। তাঁর 
অন্য নাম ছিল আতক। [ীপতা উসমান ইবনে আমর ইবনে আমর ইবনে 
কা'ব ইবনে পাণ্দ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে ল্‌আই ইবনে 
গাঁলব ইবনে ফিহর। মুসলমান হওয়ার পর তান করলেন ?ি--এর মধ্যে 
আর রাখঢাক রাখলেন না, প্রকাশ্যে তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে বেড়াতে 
লাগলেন এবং যাকে পান তাকেই আল্লাহ, ও তাঁর রসূল (সা)-এর উপর ঈমান 
আনার জন্য আহবান জানাতে লাগলেন। তিন ছিলেন উচ্চতর আভজাত 
সমাজের লোক* বড় সুন্দর ভদ্র'ছল তাঁদের পারবারের সকলের আচরণ । 
ছোট বড সবাই তাদের পছন্দ করত। কুরায়শদের বংশ-ব্ত্তান্ত আর প্রাচখন 
ইতিহাস তান যেমন জানতেন অন্য কেউ তেমন জানত না। আবার তাঁদের 
দোষগহণের সংবাদও ছিল তাঁর নখদপণণে। যেমন বরাট বাঁণক, তেমাঁন িবরাট 
ছিল ত?র হৃদয়, দয়? আর মায়াতে ভাঁতি। সুবিধা-অপহীবধা, আপদেশীবপ দূ 
সবাই ছহটে আসত তাঁর কাছে পরামশের জন্য, কারণ তার যেমন ছিল পধাপ্ত 
জ্ঞান, তেমনি ছিল ব্যবসায়ে বিশাল আভন্ঞতা আর সবোঁপাঁর এমন 
সহন্দর মিছ্টি মেযাজ। যাদের তান [বিশ্বাস করতেন, তাঁর কাছে আসত 


যারা সবাইকে তান আল্লাহ্‌র পথে, ইসলামের পথে আসার জন্য আহবান 
জানালেন। 


[ ইবনে কা'তিরের ভাষ্য এরূপ £ এর পরদিন এসোঁছিলেন আলধ ইবনে 
আব তাঁলব। তখন তাঁরা দুজনে নামায পড়াছলেন। আলধ জজ্ঞেস করলেন, 
“এসব ক মুহাম্মদ ?' রসুল করীম (সা) জবাব দিলেন, 'এটা আল্লাহর ধম" ॥ 
এই ধম” তাঁর একান্ত িনজস্ব। এই ধর্ম 'দয়েই আল্লাহ নবধ প্রেরণ করেন। 
আমিসেই এক এবং আদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র পথে অঃপনাকে আহ.বান করছি। 
আসন, তাঁর ইবাদত করন, আল-লাত আর আল-উজ্জার উপাসনা পারত্যাগ 
কর*ন।, 


২১৬ সীরাতে রসূলুল্লাহ, (সা) 


আলা বললেন, “এমন তাজ্জব কথা আম জন্মে আর শনীন তো 
কখনো। আমার কেমন যেন ধাঁধা লাগছে । ঠিক আছে আমি আগে একটু 
আব তালিবকে জিজ্ঞেস করে নিই।, 


কম্তু আল্লাহ্‌র বাণ তানি নজে প্রচারে ব্রতণ হওয়ার আগে রসল চান 
না, একথা জানজানি হোক। সুতরাং তিনি বললেন. “আপাঁন নিজে রদ 
ইসলাম গ্রহণ না করেন, তাহলে গবষয়টি গোপন রাখবেন ॥ 


সেই রাত অপেক্ষা করলেন আলী। তারপর আল্লাহ- তাঁর হদয়ে গে*থে 
শদলেন ইসলামের মমরবাণী। পরাদিন আত প্রত্যষে তিন গেলেন রসূলের 
কাছে। বললেন, তার প্রতি কি হুকৃম রসূলের জানানো হোক । 


রসূল করম (সা) বললেন, সাক্ষ্য দন যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন 
উপাস্য নেই। তাঁরকোন শরশক নেই আল-লাত আর আল-উজ্জার পৃজা 
বন্ধ কর«ন। শাঁতদ্বান্ঘব তা পাঁরহার করন । 


তাই করলেন আলী । মুসলমান হলেন তাঁন। তান ভয় করতেন আব 
তালিবকে । তাই রসলের কাছে আসাটা বন্ধ বরলেন। তান ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন এই কথা টিও গোপন রাখলেন, তার নামাধ পড়া কেউ যাতে না দেখে 
তাতেও সতক” থাকলেন । 


মুসলমান হলেন যায়দ ইবনে হারসও। দুজনেই চুপচাপ রইলেন 
মাসখাঁনক। তারপর আলশর যাতায়াত শুর, হলো রসৃলের কাছে। 
আল্লাহর এক 'বাশেষ আশনবদি বাত ছিল আলশর উপর। ইসলাম 
প্রচার শুর হওয়ার পূবেই তিনি ছিলেন রসলের ঘাঁনভ্ঞঠতম সহযোগশী। 


আব. বকব্রেত্র আমন্ত্রণে যে সব সাহাবী 
ইসলাম গ্রস্থণ করেছিলেন 


আমার শ্রবণ-স:ঘ্লে আবু বকরের আহবানে যাঁর? মুসলমান হয়োছলেন, 
তাঁরা হচ্ছেনঃ উসমান ইবনে আফফান ইবনে আবুল আস ইবনে 


সারাতে রসুলুল্লাহ সো) ২১৭ 


উমাইয়া ইবনে আবদ শামস. ইবনে আবদহ মানাফ ইবনে কুসাই***১ 
ইবনে লুআই আবদুর রহমান ইবনে আউফ ইবনে আবদ ইবনে আল- 
হাঁরস ইবনে জুহরা ইবনে লুআই, সা'দ ইবনে আব ওয়াক্কাস। (শেষোক্ত 
ব্যাক্ত ছিলেন মাঁলক ইবনে ওহায়ব ইবনে আবদদছ মানাক""ইবনে লুআই), 
তাল-হা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে 
সাদ-..ইবনে লুআই। 


তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়ার পর এদের সকলকে তান নিয়ে এলেন 
রসহলের কাছে, তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সবাই একন্রে নামায আদায় 
করলেন। আম প্রাই রসূল (সা)-কে বলত শুনোঠঃ যাঁকেই আম 
ডেকোছ ইসলামের পথে, বিশনই আনশহা প্রকাশ কবেছেন সন্দেহ করেছেন, 
দ্বিধা করে?ছ. | করেন নন কেবল একজন । 1ন্শীন আব ব*র । আম ডাকতেই 
[তান এলেন আমার সঙ্গে, পেছনে তাকান ন, কোন 'দ্বি* প্রকাশ বরেন ন।* 
এরা হলেন ইসলাম গ্রহণকারশ প্রথম আটজন সাহাবী। এপ্রা নামায 
পড়লেন। মছহাম্মদ (সা) যে আল্লাহ্‌র প্রোরত পুর*ষ, তা বিশ্বাস করেছেন। 


এদের পর যারা মুসলমান হন তাঁরা হলেন £ আবূ উবায়দা ইবনে 
আল-জার,রা। এর ভাল নাম আমর ইবনে জাবদল্লাহ ইবনে আল-জাররা 
ইবনে হিলাল ইবনে উহারব ইবনে ডাব্বা ইবনে আল-হ7রিস ইবনে ফিহর। 
আব সালামা, এ*র ভাল নাম আবদলললাহ ইবনে আব্দহল আসাদ"ইবনে 
লুআই। আল-আরকাম ইবনে আবুল আরকাম। (শেষোক্ত জনের নাম 
[ছিল আবদু মানাফ ইবনে আসাদ- এই আসাদ আবূ জুনদুব ইবনে 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর""'ইবনে লুআইর নাম পদধ্শ ধারণ করতেন।) 
উসমান ইবনে মাজুন ইবনে হাঁবব ইবনে ওয়াহাব ইবনে হষায়ফা-ইবনে 
লুআই। তাঁর দুই ভাই কাদামা ও আবদুল্লাহ, পিতা মাজুন। উবায়্দা 
ইবনে আল-হারস ইবনে অগ্বদহল মুত্তালিব ইবনে আবদ মানাফ...ইবনে 


সসপ্প 


১, মাঝখানে অনেক নাম আছে। বাদ দেওয়া গেল সেগুলো । 
** তাবারর ভাষ্যে এট্া নেই। 


সস পিস সি সস 


২৯৮ সীরাতে রসলল্লাহ (সা) 


লহআই। সাঈদ ইবনে ধায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল ইবনে আবুল 
উত্জ ইবনে আবদ-ল্লা ইবনে কাত"ইবনে লুআই এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা, 
শপতা আল-খাত্তাব ইবনে নুফায়েল, যার কথা একটু আগে উল্লেখ করা, 
হল। এই ফাঁতিমন লেন উমর বিন আল-্খাত্তাবের ভাঁগ্ন। আসমা 'াবনতে 
আব বকর, আর তাঁর ছোট মেয়ে আয়েশা । খাব্বাব ইবনে আল-আরাত, | 
ইন ছিলেন বানু জহরার 'মন্র। উমায়র ইবনে আব ওয়াকাস, ইন 
ধছলেন সা“দের ভ্রাতা? আবদললাহ ইবনে সামুদ ইবনে আল-হাঁরস ইবনে 
শামস ইবনে মাখজহম ইবনে সাহলা ইবনে কাহিল ইবনে আল-হাঁরস ইবনে 
তামিম ইবনে সাণ্দ ইবনে হযায়ল, ইনিও বানু জনহরার মিত্র ছিলেন ।' 
মাসুদ ইবনে আল-কার, ইাঁন ছলেন রাঁবয়া বিনতে আজর ইবনে সা'্দ 
ইবনে আবদহল উক্জা' ইবনে হামালা ইবনে গালিব ইবনে মুহাল্লিম ইবনে 
আইদা ইবনে সবায় ইবনে আলহুহন ইবনে খজায়মা, ইনি আল-কারা 
বংশোভ্তৃত। সালত ইবনে আমর ইবনে আবদ শামস ইবনে আবদু উদ 
ইবনে নসর..ইবনে লুআই এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বনতে সালামা ইবনে 
মুগাররিবা। ইন (আসমা) ছিলেন তামাম বংশজাত। খুনায়স ইবনে 
হুযাফা ইবনে কায়স ইবনে আঁদই ইবনে সাদ ইবনে সাহম ইবনে আমর 
“ইবনে লুআই। আমর ইবনে রাবয়া আনষ ইবনে ওয়াইল, ইন 1ছলেন 
আল-খাত্তাব ইবনে নুফায়েল ইবনে আবুল উজ্জা-র পারিবারিক মত ॥ 
আবদুল্লাহ. ইবনে জাহৃশ ইবনে রিআব ইবনে ইয়ামার ইবনে সাঁবরা 
ইবনে ম:ররা ইবনে কাঁবর ইবনে গানম ইবনে যুদান ইবনে আসাদ ইবনে, 
খুযায়মা এবং তদণয় ভ্রাতা আব আহমদ-এপ্রা উভয়েই বনু উমাইয়ার 
ণসত ছিলেন! জাফর ইবনে আব তাঁলব এবং তদীশয়ন স্তর আসমা 'াবনতে 
উম্লায়স ইবনে নুমান ইবনে কা'ব ইবনে মাঁলক ইবনে খাসামের কুহাফা ? 
হাঁতিব ইবনে আল-হাঁরস ইবনে মামার ইবনে হাবিব ইবনে ওয়াহাব ইবনে 
হুযাফা-..ইবনে লুআই এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আল-মুজাল্লিল ইবনে 
আবদহল্লাহ ইবনে আব কায়স ইবনে আবদন উদ, ইবনে নসর ইবনে 
মালিক-.."ইবনে লুআই। তাঁর ভ্রাতা খাত্তাব ইবনে আল-হারিস এবং তদায় 
চ্ত্রধ ফ:কায়হা বিনতে ইয়াসার। সামার ইবনে আল-হারিস-এর নাম উপকে 


সরাতে রসূলুল্লাহ (সা) ২১৯ 


বলা আছে। আশ-শাইব ইবনে উসমান ইবনে মাজুন € এর নামও উপরে 
একবার উল্লেখ করা হয়েছে )। আল-ম-স্তাঁলিব ইবনে আজহার ইবনে, 
আবদহ আউফ ইবনে আব্দ ইবনে আল-হা'রস-"ইবনে লুআই এবং তাঁর 
সত রামলা বিনতে আব আউফ ইবনে সহবায়রা ইবনে সংক্রায়দ''ইবনে 
লুআই। আন-নাহহাম-এর পুরো নাম ছিল নুয়ায়ম ইবনে আবদ-ল্লাহ্‌ 
ইবনে আঁসদ.""ইবনে লুআই। আমর ইবনে ফহাম্নরা, ইন ছিলেন 
আবূ বকরের মুক্ত দাস। খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আল-আস ইবনে 
উম্বাইয়া...ইবনে লুআ'ই এবং তাঁর স্ত্রী উমায়না বিনতে খালাফ ইবনে আসাদ 
ইবনে আমর ইবনে বায়াদা ইবনে সুবায়-*আদি পুর*্ষ খনজা”, হাতিব 
ইবনে আমর ইবনে আবদ শামস-"'ইবনে লুআই; আব হুযায়ফা ; ওয়াঁকদ 
ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদ মানাফ ইবনে আঁরন ইবনে সাবা 
ইবনে ইয়ারব্‌ ইবনে হানষালা ইবনে মাধলক ইবনে যায়দ মানাত ইবনে 
তামিম; ইন বানু আদ ইবনে কা'ব-এর নর ছিলেন । খাশীলদ, আমর, 
আ'কিল, আইয়াস--এ*র সবার তা ছিলেন আল বহকায়র ইবনে আবদ 
ইয়াঁলল ইবনে ন্াশিব ইবনে িণ্যারা ইবনে সাদ ইবনে ঙায়স. ইবনে 
বাকর ইবনে আবদু মানাত ইবনে িনানা-এ*রা বানু আদ-র 'মিতদল 
ছিলেন। আম্মার ইবনে ইয়াঁসর, ইীন বানদ মাখজহম ইবনে ইয়াক্াজার মনত 
ছিলেন। সহায়ব ইবনে সনান, ইন নাসর ীবন কাণসত-এর পারধারের 
লোক ছিলেন, আর এই সহায়ব বান তায়ম ইবনে মুররার 'মন্র ছিলেন। 


ব্লসুল (সা)-এর প্রকাশ্য প্রান্ত অভিযান 

এবং তাত প্রতিক্রিয়া 

দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ শর, করল নারস পুর*ষ 'নাবশেষে। 
সমস্ত মক্কায় সে সংবাদ দ্র“ত ছাঁড়য়ে গেল, সব মানুষের মুখে এই কথা 
ছাড় অন্য কোন কথা নেই। তারপর আল্লন্হ তাঁর রসলকে আদেশ 
দলেন, যে সত্য তান লাভ করেছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করার জনা। 
আল্লাহ্‌র পথে সবাইকে আহবান করার জন্য। তিন বছর রসল করশম সো) 
সে কথা গোপন করে 'ছলেন। তারপর আল্লাহ- তাঁকে তাঁর ধম" প্রচারের 


২২০ সরাতে রসল-ল্লাহ, (সা) 


হুকুম 'দলেন। আর আল্লাহ বললেন, “এবং তুমি যে 'বষয়ে আঁদচ্ট 
হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর, এবং অংশশবাদশীদের উপেক্ষা কর।”৯ 
তারপর আবার বললেন, তোমার পাঁরবারকে ও িকট-আত্মীয়দের সতক'" 
করে দাও, যে সব অনুসারশ তোমাকে অনুসরণ করছে, তাদের সঙ্গে এক হয়ে 
নাও।২ অনান্র, 'বলো, আম স্পন্ট ভাষায় সাবধান করে দচ্ছি।”৩ 


( তাবারর ভাষ্য £ আলম ইবনে আব্‌ তাগলব সূত্রে; আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস সংত্রে;ঃ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আল-হারিস ইবনে নওফেল ইবনে আল 
হাঁরস ইবনে আবদুল মনত্তালব সন্রে; আল মনহাল ইবনে আমর সহত্রে; 
আবদুল্লা ইবনে আল-গাফফার ইবনে আল-কাসম সূত্রে; ইবনে ইসহাক 
সূত্রে; সালামা সংব্রে; ইবনে হামদ বলেছেন £ তোমার পাঁরবারকে, তোমার 
ণনকট-আত্ুপয়দের সতক করে দাও এই আয়াত যখন তাঁর কাছে নাষল 
হলো তখন নবী করখম আমাকে ডাকলেন, বললেন, 'আল্লাহ, আমাকে, 
আমার পাঁরবারকে, আমার আত্মশয়-স্বজনদের সাবধান করে 'দতে হুকুম 
দবেছেন। এই কাজ আমার অসাধ্য। আম জান, আম এই বাণী 
তাদের কাছে প্রচার করতে গেলেই ভীষণ তিক্ততার স্যান্ট হবে, কাজেই 
আঁম চুপকরে 'ছলাম। তারপর 'জবরাঈল এলেন আমার কাছে; বললেন, 
“হুকুম মতো কাজ না করলে প্রত আমাকে শান্তি দেবেন। ত্রাম যাও, 
ণকছু খাব্যর জায়োজন করো, খাঁসর একটা রান আর কাপে করে দদ্ধ 
থাকে যেন, তারপর আব্দুল মনুস্তাঁলবের সন্তানদের ডেকে এক জারগ্নায় 
জড়ো, কর যাতে সবাইকে আম হুকুমমতো আমার কথা জাঁনয়ে দতে 
পাঁর। তাঁর কথামতো আম সবাইকে ডেকে ীনরে এলাম। প্রায় চল্লিশ 
জন হলেন তাঁরা । তার মধ্যে ছিলেন তাঁর চাচা আবু তাঁলব, হামবা, 
আল-আবঝ/স এবং আব লাহাব । তাঁরা সবাই জড়ো হলেন। নবী করগম (সা) 
আমাকে হুকুম দিলেন, যে খাদ্য তৈরী করেছি তা নিয়ে আসার জন্য। 


ওপার পপর 


১, কুরআন ১৫ 2 ৯৪॥ 
২, কুরআন ১৫ £ ৮৪ ৯। 
৩, কুরআন ২৬ £ ২১৪। 


সীরাতে রসুলুল্লাহ (সা) ২২১ 


আম হুকুম তামিল করলাম। খাবার 'নয়ে এলাম। রসূল করম 
(সা) এক ট?করা গোশত মুখে দিয়ে তা দাতি ?দয়ে ট্যকরো টুকরে 
করলেন। তারপর তা রেখে দলেন প্লেটে । বললেন, “আল্লাহ্‌র নামে এটা 
আপনারা খান।” সবাই খেলেন। এতো খেলেন যে, আর খেতে পারছেন 
নাকেউ। আম দেখলাম খানচায় কেবল হাতের ওঠানামা । আম নিশ্চয় 
করে বলতে পার, যে খাবার আম দয়োছলান, তা একজন লোকই 'দাব্য 
খেতে পারত॥ তারপর তিনি বললেন, “এদের কহ পান করতে দাও। 
আম দুধ ভাত পেয়ালা নিয়ে এলাম। সেই দুধ তারা পান করতে 
লাগল। সেই এক পেয়ালা দুধ সবাই মিলে পরম পাঁরতৃীপ্ত সহকারে পান 
করল। নিজের চোখকে বশ্বাস করতে পারলাম না আঁম। আমার জীবনের 
কসম, যে দুধ ছিল তা একজনই অনায়াসে পান করে নিতে পারত ॥ 
নবী করীম (সা) সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে দাকছ2 বলতে যাবেন এমন 
সময় হঠাৎ আবৃ লাহাব আগেই উঠে দাঁড়ালেন; বললেন, তোমাদের 
সবাইকে এই লোক যাদ্‌ করে ফেলেছে । একথ? শুনে রসল করখম (সা) 
ণকছু বলতে পারার অ.গেই যে ষোঁদকে পারল চলে গেল। পরাদন 1তাঁন 
আমাকে বললেনঃ “এই লোক আম 'কছ বলার আগেই কথা বলে ফেলল, 
ভেগে গেল সব লোক, কিছুই বলতে পারলাম না তাদের। কাজেই কালকে 
যেমন করেছিলে, আজকে আবার তাই করো । সব গিকছু ঘটল 1ঠক 
গতকালকের মতো । বসল অতঃপর বললেন, “হো আবদুল মুত্তাঁলবের' 
সম্তান্গণ ! আমার চেয়ে আরো মহৎ কোন বাণ 'ীনয়ে এই জাতির কাছে 
আগে আর কেউ এসেছে ক না আমার জানা নেই। আমি আপনাদের 
ইহকাল এবং পরকালের জন্য সবেত্তিগ বস্তু নিয়ে এসেছি । আল্লাহ- আমাকে 
আদেশ 'দদয়েছেন আপনাদের তার পথে আনার জন্য। আবার ভাই বলহন, 
স্বজন বলুন, উত্তরাধকারশ বলুন, সব এইখানে আছেন। এখন বলুন 
আমার এই কাজে আপনাদের মধ্যে কারা আমার সঙ্গে সহযোগতা করবেন ? 
সবাই চুপ করে রইল। এর মধ্যে আমি ছিলাম সবচেকে ছোট, সবচেয়ে 


ফ)াকাশে চোখ, যত ছিল দেহি মোটা তত ছিল পায়ের 'দকটা চিকন। 
নেই আমই বলে উঠলাম, “হে রসলুল্লাহ, (সা)! আম আপনাকে সাহাব্য, 


২২২ সরাতে রসহলঃল্াহ, (সা) 


করব, আম আছ আপনার সঙ্গে। তান আমার কাঁধে হাত রাখলেন, 
বললেন, আপনাদের মধ্যে এ-ই হলো আমার ভাই, আমার স্বজন, আমার 
'উত্তরাধকারশ। এর কথা আপনারা শুনবেন» এর বথা মানবেন ।” সবগুলো 
লোক উঠে দাঁড়য়ে হাস শহর করল। তারা আবু তাঁলবকে বলল, 
পক বলছে শোন হে, তোমার ছেলের হুকুম তোমার তামিল করতে হবে!” ॥ 


( তাবাঁরর আরেকট ভাষ্য £ আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান সনে; 
আমর ইবনে উবায়দ সূত্রে; ইবনে ইসহাক সূত্রে; সালামা সুত্রে; ইবনে হাঁগিদ 
বলেছেন £ এই আয়াত যখন রসল করীম (সা)-এর উপর নাযিল হয়, তখন 
?তাঁন উপত্যকান্ন গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “হে আবদুল মস্তাঁলবের 
সম্ভানগণ, হে আবদুল মানাফের সন্তানগণ, হে কুসাইর সম্তানগণ”_এমাঁন 
করে তিন কুরাম্মশদের সমস্ত গোত্রের নাম ধরে সম্বোধন করলেন। তারপর 
বললেন, “আম তোমাদের আল্লাহর পথে আহবান করাছ, আম তাঁর 
শান্ত সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করে 'দাঁচ্ছ।' ) 


নামাষ পড়ার জন্য রস্‌ল কর*ম (সা)-এর সঙ্গীরা চলে যেতেন পাহাড়ের 
কাছে, যাতে নামাযের সময় কেউ তাদের না দেখে। একাঁদন সাদ ইবনে 
আব ওয়াক্কাস কয়েক জন সাহাবী (রসূলের সঙ্গী ) সমেত নামায পড়াছ- 
লেন মক্কার এমাঁন এক সঙ্গীন উপত্যকায়” তখন ওখানে এসে চড়াও হলো 
একদল পৌত্তীলক। তারা তাঁদের বাধা দল। নামযের জন্য তারা তাদের 
খুব গালমন্দ করল। কথা কাটাকাট হতে হতে এক পর্যায়ে তা হাতাহাতি 
ও মারামারতে চলে গেল। একজন পৌত্তীলককে সদ উটের চোয়ালের 
এক হাডাঁড ধ্দয়ে আঘাত করলেন-লোকট? তাতে আহত হলো, আঘাতের 
স্থান থেকে রক্ত নিগতি হলো। 


ইসলামে সে-ই 'ছিল প্রথম রক্তপাত॥ 


প্রকাশ্যে রসূল করীম (সা) যখন ইসলাম প্রচারে ব্রতী হলেন আল্লাহ্‌র 
আদেশ অনযায়শ, তখন তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁকে কোন বাধা দেয়াঁন, 
ধুঁকংবা শন্রতা করোন। বতদুর আম শুনোছস্পবাধ। দিয়েছে তখন, যখন 


সীরাতে রসৃলঃল।হ, (সা) ২২৩ 


রসল করখম (সা) তাদের উপাস্য দেবদেবর অসারতা সম্পকে ডীক্ত করতে 
শুর* করলেন। তাদের দেবদেবশী সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ওরা সবাই তাকে শত্র“ হিসাবে হত করল। ইসলামের সাহায্যে আল্লাহ্‌ 
যাদের রক্ষা করলেন. তাঁরা ছিলেন মানত অজ্প কয়েকজন। তাঁরা ছাড়া আর 
সবাই শন্র* হলো নবী করীম (সা)-এর । ীপাতৃব্য আব তলব রসল করীম- 
(সা)-কে আগের মতোই স্নেহ করে যেতে লাগলেন, তাকে সব রকমের সহ 
যোগতা ও সমর্থন দিয়ে যেতে লাগলেন। রসল (সা) আল্লাহ্‌র দেশও 
মেনে চলতে লাগলেন, কোন 1কছুই তা থেকে তাকে বরত করতে পারল না। 
কুরায়শরা যখন দেখলেন কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাচ্ছেনা তাঁকে, তাদের 
কাছে থেকে দুরে সরে যাচ্ছেন নবী, তাদের দেবদেবীদের অপমান করে 
যাচ্ছেন, তাঁর চাচা প্রশ্রন্ন দিচ্ছেন তাঁকে, তাঁকে আশ্রয় 'দচ্ছেন, সমর্থন 
ধদচ্ছেন, তাদের খাতিরে কছ?তেই তাঁকে ত্যাগ করেন না, তখন ওরা 
সবাই সদলবলে গেলেন আব তাঁলবের কাছে। যাঁরা িয়োছল তাদের 
মধ্যে ছিল, উতব্ই ও শায়বা॥। উভয়েই রাঁবআ! ইবনে আবদ শামসের 
পু, আবু সাফয়ান ইবনে হারব আবুল বাখতাঁয মার পুরো 
নাম ছিল আল-আস ইবনে হশাম ইবনে আল-হারস ইবনে আসাদ, আল 
আসওয়াদ ইবনে আল মনত্তাঁলব ইবনে আসাদ, আব জেহেল € এন্র অন্য 
নাম আমর, উপাঁধ ছল আবুল হাকাম ) ইবনে শাম ইবনে আল মহাগরা, 
আল ওয়ালদ ইবনে আল মীরা, নুবাই ও মুনাঁব্বহ উভয়েই আল-হাজ্জাজ 
ইবনে আমর ইবনে হষায়ফার পদুত্র এবং আল-আস ইবনে ওয়াইল। 


তাঁরা বললেন, হো আবু তালিব! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব- 
তাদের আভসম্পাত 1দয়েছে, আমাদের ধর্মকে অপমান করেছে, আমাদের 
জীবনধারাকে উপহাস করেছে, বলেছে আমাদের পরব পঃর*ষেরা ভূল 
করেছে। আপাঁন এর বাহত করন, আর ন! হয় আমাদের উপর এর সমস্ত 


দায়িত্ব ছেড়ে 'দিন। কারণ আপাঁনও আমাদের মতোই প্রাতপক্ষের লোক। 
আমরা ওকে মিস. মার করে দেবো ।, 


২২৪ সীরাতে রসুলঃল্লাহ (সা) 


আপোসের ভাষায় কথা বললেন আব তাঁলব। তাঁদের বোঝালেন খুক 
নরম ভাষায়। গতাঁন বললেন, তান দেখবেন ক করা যায়। তারা তাঁর 
কথা মেনে চলে গেল। 


রসল করীম (সা) তার কাজ চালয়ে যেতে লাগলেন। তানি আল্লাহ.র 
ধর্ম প্রকাশ্যে প্রচার করে যেতে লাগলেন, সবাইকে আল্লাহর পথে আসার 
জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। ফলে কুরায়শদের সঙ্গে তাঁর সম্পক 
আরো খারাপ হতে লাগল। তাঁর বন্ধুরা সব শত্র, হয়ে তরি কাছ থেকে 
দূরে সরে যেতে লাগল। ওরা ভাষণ বলাবাল করতে লাগল তাঁর কথা, 
একজনকে আরেকজন উস্কান দিতে লাগল। 


ও*রা আবার গেলেন আব তালবের কাছে । বলল, “আপনাকে আমরা 
সবাই মাঁন। আমাদের মুরত্ব্বী আপীন। আপনার ভাতিজার কাষ"- 
কলাপ বন্ধ করার জন্য আমরা এসোছলাম আপনার কাছে, আপান 
গকছুই করেন 'ন। বলে, আমাদের বাপদাদারা সব খারাপ ছিল, আমাদের 
চালচলনকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে, আমাদের দেবদেবশদের অপমান 
করে ওরা । ঈশ্বরের কসম, আপাঁন ওর সম্পকে একটা ধকছু করবেন, 
না হয় আমরা আপনাদের দুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। হয় আপনারা 
থাকবেন, না হয আমরা থাকব। ঠিক এই ভাবায় না হোক, এমাঁন 
কথা ওরা এসে বললেন আব তালবকে। 


বলেই তাঁরা চলে গেলেন। 


5ঃখ পেলেন আব তালিব । তন ভীষণ ভাবত হলেন। তাঁর আপন 
লোকজনের সঙ্গে সম্পক ভেঙ্গে বাবে, নিজের লোক দুশমন হবে? অথচ 
রসূল (সো)-কে ত্যাগ করা, তাঁকে ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া কছহতেই 
সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে । 


ইয়াকুব ইবনে উতবা ইবনে আল-মহীগরা ইবনে আল-আখনম্স আম্যর 
কাছে বলেছেন যে তাঁর কাছে বঙ্গা হয়েছে যে, কুরায়শদের এবাম্বধ 
কথা শোনার পর আব তাঁলব ভ্রাতুষ্পযন্রকে ডেকে পাঠালেন; বললেন, 
এবার আমাকে িনম্কীত দাও, 'নজেকেও বাঁচাও। যে বোঝা আমি 
বহন করতে পারব না, সে বোঝা আনার কাঁধে চাপিয়ে দিও না। 


সশরাতে রসৃলঃল্লাহ সো) ূ ২২৬ 


রসূল করখম সো) ভাবলেন, তাঁর চাচা বৃ তাঁর প্রাত বিরূপ 
হয়েছেন, সতরাং তিনি তাঁকে ত্যাগ করবেন। বাঁঝ তিনি তাঁর সাহাব) 
ও সমর্থন থেকে বাণ্চত হতে যাচ্ছেন। তিন বললেন, “হে চাচা, আমার 


আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলাছ, ওর] যাঁদ আমার ডান হাতে সূর্য 
আর বাঁ হাতে চন্দ্রও এনে দেয়, আর বলে “এইসব তুম ত্যাগ করো, 


অগাঁম ছাড়ব না। আল্লাহ্‌ আমাকে হয় বিজয় করবে, না হয় আম ধবংস 
হয়ে যাব, তর আগে আম থামব না।” 


একথা বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন রসংল (সা)। তানি উঠে দাঁড়ালেন। 


চলে ষাৰেন বলে কয়েক কদম এগোলেন। অমনি আবু তালিব বলে উঠলেন, 
«এসো, ফিবে এসো ভ্রাতৃষ্পুন্র 


রসূল (সা) ?ফরে এলেন। 


আৰ তাঁলব বললেন, “তোমার যেখানে খহাশ যাও, বা খাঁশ বলো। 


আল্লাহ্‌র নামে শপথ, আম কোনদিন কোন কিছুর জন্য তোমস্কে ত্যাথ 
করব না।' 


কুরায়শরা বুঝতে পারল, আবূ তালিব রসূল করাম (সা)-কে তা 
করবেন না। বরং তাদের সঙ্গেই ছড়াছাড় হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। 
উমারা ইবনে আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মশগরাকে সঙ্গে নয়ে তারা 
ভারি কাছে গেলেন? আম যতদহর শুনেছি, সেখানে গিয়ে তাঁরা বললেন, 
আব তালিব, এর নাম উমারা। কংরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে সংন্দর, 
সবচেয়ে বাঁলচ্ঠ জোয়ান। ওকে আপন গ্রহণ করন, ওর বদ্ধ আর 
সাহায্যের সহাবধা নিন। পত্র হিসেবে গ্রহণ করন তাকে আর অ'পনার 
ওই ভাতজাকে ছেড়ে দিন আমাদের হাতে । সে আমাদের ধর্ম আমা- 
দের বাপ-দাদাদের ধমের নামে অপবাদ দচ্ছে, সে আমাদের মধ্যে 
বভেদ ডেকে আনছে, আমাদের চালচলনকে উপহাস করছে। ওকে 
আমর হত্যা করব। তার বদলে এই একে নন, মানুষের বদলে মান্য” 


১৬. 


২২৬ সীরাতে রসল-ল্লাহ, সো) 


তান বললেন, “এ এক অসম্ভব বাজে কথা বলছ তোমরা, এক 
অশুভ 'জাঁনস আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছ। আম ষাঁদ বাল, তোমার, 
ছেলেকে আমাকে দাও আমি তাকে খাওয়াব পরাব, বদলে আমার 
ছেলেকে নাও, হত্যা করো নিয়ে তাঁকে, সেটা কি যাাক্তসম্মত হবে 7 


আল্লাহর কসম, এ কোনাদন হবার নয়।, | 


॥ 


আল-মীতম বিন আদ বলন, 'আপনার লোকজন আপনার সঙ্গে 
ভাল ব্যবহার করেছেঃ আপাঁন যা না-পছন্দ করেন ত? করে নি। আমার 
মনে হয় তাদের সঙ্গে আপাঁন আর থাকতে চান না।” 


আব তাঁলব জবাব দিলেন, “আল্লাহ্‌র কসম, তারা আমার সঙ্গে ভাল 
ব্যবহার করে 'ন। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য» আমার 
গবরতদ্ধে লাগবার জন্য সবাই তোমরা জোট বে'ধেছ। কাজেই তোমাদের 
যা খুশি করতে পার।, 


তাখবা এমাঁন গকছহ তানি বললেন। 


পরিস্থিতি সঙ্গীন হযে গেল। বিবাদ উত্তেজনা বাদ্ধি করে চলল। 
সব লোক দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল, প্রহ্কাশো তারা তাদের শর*তা 
ঘোষণা কার যেতে লাগল । 


আব তাঁলব একটি কাঁবতা লখলেন তখন। এতে মুতম এবং 
আবদ মানাফ গোত্রের অন্যান্য যারা তাঁকে ত্যাগ করেছিল, তাদের এবং 
কুরায়শদের মধ্যে তার অন্যান্য শন্রদের আন্রমণ করা হয়েছে। তাঁর 
কাছে তারা ক চেয়েছিল, ক জন্য সবাইকে তান মুখ করলেন, 
এইসব কথা কাঁবতায় বলা আছে। 


কবিতাটি 'নম্নরংপ £ 


আমর আর আল-ওয়ালদ আর মহীতমকে বলে দাও 
তোমাদের আশ্রয়ের চেয়ে বরং আমাকে একটা জোয়ান উটের বাচ্চা দাও, 
এঈ-বলি, অসন্তুষ্ট, গজগজ করা, 


সঈরাতে রসূলুল্লাহ, সো) 


[নজের প্রত্তরাোবে নোংরা করা তার প:জ্ঠদেশ, 

দলের প্ছেনে থাকে, চলে ঠেলতে ঠেলতে । 

পাহাড়ের পাদদেশে যখন এসে থামে, ওকে তুমি নকল বলতে পার তখন, 

আমার দুটো ভাই আছে, আমারই পতামাতার সন্তান তারা, 

ওদের কাছে কোন সাহাধ্য চাইলে, বলে, এটা আমাদের কম” নয়।' 

কম“ তাদের ঠিকই, কিন্তু তারা পড়ে গেছে, 

যেমন করে পাথর পড়ে যায় যু-আলাফ পাহাড় থেকে। 

বশেষ করে আবদু শামদল আর নওফেলের কথা বলাছ আগ, 

পোড়া কয়লার মতো ওর আমাদের ফেলে 'দিয়েছে। 

আপন ভাইকে সবার কাছে ছোট করেছে, গখবত গেয়েছে তার নামে 

তাদের এখন হাত নেই। 

ইতর জাতের সাথে তারা হাত শমাঁলয়েছে, ইতর হয়েছে 

যাদের পতাদের দম্পকে নানা কথ বলে লোকে, তাদের 
সাথে চলে। 

তায়ম, মাখজহম আর জহ্হরা-এরা ওই জাতের মানুষ, 

সাহাযা নে্বোর বেলায় তারা' আমার দোস্ত। 

আল্লাহর কসম, চরকাল তাদের সঙ্গে দুশমাঁন থাকবেই লামাদের, 

আমাদের শেষ বংশধর জশীবত থাকা পষম্ত তা চলবে। 

ওদের মন, ওদের চস্তা ?ানবোঁধের, 

ওদের বিচারের কোন ক্ষমতাই নেই। 


তারপর কহ্রায়শরা রসৃল করীম (সা)-এর সঙ্গশদের যারা মুসলমান 
হয়েছেন, তাঁদের বিরশ্দ্ধ লোকজনদের লোলয়ে দিতে শুর করল। সমস্ত 
গোত্র যারা মুসলমান হয়েছেন, তাঁদের উপর ঝাঁপয়ে পড়ল। তাঁদের 
মারধোর করে তাঁদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করতে লাগল । 
আল্লাহ ভার চাচার মাধ্যমে রসল করখম (সা)-কে রক্ষা করলেন। চাচ। 


আব তালিব যখন দেখলেন, কুরায়শদের মতলব খারাপ, তখন তান 


১৭ বানৎ-আসাদের দেশের এক পাহ্দড়ের নাম। 


২৮ সারাতে রসংল:ল্লাহ- সো) 


বানু হাঁশম আর বান; আল-মহৃত্তাঁলিবকে ভাকলেন। রসুল করম (সা)-কে 
বাঁচানোর জন্য তিনি তাদের সাহায্য চাইলেন। তারা পাহায/দানে 
সম্মত হলো। কেবল একজন ছাড়া। সে হল্যে আব লাহাব, আল্লাহ-র 


আঁভশপ্ত শন্রৎ। 


তাঁর গোত্রের কাছ থেকে এবাম্বধ সাড়া পেয়ে, তাদের এবান্বিধ 
অনুগ্রহের জন্য ভীষণ পুলাকত হলেন আবূ ত্মালব। [তান তাঁদের 
প্রশস্ত গাইতে লাগলেন, তাঁদের অত কশীতিকে মানুষের কাছে তুলে 
ধরতে লাগলেন। বললেন, তাদের সকলের মধ্যে রস্‌ল করম (সো) 
শ্রেচ্ঠ, তাঁর মযাদা স্বতন্ত্র । তিনি ভাবলেন, তাতে করে তাঁদের মনোবল 
দুঢ়তর হবে এবং রসূলের প্রাত তাঁর সদয় হবেন। তানি (আব 


ভালব) বললেন £ 


কুরারশরা একাঁদন যাঁদ কোন গর্বে এক হয় 

আবদদ মানাফ হবে তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। 

আর যাঁদ আবদহ মানাফের বংশের সব সঙ্জনের 'হসাব নেওয়া হয় 
হনীশম হবে তাঁদের মধ্যে মহত্তম, সবেত্তিম। 

ওরা যদ ওদের গোরবে একপ্রাণ হয়, 

তাহলে একাঁদন মুহাম্মদ (সা) হবেন সবচেয়ে মহৎ সবচেয়ে সম্মানিত 
কুরায়শরা সবাইকে লেলিয়ে দিল আমাদের পেছনে, 

[কন্তু কিছ; করতে পারে নি আমাদের, তারাই ছিল কেবল তাদের দলে। 
আমরা প্রা»ঠীনকাল থেকেই কোনদিন অবিচারের কাছে মাথ? নত কারান 
গরবে যারা মুখ 'ফাঁরয়ে নিয়েছে, আমাদের দিকে তাদের 
তাকাতে বাধ্য করোছ আমরা । 

[বিপদে তাদের দুগ”ণ পাহারা দিয়েছি আমরা, 

সমস্ত প্রাসাদ থেকে হাটিয়োছি শলু*। 

শুভ্ক বন সবুজ হযেছে আমাদের হাতে, আমাদের যতে গাছেরা 


শকড় মেলে, বেড়ে উঠে দলে দলে। 


সারাতে রসলহল্লাহ, (সা) ২২৯ 


আল-ওয়াজিদ ইবনে আল-মুগিরা 


মেলার সময় হলো॥ কতিপয় কুরায়শ এলেন আল-ওয়ালিদ ইবনে 
'আল-মঢীগরার কাছে। আল-ওয়ালদ জ্ঞানী-গুণন লোক।॥ তাঁদের 'তাঁন 
বললেন, “মেলার সমক্ন হয়ে এলো। সব আরবরা এখানে আসবে। ওর? 
সবাই নশ্য়ই এই লোকের কথা এর মধ্যে জেনে গেছে। তাদের কাছে 
দক বলবে তোমরা সবাই মলে ঠিক করে নাও। যাতে এক একজন এক 
এক কথা না বলে। তাহলে কেউ কারো কথা বিশ্বাস করবে না।” 


তারা বলল, আপানই বল?ন ওকে কিবলা যায়।, 

খতন বললেন, না, তোমরা বলো, আম শুনে যাই।, 

ওরা বলল, “ওটা একটা 'কাহনন।% 

[তিন বললেন, “আল্লাহর কসম, ও কাঁহনশ নয । ও তো দুবোধ্য ভাষায় 
বড় বিড় করে নাঃ ছন্দ মিয়ে কথা বলে ন!।, 

তাহলে ওকে ভূতে ধরেছে । 

“না, তাও নয়। ভূতে ধরা লোক আমরা দেখোঁছ। ওর গলায় বাতি নেই 
শরীরে টান নেই, গফসাঁফস করে সে কথাও বলে না।, 

ওরা বলল, 'তাহলে ও কাব একটা ।, 

'না, কাব নয়। কারণ কাবতার সব ধরন-ধারণ ছন্দ-টন্দ আমাদের দ্রানা 
আছে ।, 

“তাহলে ও যাদুকর, 

না, আমরা যাদুকরের যাদু সব দেখোছ। ও তো কাউকে থুতঃ দেয় না, 
কোথাও কোন বান, মারে না।, 

তারা প্রশ্ন করল,'তাহলে কি বলব, এণ্যা, আবূ আবদ? শামস, ?+ 


তিনি বললেন, আল্লাহর নামে বলাছ, ওর কথা খুব 'মান্টি, ওর শিকড় 
যেন খেজুর গাছের, তার শাখায় শাখার ফল। যা যা তোমরা বললে, 
সব ষে মিথ্যে তা সহঙ্ষেই ধরা পড়ে যাবে । তবে এই যে বললে ও যাদুকর, 
এটা বরং সত্যের কাছাকাঁছ। যাদুকর, এমন এক বাণশ 'নয়ে এসেছে, যা 


২৩০ সখরাতে রসৃলুল্লাহ্‌ (স্য) 


বাপের কাছ থেকে, ভাইয়ের কাছ থেকে, স্ধীয় কাছ থেকে, পাঁরবারের কাছ 
থেকে মানহষকে কেড়ে নিয়ে আলাদা করে দেয়।, 


একথা শুনে ওরা সব চুল গেল। যেসব পথে মেলায় লোক আসবে সেসব 
পথের মাথায় ওরা বসতে শুর করল। যারাই সে পথ ধদয়ে যাতায়াত 
করল তাদেরই তারা মুহাম্মদ (সা)-এর কাধণকলাপ সম্বন্ধে সাবধান করে 
দিতে লাগল। আল-ওয়ালদ সম্বন্ধে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন £ 


ও আমার সৃচ্টি, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, 

ওকে আমি দিয়েছি বিপুল ধনরত্ব, 

দয়োছি নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ, 

[দিয়েছি সচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ 

এরপর সে আমার কাছে আরো কমেনা করল, 

তা হবে না, কারণ জেনেশুনে সে লামার হীঙ্িতের 
অসম্মান করেছে! 


আম তাকে ভশষণ শান্ত দেব। সে-ই পাঁরকল্পনা করেছে, সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে। আঁভশাপ পড়ক তার উপর, সে ধসদ্ধান্ত দিয়েছে । নাশিদ 
হোক সে, সে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। ও আবার তাকিয়ে দেখল। ভ্রক9ত করল, 
ম-থ বিকৃত করল।, 


তারপর একবার পাছয়ে গিয়ে আবার সদপন্তে ফিরে এল, বলল, এ তো 
সেই পুরনো বাদ ভিন্ন আর কছ? নয় ।”১ 


তাঁর সঙ্গে অন্য বারা ছিল, যারা রসহল করশম (সা) এবং আল্লাহর কাছ 
থেকে আসা ওহখর বর্ণনা করতে গিয়ে একটা জঘন্য শব্দ ব্যবহার করোছিল, 
আল্লাহ. তাদের উপরও আয়াত নাযিল করেছেন। বলেছেন, তোমার কাছে 
আম কৃরআন অবতাঁণ করেছিলাম, তাদের কথা বলে যারা অনেক দলে 


আসি 








১. কুরআন ৭৪৪ ১১-২৫। 


সীরাতে রসল-ল্লাহ- (সা) ২৩১ 


[িভক্ত, যারা ক্‌রঅগ্রনকে বাঁভন্ন ভাগে ভাগ করে ফেলেছে । তোমার প্রভূর 
শপথ, তাঁমি তাদের কশীতঁকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করব ।+২ 


ওরা যাকে পেল তাকেই রসল করাম (স:) সম্বন্ধে সেই অপপ্রচার করল। 
যারা মেলায় এসোছল সবাই রস:ল করীম (সা)-এর খবর তাদের বণনা অনু- 
যায় জেনে গেল। সমস্ত আরবে তাঁকে নিয়ে হৈ-চৈ শুর হয়ে গেল। আব: 
তাঁলব শাঁঞ্কত হলেন, সমস্ত লোক তাঁর আর তাঁর “দরবারের %বরণ্দ্ধে 
চলে যাবে, তান ঠেকাতে পারবেন না তাদের। 1তাঁন তখন একট কাঁবত 
রচনা করলেন। এই গাঁথার মাধ্যমে গিনি মক্কার হারাম শরীফের শরণাথাঁ 
হলেন, গখানন তাঁর পদময্দার দোহাই দয়ে। সেকাঁবতায় তার দ্বেশের 
সমস্ত বিখ্যাত মনীষীর প্রশাস্ত গাইলেন এবং অত্যন্ত, সংক্ষভাৰে তাদের 
ও অন্য সকলকে বলে 'দলেন ?1তাঁন রসৃলকে ত্যাগ করবেন না, কোন 
গকছুর 'বাঁনময়ে তাকে কোন ৰপদের মূখে বেতে দেবেন না, ছকে 
রক্ষা করতে গিয়ে ষাঁদ জীবন দিতে হয় তর জন্যও তান প্রস্তুত। ভার 
সেই গাঁথা কবিতা ন্নরূপ £ 


দেখলাম, কেউ আর ভালবাসে না আমাদের 

সমস্ত সম্পক' ছিন্ন করেছে আমাদের সঙ্গে, সমস্ত আত্ময়ভা, 

আমাম্বের প্রকাশ্য শতর“তার, আঁনছ্ট কামনায় সবাই মন্ত, 

চলে আমাদের প্রাণের শন্র“র আদেশে, 

দল বেধেছে আমাদের [বরোধশ সমস্ত ইতরদের সঙ্গে, 

আমান্দের আড়ালে ক্বোধে নিজেদের আঙ্গুল কামড়ায়, 

তখনই আম তাদের বিরদ্ধে র*খে দাঁড়ালাম ক্রুদ্ধ বশা নিয়ে, 

হাতে ঝলমলে তলোয়ার এবং পরবপঃরষের কাছ থেকে 
পাওয়া অন্যান্য অস্ত্র 

কা'বার চতুঁ্দকে আমার গোত্রের লোকজন, অ'মা ভাইদের 

ডেকে জড়ো করলাম, 


১. কৃরআন ১৫ £ ১০। 


২৩২ সরাতে রসংলহল্লাহ. সো) 


ওরা লাল গোলাপ স্পর্শ করে দাঁড়াল 

গেটের দিকে মুখ করে, 

ওখানে এমাঁন করে সবাই শপথ নেয়, 

হাজীদের উটে বসে হি গেড়ে, 

যেখানে ইসাফ আর নায়লার মাঝখানে বহে রক্তধারা 

কাঁধে আর ঘাড়ে চিহ্ন ধরে আসে পোষা উট, 

ছয় থেকে নয় বছর বয়স তাদের, 

গলায় তাদের মন্তরপূত কবচ* কাঁচের অলগকার 

ঝুলে যেন ফলভারে খেজুর শাখা । 

আমার সমস্ত প্রাতপক্ষ, সমস্ত িথা?ক 

শন্রণদের থেকে আম আশ্রয্ন প্রার্থনা কার আমার প্রভুর কাছে। 
আশ্রয় প্রাথ্থনা কার দুঃসহ অপবাদ থেকে, 

এবং তার কাছ থেকে যে অজানা নিয়ম আনে আমাদের ধমে্। 
সাউকত্রে শপথ, শপথ তরি ধান সাবরকে প্রাতষ্ঠা করেছেন, 
হরায় আরোহণ অবরোহণ করে যে তার শপথ,১ 

মক্কার পাবন্র মসাঁজদের শপথ, 

যে আল্লাহ্‌ অন্যমনস্ক নন, তাঁর শপথ, 

পরম আদরের সকাল 'ীাবকেল তওয়াফ কর; 

কৃফ পাথরের শপথ, 

পাথরে এখনো অমাঁলন ইবরাহশীমের পদাচকের শপথ, 
আবরণাঁবহশন যে নগ্ন পদ 

মারওয়॥ সাফায় ছুটে বেড়াতো, 

আর তার ভেতরের সমস্ত প্রতিমার শপথ, 

হাজণ আসতেন পাবন্ প্রভুর গৃহে 

নগ্রপদে শ্রদ্ধাভরে, তাদের শপথ, 

সুদুর পাঁবন্ন স্থান ইলালে যেতেন তাঁরা, 


১. শৃহরা, সাউর, সাবির মক্কার পাহাড়। 


সশক্লাতে রসজল্লাহ- সো) | ২৩৩ 


৯, 


যেখানে নহরে বইত পান, তর শপথ 
পাহাড়ের চ.ড়োয় উঠতেন তাঁরা, 
হাতে টেনে উঠাতেন উট, তার শপথ 


বার জমায়েত, মিনার গন্তব্য 


আছে আর কোন স্থান, আর কোন গন্তব্য পাঁবতরো ? 

ঘরে-ফেরা ঘোড়া ভ্রস্তে যেতো জনতার ভগড় ঠেলে, 

যেন ঝড়বৃষ্টি থেকে ছুটে পালাচ্ছে, সেই জনহার শপথ, 

1বশাল প্রস্তর স্তুপ, তার চড়ো লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তেন তারা, 
তার শপথ 

আল-হুসাবের সঘতলে থাকতেন গিকন-ডা, 

বাকর ইবনে ওয়ইলের হাজী যেতেন তার পাশ কেটে, 

দুই ীমন্রশাক্ত সুদ্‌ঢ করত বন্ধন তাদের; 

একতার গ্রাথত হতো তারা, তার শপথ, 

আকাসয়া (বাবলা জাতীয় গাছ) আর মাস-ীসফার গুল আর জঙ্গল 

ভেঙ্গে 

উড়ন্ত উটপ্াাখর মত ধেয়ে যেতেন তার, তাদের সেই গতর শপথ । 

এর চেয়ে শ্রেয় আছে আর কোন আশ্রয়, আশ্রর সন্ধান করে ষে? 

আছে কোন খোদা ভদর, জন, যান তাতে পারেন 2 

আমাদের শরর*গণ ধেয়ে আসে, 

দেখে তুর্ক আর কাবৃলের১ ফটক রশ্দধ হয়ে আছে আনাদের দেহে । 

তোমরা মিথদ্যক, আল্লাহর ঘরের শপথ, আমরা মক ছেড়ে যাব না, 

যেতে হয় তোমরা যাও, তোমাদের দ্বন্ঘ দ্‌র না হলে সামরা যাব না। 

পাঁবত্র প্রভুর গৃহের শপথ, তোমরা মথহ্যক, 

মুহাম্মদের কেশান্র স্পর্শ করতে দোবো না আমরা; 

তার জন্য আগে আঘাত করবো, তাঁর ছুড়বো, 

তার চত-ষ্পার্থখ্ে যখন আমাদের লাশ পড়ে থাকবে, 


তুক আর কাবুল দুই পাহাড়ের নাম। এ বষয়ে মতভেদ আছে। 


২৩৪ সীরাতে রুসলহল্লাহ সো) 


তখন তাকে তোমরা পাবে, তার আগে নয়, 

আমাদের স্ত্রীপৃত্র, পাঁরবার, তাদের কথা বাদ দাও, 

অস্ত্র ধরবে এক জনতা, লড়বে তোমাদের সাথে, 

যেমন করে পাঁনিবাহন উট খাল থলে নিয়ে গা-নাড়া দেয় তেমানি, 
আমার বশণয় ছিন্নভিন্ন করবে শন দেহ 

মুখ থুবড়ে পড়বে রক্তাক্ত । 

আল্লাহর কম ! যাঁদ তেমন 1কছ; হয় 

আমাদের সেরা তলোয়ার বাজবে ঝনঝন, 

যুদ্ধ হবে সমানে সমান, 

নওজোয়ান যোদ্ধার হাতে আসতে বিদুযং কলাঁসত হবে, 

সে যোদ্ধা বশ্বস্ত, সত্যের শমন বীর 

যুদ্ধ করে যাবে দিন, মাস, বছর, 

এক বছর, দুই বছর, আরো, আরো । 

যে নেতা আপন লোকদের রক্ষা করে, 

তাকে ত্যাগ করে, সে কোন- জাতের লোক তোমাদের ধারণা ? 
কর*ণা আর মমতা তারা পায় 

কোন দহবলচত্ত বদমেজাজীর কাছে নয়, 

পায় মহং কোন জনের কাছে, যার জন্য বৃষ্টি দেয় মেঘ, 

যে ইরাতশমকে সাহায্য করে, বধবাদের রক্ষা করে, 

হাঁশিমের বংশজাত লোক, যারা ভালর জন্য 'নীশ্চহ হতে প্রস্তুত, 
সেই তার কাছে। 

আ'সদ আর তার প্রথম সন্তান আমাদের হেয় করেছে, 

আমাদের কেটে টুকরো করেছে, ধাতে অন্যেরা আমাঙ্গের গিলতে পারে 2 
উসমান কিংবা কনকহজও আমাদের প্রাতি সহানভতিশশজ 'ছিল না, 
ণকন্তু তারা সম্ত গোতের কথা মেনে চলেছে। 

উবান্নকে মেনেছে তারা, মেনেছে আব্দু ইয়াগুতের পনের কথা, 
অন্য লোকে কি বলেছে আমাদের নিয়ে কর্ণপাত করে নি, 


সীরাতে রসলঃল্লাহ- সো) ২০৫. 


সুবায় আর নওফেলও ভাল ব্যবহার করেছে আমাদের সঙ্গে, 
আমাদের প্রাত বিমুখ হয়েছে এমন অনেকে 

1কস্তু তবু তারা সদয় থেকেছে। 

ওরা যাঁদ অস্ত ত্যাগ করে, বন্ধ: হতে চায় আমাদের 

আমরাও তাই ₹*রবো' কায কাঁটায়। 

আব ামর বেটা ঘণাই কেবল করবে আমাদের, 

আমাদের শুধু মেষপালক অর উটচালক করে রাখতে চাইবে, 
সন্ধ্যায় ও রাতে যে গোপনে কানমন্ত লাগায় আমাদের 'বরত্দ্ধে। 

বলে যাও হে আবু আমর তোমার চাতুার চলহক। 

আল্লাহর নামে সে শপথ করে, আমাদের সঙ্গে ছলনা করবে না, 

অথচ সে কর্ম ছাড়া আর কছুই তাকে করতে দোঁখ না। 

আমাদের জন্য এতো ঘৃণা তার 

মার পাহাড়ের চূড়ো আর 'সারয়ার দুৃগের মাঝখানে 

সব ঠাঁই মলেও তাকে ধারণ করতে সক্ষম হবে না। 

আবুল ওম়়ালদকে প্রশ্ন করো, আমাদের নামে এতো কলঙ্ক রি 
প্রতারক বন্ধুর মতো বিমহখ হয়ে, কি কাজাঁট সে করেছে? 

তোমার কথা মাথা পেতে নিত সবর্জন, 

আমাদের প্রাতি সখ্যভাব ছিল, তুমি তো নিবেধি নও । 

হে উতবা।, আমাদের সম্বন্ধে শত্রুরা ক বলে কান দিও না। 

হংস-ক মধ্যুুক ওরা ঘৃণা ও নীচতা ওদের মক্জায়। 

আব সফয়ান অন্যাদকে মুখ ফিরিয়ে হেটে গেল আমার সম্মুখ দিয়ে 
বরদর্পে* ষেন পাঁথবীর কত খ্যাত লোক সে, 

উষ্চু স্থানে গেল, ঠাণ্ডা পাঁন খেল, 

দেখাল ষেন আমাদের ভুলে ন সে। 

মুখে বলে, সে আমাদের বন্ধু, কৃতকমের জন্য দুঃখত, 

শকম্তু হৃদয়ের €ভতরে আছে কুমতলব ল:কানো। 

হে মহাতিম, যখন গাহাধ্য চেয়েছ, আম তো তোমাকে ত্যাগ কাঁরনি, 


২৩৬ সীরাতে রসলাল্লাহ সো) 


শন্্ররা তোমার দিকে তেড়ে এল, তোমার সমকক্ষ শক্ত তাদের, 

তখন তো তোমাকে বজন কার 'নি। 

হে মহরীতম, জনগণ তোম।কে একটা দায়িত্ব গদয়েছে, 

আমাকে দায়ত্ব দিলে আমি তো তা এাঁড়য়ে বাই না। 

আবদহ শামস আর নওফেলকে আল্ননহ, শ্যান্ত দন, 

কাঁঠন শান্ত, দ্র-তঃ আম।দের হয়ে, 

ঠক দোষ অনুযায়শ, এক কণাও কম নয়, 

পাল্লার মাপে, পাল্লার মাপ কখনো মিছে হয় না। 

বানু খালাফ আর গায়াতিলের সঙ্গে যারা 

আমাদের বদল করেছিল, তারা ছিল ীনবেধি। 

বংশের প্রশ্নে আমরা হাশমের আদ খাঁটি বংশের লোক, 

এসেছ কুসাইয়ের পারবার থেকে। 

সাহম আর মাখজুম দল বে'ধোছিল আমাদের বির্ণদ্ধে 

সমস্ত ইতর বদমাশ '[নয়ে। 

আবদ7 মানাফ, তুম তোমাদের ঘধ্যে গেষ্ঞ জন. 

ষেকোন বাঁহরাগতের সঙ্গে দল বে'ধোনা তুমি। 

তুম দহবল, নরম, 

এর মধ্যে এক অন্যায় কাজ করে ফেলেছ। 

আগে তোমরা ধছলে এক পাত্রের ।নচের ইন্ধন, 

এখন তোমরা হয়ে গেছ বহ পান্রের বহ্‌ আধারের লাকাঁড়। 

বানু আবদহ মানাফ আমাদের ত)াগ করে, 

আমাদের পাঁরত্যক্ত করে, গামাদের নিজেদের ঘরে বন্দ। রেখে 

আনন্দ পায়, পাক ! আমরা যাঁদ মানুষ হই, যা তুম করেছ 

আমরা তার শোধ নেব, দ্ধের পুরে কষ্ট তোমাদের সহ্য 
করতে হবে। 

ল€আই বন গালিবের সবশ্রেন্ঠ সমস্ত লোক, 

সমস্ত বর সদরিঃ সবাই আমাদের সঙ্গে নিবগিসত। 


সীরাতে রন্‌লল্াহ সো) ২৩৭ 


নুফায়েলের পাঁরবারবর্গ, পৃঁথবখর কদযণ্তম মানুষ; 

মাদের বংশে সবচেয়ে ঘণ্য লোক তারা। 

কুসাইকে বলে দাও, আনাদের দুঃখ আগুন জবালাবে বিদেশে, 

কুস্[ইকে আরেকটা সসংবাদ দিও, আমাদের পরে শত্র-রা 
ছন্নাঁভন্ন হয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। 

অথচ কুসাইদের উপর কোন রাতে বিপদ আপধতত হলে 

আমরাই সবাগ্রে তাদের রক্ষার জন্য এগয়ে যেতাম। 

[ানজেদের ঘর রক্ষার জন্য বরের মতো যাঁদ যদদ্ধ করতো তারা, 

আমরা তখন তাদের মা-বোনদের রক্ষা করতাম । 

অথচ ওদের মধে্ কোন বন্ধ: বা ভাতজা 

দরকারে কোন কাজেই আসে না। 

অবশ্য কিলাব বন মৃরার ছক? লোক আছে, 

তাদের আমরা দলত্যাগ্কারী বলে চাঁহুত কার না । 

আমাদের ভ্রাতুদ্পুত জনহায়র নিঃসন্দেহে এক চমতকার পহরশ্ষ, 

খাপ থেকে খোলা তলোয়ার যেন, 

গাঁবততম শেখদের মধ্যে গাঁবততম সে, 

সবচেয়ে খান্দান বংশের সন্তান সে। 

স্থায়শ অনুরাগশ হিসেবে আম আহমদ 

আর তার ভাইদের প্রাত সমাঁপত প্রাণ। 

তার মতো মানহষ আর কেউ হতে পারবে না। 

[বিচারে সমদশশ সে, 

নগর, নায়পথ প্রদাশত, ন্যায়পরায়ণ, গম্ভীর, 

আল্লাহর বন্ধু, সবক্ষণ আল্লাহর চিন্তায় মগ্র। 


আল্লাহ্‌র কসম! এখানে কোন কাজ আমরা করব না, 
যাতে আমাদের পব্প্যর*্ষ শেখদের গাঁরমা ন্ট হয়, 


যা থাকে কপালে, তাকেই অনুসরণ করব আমরা । 
শুধু কথায় নয়, কাজে, পরম নচ্ঠার। 


২৩৮ সরাতে রসল-ক্লাহ সো) 


তারা জানে, আমরা আমাদের পুত্রকে মিথুযুক বলাঁছ না, 
কাজে মিথ্যা নিয়ে বেসাতি নয় আমাদের। 

আহমদ এমন এক শিকড় গে*থেছে আমাদের জীবনে। 
দাঁতের আন্রমণ কছুই করতে পারবে না তাঁর। 

তাকে আমি ছায়া গদয়োছ, রক্ষা করোছ সব ?কছুব 'বাঁনমন্তে। 


[আব তাঁলিবের কাঁবতায় জীল্পাঁখত কছনু ব্যাঁক্তর পাঁরচয় দেওয়া গেলা” 
গায়াতিলরা হলে বানু সাহম ইবনে হুসায়সের বংশধর। আব 
সাাফয়ান হচ্ছে ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া। 


মুতিমের পাঁরচয় £ .মহাতিম ইবনে আদি, ইবনে নওঞফ্চেল ইবনে আবদহ 
মানাফ। জহায়র হচ্ছে ইবনে আশু উনাইয়া ইবনে আল-মহগবা ইবনে 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখজম-এর লাতা ছিলেন আগতকা বনে 
আবদহল মৃত্তাঁলব। উপমান হলো তালহা ইবনে উবারদুলন্ন আত.-তায়ামর 
ভাই ইবনে উবায়দুল্লা? কনফজ হলো ইবনে উমায়র ইবনে জদান ইবনে 
আমর ইবনে কা'ব ইবনে সাণ্দ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা। আবুল ওয়াখলদ 
হচ্ছে উতবা ইবনে রাবি গা এবং উবাঘ় হলো আল-আখনাস ইবনে শাঁরক 
আস-সাকাঁফ। সাকাফ আবার বান, জহরা ইবনে কলাবের 'মন্র১ 


আল-আসওয়াদ হলো ইবনে আবদু ইয়াত ইবনে গহাব ইবনে 
অ[ব্দু মানাফ ইবনে জহহরা ইবনে [িকলাব। সবায় হলো বানু আল 
হাঁরস ইবনে িহরের ভাই। নওফেল হচ্ছে ইবনে খুয়ায়ীলদ ইবনে আসাদ 
ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই। ইন ছিলেন ইবনে আল আদাভয়া, 
কুরায়শ বংশের অন্যতম শয়তান। আবু বকর আবু তালহা ইবনে 
উবায়দুল্লা ইসলাম গ্রহণ করলে পরে এই লোকই তাঁদর দাঁড় দিয়ে বেধে 
রেখোছল। এই থেকেই তাঁরা পাঁড়-বাঁধা-দুজন' উপাধি পেয়োছলেন। 
বদরের যুদ্ধে আলশী একে হত্যা করেন। আব আমর হলে? কুরজা 


১. এট এবং এর পরবতর্শ অনুচ্ছেদ ইবনে শহশামের নানে বর্ণিত। 
* অনবাদক। 


সশরাতে রসলল্লাহ- সো) ২৩৯ 


ইবনে আব; আমর ইবনে নওফেল ইবনে আবদু মানাক। শীবশ্বাসঘাতক 


লোকজন' মানে বানু বকর ইবনে আবদ? মানাত ইবনে 'িকনানা। এইসব 
আরবদের কথা আব তালিব তাঁর কাঁবতায় উল্লেখ করেছেন। 


রসৃল (সো)-এর খ্যাত হাঁড়য়ে পড়তে ল!গল চতুর্দকে। মদশনায়ও তাঁর 
নাম উচ্চারত হতে লাগল। এমন ক তখন রসৃল (সা)-এর সবচেয়ে বেশগ 
খবর রাখত আউস আরখাযরাজ গোনব্রের লোকজন। সমস্ত আরবে তাদের 
মত রসহল (সা) সম্পর্কে এমন অর কেউ জানত না। তারকারণ তারা 
যাহৃদী রাব্বদের পাশে বসবাস করত, রাঁব্বদের প্রবচনের সঙ্গে পাঁরাঁচাত 
ছল তাদের। মদীনায় রসল (সা)-এর খবর পেশছল, তারা সবাই শুনল 
কুরায়শদের সঙ্গে গোলমাল হচ্ছে রপলের ॥ তখন বানু ওয়াকিফের ভাই আব 
কায়স ইবনে আল-আসলাত একটি পদ্য রচনা করেন। 


কুরায়শদের সঙ্গে নাবড় যোগাযোগ ছিল ভাব কায়মের। কারণ তশর 
স্তর আনাব বিনতে আঙ্গাদ ইবনে আবদহল ট্টঙ্গার ইবনে কহসাই-র মাধ্যমে 
আত্মশয়তার বন্ধন ছল তাদের সঙ্গে। একসঙ্গে বছরের পর বছর সস্তগক 
করায়শদের সঙ্গে বাস করেছেন 'তাঁন। একাঁটি গণথ7 রচনা করে তিন তাতে 
সমস্ত এলাকার পাঁবন্রতার গুণ-কশীত“ন করলেন, ওখানে করায় শদের হানা- 
হান করতে বারণ করলেন, সবাই একসঙ্গে নিলোৌমশে থ'কতে বললেন, 
তাদের সমস্ত দোষ-গহণের বণ্ণনা দলেন, রসল (সা)-কে রক্ষা করার পরামশ" 
শদলেন এবং যেমন করে আল্লাহ. তাদের সঙ্গে ব্যবহার করোছলেন, হাতশর 
যুদ্ধে রক্ষা করোছিলেন তাদের, ত? স্মরণ কাঁরয়ে দলেন। 


হে অশ্বারোহশ, লুআই ইবনে গাঁলিবের যখন দেখা পাও 
আমার একটা বাত তাকে ?দয়ো, 


তার সংবাদ তোমাদের চেয়ে অনেক দুরে যার বাগ, 
তেয়ম্যদের খবর শুনে যে ব্যাথত, বিষণ্ন এবং উীদ্বগ্ন। 
আ'ম এক সরাইখানা হয়ে গেছি আদর-যত্ের, 

তার জন্য সমস্ত কত“ব্যকম” করতে পার না। 

শুনোছ তোমরা নাকি ভাগ হয়ে গেছ অনেক শীবরে 


২৪০ সশরাতে রসলহলাহে সো) 


যুদ্ধের আগুন উস্কে দেয় এক পক্ষ, ইন্ধন যোগায় অন্যদল। 
আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা, তান তোমাদের রক্ষা কর*ন 
মন্দ কামর থেকে, 

তোমাদের নোংরা ঝগড়া থেকে, বাঁশ্চকের ছলনাময় আর্ুমণ থেকে, 

মানহাঁনিকর সংবাদ আর গম্প্ত ষড়যন্ত্র থেকে, 

যা নাঁক তপক্ষ] সের মত বদ্ধ করে আঁনবার্ধ । 

প্রথমে তাদের আল্লাহর কথা মনে কাঁরয়ে দিয়ো, 

ত্রপর পথশ্রান্ত গজলা-হিণ বধের 'ানষেধ লঙ্ঘনের পাপের কথা বল।5 

তাদের বলো (আল্লাহ বিচারের মখীলক), 

তোমরা যুদ্ধে মেতে গেলে আর থামতে পারবে না। 

একে ঘাটানোর অর্থ একট মন্দকে লালন করা, 

এ এক র!ক্ষস, কাছের দূরের সব কিছ গিলে ফেলে, 

আজ্বশয়ত?) ধৰ্ংস করে দেয়, ধবংস করে মানহষকে, 

ঘাড় থেকে, 'পঠ থেকে মাংস খবলে নেয় সে। 

ইঞামনের মিহি বস্ত আর পরা হবে নাতোমাদের, 

কারণ সৌনিক হলে পারচ্ছদ ভিন্ন হয়, পোশাক, কোট, 

মুখোস, ধৃসর-বণ“ বম” 

পতঙ্গের চোখের মতো তার বোতাম। 

ুদ্ধ থেকে সাবধান ! ওকে দরে সাঁরয়ে রাখবে। 

বদ্ধ ডোবার পানির চুমুক বড় কট: হয়। 

যুদ্ধ-প্রথম প্রথম মানুষের কাছে বড় রমণণয় লাগে, 

কস্তু পরে এক কুৎীসত ডাইননীকে চিনতে তাদের কচ্ট হয় নঃ। 

দুর্বলকে সে পড়ে মারে নিম্মমের মতো, 

আর সবলের দিকে ছ্‌ড়ে মারে মৃত্যুঘাতী বাণ। 

১. পাঁবন্র স্থানে পশ হত্যা বারণ ছিল । কাঁব বলতে চান, যেমন পশ:র 
রক্তপাত 'নযেধ, সেখানে যদ্ধ ও'মানৃষের রক্তপাতও আল্লাহ, কর্তৃক 
নাষদ্ধ বলে ধরতে হবে! 


সরাতে রসলুল্লাহ (সা) ২৪১ 


দাঁহসের যুদ্ধে ক হয়োছিল জান না? 
কিংবা হাঁতবের যুদ্ধে; ওখান থেকে শিক্ষা নাও ! 
কতো কঙো শরীফ মানুষ ানধন হলো, 
গৃহচ্ছ উদ।র মন, আতাথর কোন অভাব হতো না যার, 
পাতিলের [নিচে তার বিরাট গাদা ছাইয়ের, 
সব” প্রশংাসত জন, সঙ্চাঁরন্র, তার তলোয়ার 
উন্মুক্ত হতো কেবল সঙ্গত কারণে। 
যেন পি ঢেলে দিচ্ছে কেউ যত্রতত্র, 
যেন চতুঁকে বাতাস ডীঁড়:র দিচ্ছে মেঘমালা । 
সত্যবাদী জানে-শুনে এমন কেউ সেসব যুদ্ধের বিবরণ দেবে তোমানদর, 
(কারণ আসল জ্ঞান আভজ্ঞতার ফসল বটে ।) 
তোমাদের বশাঁ অতএব 'বাঁন্ করে দাও তাদের কাছে 
যারা বদ্ধ ভালবাসে, মনে রেখো তোমাকে জবাবাদাহ করছে 
হবেই, এবং আল্লাহ: শ্রেচ্চ 'বগারক। 
মানুষের প্রভূ, তান ধর্ম এক নিয়েছেন বেছে, 
বেহেশতের প্রভূ ছাড়া সুতরাং আর কাউকে 'দিয়ো না তোমাকে পাহার। 


দিতে, 
আমাদের জন্য একট হানাফি বম তৈর* করে দাও । 


তোমরা আমাদের লক্ষ্যবন্তু, ভ্রমণপথ 'স্ছুর করে আকাশ, 

তোমরা এই জাতির আশ্রয় এবং আলো? 

তোমরা পথ দেখাও* তোমাদের গণের অভাব নেই। 

মানহষের যাঁদ মুল্যমান ধরা হতো, তাহলে তোমরা হতে মাঁণক্য, 
সবশ্রেম্ঠ উপত্যকা তোমাদের, সে বড় মহৎ গৌরব! 

তোমরা মহৎ এবং প্রাচখন জাতিকে ধারণ করছ। 

এই জাতির মধ্যে কোথাও বিদেশী রক্ত নেই। 

দেখো, অভাবী মানষ তোমাদের দ্বাবেই আসে, 

দলে দলে ক্ষুধার্ত মানুষের ঢেউ। 


৯৬- 


২৪২ সীরাতে রসলুল্লাহ সো) 


সবাই জানে তোমাদের নেতারা 
মনার দরজায় সবোত্তম মানুষ বটে, 
মন্্ণায় সবেত্তিম, আচরণে মহত্তম, 
তাবং গোত্রমালায় সবচেয়ে সত্যবাদী । 
তোমরা সবাই উঠো, তোমাদের প্রভুর কাছে প্রাথণনা করো, 
পাহাড়ের মধ্যবতণ এই গৃহের কোণ স্পশ করো । 
তান তোমাদের এক কঠিন পরণীক্ষা দিয়েছিলেন, 
আব ইর়াকপুমের দিনে, সৈন্যদলের সেনাপাত, 
অশ্বারোহী বাহন তার ছিল সমভূমে, 
আর পদাতিক বাঁহনশ ছিল 'গাঁরপথে। 
আল্লাহর সাহায্য খন পেশছল তোমাদের কাছে, 
তার সৈন্যদল তাদের প্রতিহত করল, ছিল ছুড়ে, 
ধূলোয় তাদের ঢেকে দল সমস্ত। 

সঙ্গে সঙ্গে লেজ গৃঁটিয়ে পালাল তারা, 
(বপুল বাঁহন+ থেকে মহান্টমের কাঁতিপয় গফিরে গেল শুধহ। 
তোমরা ধহংস হও যাঁদ, আমরাও শেষ হবো, শেষ হবে 

শুভ, যা দিয়ে মানৃষ জীবন ধারণ করে 
এই হলো একজন সত্য নন্ঠ মানুষের কথা । 


হাঁকম ইথনে উমাংয়া ইবনে হারসা ইবনে আউকাস আস-সলাম 
ণছলেন বানু উনাইয়ার একজন ীনন্র। তান মুসলমান হয়েছিলেন 
বসল (সা)-এর প্রাতি দুট্বদ্ধ বোরতা থেকে আপন গোত্রের লোকদের 
ফেরানোর জন্য তান ?নম্নোক্ত কাঁবতা রচনা করোছলেন। ইনি সদ্বং- 
শজাত ও জ্ঞানশ-গুণী মানুষ ছিলেন । 


যান সত্য ক তা নদেশ করেন তিন ?ক সত্য পালন করেন, 
এবং সত্যে যে ন্রদ্ধ হয়, সে কি সত্য শ্রবণ করে ? 

যে নেতার মুখের ঈদকে তাকিয়ে থাকে সমস্ত জ্যাতর প্রত্যাশা, 
তান ক কাছের কি দুরের বন্ধু সংগ্রহে তৎপর হয় ? 


সীরাতে রসলুল্লাহ- (সা) ২৪৩ 


[যান বায়ু 'নয়ন্নণ করেন আম কেবল তাকেই মান, 
অন্য কাউকে মান না, 
এবং তোমাদের আম চিরতরে ত্যাগ করলাম। 
আম কায়মনে নঃশেষে নজেকে আল্লায় সমপণ করলাম, 
বন্ধুরা আমাকে ভত করে যাঁদও। 


ব্রসুল (সা )-এব্র প্রতি তার আপন লোকের আচরণ 


কুরায়শ গোত্র রসৃল করীম (পা) এবং নবদশীক্ষত মুসলমানদের মধ্যে 
খবরোধ কুরারশদের পক্ষে এক পধাঁয়ে গভীর মমর্পড়,র কারণ হয়ে 
দাঁড়াল। তখন তারা কাঁবতায় 'নবেোেধ লেককে রসুল (সা)-এর বিরদ্ধে 
লোলয়ে দিল। রসহলকে তারা 'মথ্যাবাদী বলে আঁভাহত করতে লাগল । 
তাঁকে অপমান করতে শহর, করল। রটনা করতে লাগল তান কাঁব, 
যাদুকর, জ্যোতিবঈ, ভূতে-ধরা মানুষ। রসূল কিন্তু এতদসত্বেও আল্লাহ-র 
আদেশ অনুসারে তাঁর ধম” প্রচার করে যেতে লাগলেন। কছুই তিনি 
গোপন করলেন না। কুরায়শদের ধমকে পাঁরত্যাজ্য ঘোষণা করলেন, 
তাদের দেবদেবীকে ত্যাগ করলেন। এতে করে তাদের বৈরশভাবকে [তন 
উত্তোঁজত করলেন। নিজেদের আবশ্বাসে উপরস্তু তারা অটল ই থেকে গেল। 


আবদুল্লাহ, ইবনে আমর ইবনে আল-আস-এর সংত্রে ইয়াগহয়া ইবনে 
উরওয়া ইবনে অশল-জহবায়রের 'পতা এবং তার 'পতার সংত্রে ইয়াহিয্না 
আমাকে বলেছেন যে, রসল করীম সা)-এর প্রাতি কুরায়শর্দের শত্র-তা 
শ্রদর্শন করার নিকৃষ্টতম পথ কোনটি ছিল তা আবদঃল্ল(হকে জিজ্ঞেস করা 
হয়োছল। আবদল্লাহ জবাব দয়েোছিলেন, “একাঁদন কা'বা প্রাঙ্গণে হাঠতমের 
কাছে কুরায়শদের সমস্ত মান্যগণ্য লোক বসে গল্প করাছল। ওখানে 
আমও হলাম। কথায় কথায় রসূল করশম (সা)-এর কথা উঠল। তার? 
একবাক্যে বলল, এই বেটা তাদের যেরকম কম্ট 'দচ্ছে এরকম কম্ট 
৩াদের জশবনে কেউ আর দেয়ান। ও তাদের জবনধারাকে বলছে 
অর্থহীন, তাদের পতৃপদর*্ধকে অপমান করেছে, তাদের ধমকে হেনস্তা 


২৪৪ সরাতে রসংল্ল্লাহ- (সা) 


করেছে, তাদের মধ্যে বিভেদ সহীষ্ট করেছে, তার্দের দেবদেবীকে 
আভসম্পাত দিয়েছে । তাদের সহ্যের সঈমা পার হয়ে গেছে অথবা এমাঁন 


কছু ধরনের কথা ।, 

ওরা কথা বলাছল তাঁকে 'িয়েই। এমন সময় তিনি এলেন ওখানে । 
এলেন তাদের কাছাকাছি । হজরে আসওয়াদে চমু খেলেন। ত্রপর 
তাদের পাশ কাটিয়ে কা'বা শরশফ তওয়াফ করতে লাগলেন। ওদের 
পাশ কেটে যাওয়ার সময় ওরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে কু খারাপ গাঁল 
বর্ষণ করলে। আমি তাঁর চেহারা দেখে সেটা বুঝলাম। উাঁন তওয়াফ 
করে চললেন। দ্বিতীয়বারের মতো তিন যখন তাদের প।শ কেটে 
ধাচ্ছলেন, তখনো ওরা ঠিক একইভাবে তাঁকে আঘাত করে অপমান- 
জনক উক্ত করল। এটাও আমি তাঁর চেহারা দেখেই বুঝলাম। তান 
ততখরবায়ের মতে তাদের পাশ য়ে যাচ্ছেন, তখনো ওরা একই 
রকম আক্রমণাজ্ক ভাষা ব্যবহার করল। রসূল করীম (সা) তখন থামালেন, 
বললেন, আপনারা ক জামার কথা শুনবেন, হে কুরায়শবংন্দ 2 যার 
হাতে আমার জান তার কসম, জাম আপনাদের জন্য খুন এনোছ।” 

শুনে ওরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল বজ্বাহতের মত। সবচেয়ে বোঁশ লাফা- 
লাফ করাছল এতক্ষণ যেজন সে তাঁকে অত্যন্ত নরম গলায় বলল, চলে 
যান জাবুল কাঁসম, আপাঁন চলে যান। কারণ খুনাখহীনর কাজ আপনার 
নয়।, 

রস:ল করম (সা) চলে গেলেন। 

পরাঁদনও তারা একই স্থানে এসে জমায়েত হলো'। আমিও ছিলাম 
সেখানে । গতকাল রসূল (সা) ও তাদের মধ্যে কি হয়োছল, প্রকাশো 
সেলোক তাদের গরম গরম ক যেন কথা শোনাল এবং তারপর ওকে কিছ 
না কবে ষেতে দেওয়। হলো, কেন ?ক বত্তাস্ত একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে 
লাগল। ঠিক তখনই রসল করীম (সা) এলেন। ওরা সবাই একসঙ্গে 
লাফয়ে উঠে তাঁকে ঘরে ধরল । বলল, তম আমাদের দেবদেবীী, আমা- 
দের ধের গিবর,দ্ধে আকথা-কৃকথা বলেছ ? তহীমই সেই লোক 2 


সীরাতে রস্‌লহলাহ (সা) ২৪৫ 


রসূল করনম (সা) বাঁললেন, হা, আমই সেই লোক ।, 
দেখলাম ওদের একজন তাঁর জামা চেপে ধরল। 


চীত্কন্তর করে তখন আব বকর কেদে উঠলেন, ওদের মাঝখানে এসে 
দাঁড়ালেন; বললেন, “আল্লাহ, আমার প্রভু, শুধু এই কথা বলার অপরাধে 
একটা মানুষকে আপনারা হত্যা করবেন ? 


তারপর ওরা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল 


রসুল (সা)-এর প্রাতি কুরায়শদের এর চেয়ে খারাপ ব্যবহার করতে আম 
দোঁখ নি। 


আব বকরের কন্যা উম্মে কলপুমের পাঁরবারের একজন আমাকে বলে- 
ছেন যে, উম্মে কুলসুম বলেছেন, “সোঁদন আবু বকর ঘরে গফরলেন চুল- 
ছেড়া মাথা নয়ে সুন্দর চুল-দাড়ওয়ালা মানুষ ছিলেন গতান। ওরা তাঁকে 
দাঁড় ধরে টান.হেচণ্ডা করেছিল।” 


হামযা ইসলাম গ্রহণ কর্ল্পেন 


আসলহম গোত্রের প্রখর স্মীতসম্পন্ন এক ভদ্রলোক আমার কাছে বলে- 
ছিলেন যে, আাস-সাফা-তে রসহল করম (সা)-এর পাশ ?দয়ে যাওয়ার সময় 
আবু জেহেল রসল করীম (সা)-কে খুব অপমান করে এবং তাঁর সঙ্গে 
অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে। তরি ধর্ম সম্বন্ধে ত:চ্ছ-তাঁচ্ছল্য করে কথা 
বলে এবং তাঁর নামে কলঙক রটানোর চেষ্টা করে। রসূল করম (সা) একটি 
কথাও বলেন নি তার সঙ্গে। আবদহল্লাহ. ইবনে জহদান ইবনে আমর ইবনে 
কাব ইবনে সাদ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা-র এক মূক্ত দাস তখন 
তাদের বাড়তে ছিল। সে সমস্ত অপমানের ভাষা স্বকর্ণে শুনল। আবূ 
জেহেল চলে গেলে পরে সেই মুক্ত দাস ছুটে গেল কা'বার কাছে । ওখানে 
কহুরায়শরা বসে জটলা করাঁছল। ওখানে গিয়ে বসল সে। 'কছঃক্ষণ 
পর ওখানে হাযর হলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তাঁলব। তাঁর কাঁধে 
ঝুলানো তাঁর-ধনহক। ণকার থেকে ফিরছেন হামযা । শিকার তাঁর গপ্রয় 


২৪৬ সরাতে রসুলটলযহং (সা) 


নেশা। শিকার থেকে কোনাঁদন সরাসার বাড়ি ফিরতেন না. আগে 
কা'বা তওয়াফ করতেন। আজকেও কাবা তওয়াফ করে ওখানে জমায়েত 
কুরায়শদের কাছে এসে থামলেন, সালাম জানয়ে ওদের সঙ্গে গল্প-গুজব 
শুর« করলেন। হামষা 'ছলেন কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত-সমগ 
মানব। যেমন শাক, তেমাঁন জেদখ! | 

রসহল করীম (সা) তখন বাঁড়' চলে গেছেন। 

হামযার সঙ্গে পথে দেখা হলো সেই মুক্ত দাসের । হামযাকে সে জিজ্ঞেস 
করল, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম তাঁর ভ্রাতজ্পধ মুহাম্মদের সঙ্গে যে ব্যব- 
হার কয়েছে তার খবর তিন জানেন কি না। রসল করম (সা) বসা 'ছিলেন। 
ওখানে সে তাঁকে অপমান করল, আভসম্পাত দিল, গাঁলি-গালাক্ত করল। 
জব'বে রসৃল করীম (সা) একট কথাও বলেন নি। সব শখনে রাগে আগুন 
ধরে গেল হামযার শরীরে! কারণ আল্লাহ তাঁকে ইযযত 'দয়েছেন। 
শুনেই তিন দৌড় দিলেন. কে।নাঁদকে তাকালেন না, কাউকে সালাম 
পর্যন্ত জানালেন না, তান আব জেহেলকে ধরবেন, তারপরে অন্য কথা । 
আব জেহেলকে ধরবেন, শ্যান্ত দেবেন, তার আগে অন্য কোন কথা নয়৷ 
কা'বা প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলেন অন্যান্য লোকজনের মধ্যে আবু জেহেল 
বসে আছে। ওর একেবারে কাছে গিয়ে ঘা ঘেষে তান দড়ালন। 
ধনহ হাতে শনয়ে তা'দয়ে ওর উপর লাগয়ে ?দলেন এক ঘা, বললেন, 
“আম যদ ওর ধম গ্রহণ কার, ওকে অপমান করতে পারবে ত্যাম? 
বাওকে বলোছিলে, বলতে পারবে» আমি তোমাকে মারলাম, তুম 
পাল্টা আমাকে মারো দোখি, মুরদ কতো !? 

বান মাখজুমের কিছু লোক উঠে দাঁড়াল। ওরা আবু জেহেলকে 
সাহাষ্য করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু আব জেহেলই তখন বলে উঠল, 
“না, আব উমরাকে আপনারা বাধা দেবেন না। আল্লাহর কসম, আমি 
তার ভাঁতজাকে ভখষণ অপমান করোছ।, 

হামধার ইসলাম গ্রহণ পর্ণ হলো। তান রসল করীম (সা)-এর 
ধনদেশ মেনে চলতে শুর, করলেন'।: হামযা মুসলমান হয়ে গেলেন। 


সারতে রসুলুল্লাহ (সা) ২৪৭ 


কুরায়শরা বুঝতে পারল রসুল করীমের হাত মজবন্ত হচ্ছেঃ হামবার 
মধ্যে তার শাঁক্ত ও আশ্রয় 'নাহত হয়েছে। কাজেই তারা হাল ছেড়ে 
ণদল। তাঁকে হয়রানির ীকছহ কহ পথ তাবা ত্যাগ করল। 


ব্লসুল করীম 'সা) সম্বন্ধে উতবার উদ্ভি 


মুহাম্মদ ইবনে কাব আল-কুরা্জর অুত্রে ইয্লাঁষদ ইবনে শজয়াদ 
আমাকে বলেছেন যে কুরায়শদের একজন নেতস্থান*য় ব.ক্ত উতবা' ইবনে 
রাবআ একাদন কুরায়শদের সঙ্গে জামাআতে বসা ছিলেন। কাবা প্রাঙ্গণে 
এক জায়গায় এক। বসা গহলেন নবশ কতখম (সা)। উতবা ইবনে রাঁণআা 
তখন বললেন, “মুহাম্মদের কাছে যাঁদ সাম যাই, তাঁর কাছে কহ; 
প্রস্তাব দিই এবং তার কিছ; কছু যাঁদ গে মেনে নেয় আমাদের কাছে 
যাচায় তাই যদ দরে দিই আর ীবাঁনময়ে সে আমদের শ্যান্ততে থাকতে 
দেয, তাহলে কেমন হয় 2 


এটি হাথযার ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা। রসূলের অন:সারীর 
সংখ্যা দিন দিন বাদ্ধ পাচ্ছে। তাদের দল ভারণ হচ্ছে। এটি কুরায়শরা 
লক্ষ্য করছে দিঃশব্দে। উতবার প্রস্তাব সবার খুব পছন্দ হলো। উতবা 
তখন রসুল করণন (সা)-এর কাছে গিয়ে বসলেন। বললেন, 'বংস, তম 
তো আমাদেরই লোক। কত উচ্চ বংশে তোমার জন্ম তদীম তো জানই, 
কত পৃরনো খান্দানী ঘর তোমাদের। তুমি তোমার জাতির কাছে 
এসেছ এক গরত্ত্বপৃণণ জিনিস নিয়ে । সে জানিস দিয়ে তুমি তাদের মধ্যে 
£িবভেদ সাষ্ট করহ, তাদের জীবনধারাকে উপহাস করছ, বলছ তাদের পুর্ব 
পুর্ষ সব আঁবশ্বাসী। আমার কথা শোন, আমার কতগখলো প্রস্তাব 
আছে । এর একটা-না-একটা তোমার কাছে হয়তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে। 


রসহল করম (সা) তাকে প্রস্তাবগুলো দেওয়ার জন্য সম্মাত দিলেন। 


উতবা বললেন, “তুমি যাঁদ টাকা চাও আমরা সবাই আমাদের সম্পাত্ত 
তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি হবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী মানুষ । 
তুমি বাঁদ ইবযত চ1ও, আমরা তোমাকে আমাদের সদরি বানাবো, কেউ 


২৪৮ সীরাতে রসলংল্লাহ সো) 


তোমার কথা ছাড়া কোন 'সদ্ধান্ত নিতে পারবে না। তুমি যাঁদ রাজ্য 

চাও, আমরা তোমাকে রাজা বানাবো। আরষে ভূত তোমার কাঁধে ভর 

করে তাকে তুমি যাঁদ দুর করতে না পার, তাহলে আমরা ওঝা 

ডাকব, আমর! সর্বস্ব দিয়ে হলেও তোমাকে স:চ্ছ করে তুলব, কারণ 

যার উপর ভূতের আছর হয় সে সুস্থ না হওয়া পযন্ত ভূত তকে 

ছাড়ে না;, | 
হয়তো এই ভাবায় নয়, 'কস্তু কথা ছিল এই ধরনের। 


রসহল করীম (সা) ধৈয” সহকারে শুনে গেলেন। পরে বললেন, “এখন 
আপনি আমার কথা শুনুন, “দয়াময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে, 
হা-মীম*ঃ আম যা বলাছ তা দয়াময়, পরম কর*ণাময়ের কাছ থেকে 
অবতণণ” হয়েছে, এাঁট এমন একি গ্রন্হ, যা আরব কুরআনরুপে 
অবতণ হয়েছে, এর সমস্ত আয়াত জ্ঞানশ মানূষের জন্য [ীবশদভাবে 
াববৃত হয়েছে, সুসংবাদের মতো সতকর্বাণশর মতো, ীকন্তু তাদের অনেকেই 
মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, তারা ছুই শুনবে না, তারা ধলে, “তুমি যার প্রাত 
আমাদের আহবান করছো তার প্রাত আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাঁদ ত।১ 


রসহল করীম (সা) তারপর আরো আবাঁত্ত কার শোনালেন উতবাকে। 

উতবা গভঈর মনোযোগে শুনে গেলেন, তার দু'হাত পেছন 'দকে, 
সেই তার দেহের ভর। সজদার জায়গায় এসে রসচলে করীম (সা) বক্তব্য 
শেষ করলেন, সিজদা দলেন। তারপর বললেন, যা শুনবার তা আপাঁন 
শুনলেন আবুল ওয়ালদ। এখন কি করবেন করণ্ন। 


উতব্য আপন সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলেন, সঙ্গীর: দেখলেন, তর 
মুখভাব সম্পূর্ণ পাঁরবাতিত। তারা আলোচনার ফলাফল জানতে চাইল। 
ণতাঁন বললেন, তানি এমন কথা শুনে এসেছেন যা জীবনে কোনাঁদন 
শুনেন ন। যা শুনেছেন তা কাঁবতা নয়, যাদু নয়, মন্ত্র নয়। বললেন, 
'আমার কথা শোন, আম যা কার তাই তোমরা করো। ওর পেছনে 
তোমরা লেগো না। আল্লাহ্র কসম, যে কথা আঁম শুনে এলাম তা জঞ্লবে, 


১. কুরআন ৪১ ১ ১। 


সীরাতে রসহলঃল্লাহ, সে?) ১৪৯ 


চতুঁদ্ণকে। যাঁদ অন্য আরবরা তাকে হত্যা করে, তারা তোমাদেরও 
ছাড়বে না। ও ধাঁদদ আরবদের ভাল করতে পারে, ওর আঁধপত্য হবে 
তোমগদের সাবভৌমত্ব, তার ক্ষমতা হবে তোমাদের ক্ষমতা, ওকে দিয়ে 
ভোমরা সমৃদ্ধ হবে, সখের মুখ দেখবে) 


ওরা বলল, “কথা 'দয়ে ও আপনাকে যাদু করে ফেলেছে। 


তান বললেন, “আমার কথা তোমরা শুনলে । এখন তোমরা যয 
ভালো মনে করো, করো । 


রসুল করীম (সা) এবং কুরাঘ্শ নেতাদের মধ্যে আপোস- 
আলোচন] এবং গ,হ। সম্পর্কিত সুরার শান নযুল 


মক্কায় কুরায়শ বংশের 'বাভন্ন গোবের স্তী-পরত্ষর মধ্যে ইসলাম 
ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যাঁদও কুরায়শরা মুসলমানদের সাধ্যমতো] ানপসড়ন 
করেই চলাছল। সাঈদ ইবনে জহবায়র এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের 
একজন মুক্ত দাসের বরাত 'দয়ে একজন হাদীসবেস্তা আমাকে বলেছেন যে, 
কুরায়শ বংশের সমস্ত গোত্রের নেতৃস্থানীয় সকলেই সৃযান্তের পর কা'বা-র 
বাইরে জমায়েত হয়োছিল। এদের মপ্যে ছিল উতবা ইবনে রাঁব আ, 
তাঁর ভাই শায়বা, আব সুফয়ান ইবনে হারব আন-নাদর ইবনে আল- 
হাগিরস, বান আবদুদ. দারের ভাই, আবুল বখতাঁর ইবনে হশাম। আল- 
আসওয়াদ ইবনে আল-মহত্তাঁলব ইবনে আসাদ, জানা'আ. ইবনে আল- 
আসওয়াদ, আল-ওয়ালদ ইবনে আল-মহাঁগরা, আবু জেহেল ইবনে 
গহশাম, আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া, আল-আস ইবনে ওয়াইল, 
নুবাই ও মুনাঁব্বহ ইবনে আল-হাজ্জাজ-_-এরা উভগ্মেই সাহম গোতের 
এবং উম্নাইয়া ইবনে খালাফ এবং সন্তবত আরো অনেকে । তারা [স্থর 
করল, মুহাম্মদকে তারা ডেকে পাঠাবে, তার সঙ্গে কথা বলে সমস্ত 
গ্বষয় ফয়সালা করবে, যাতে ভাঁবষ্যতে তার কিছু হলে সে তাদের 
কোন দোষ দিতে না পারে। সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন নবী 


২৫০ সীরাতে রসল-ল্লাহ, (সা) 


করম (সা)। কারণ তিন ভেবোছলেন, তার নাঁসহতে কাজ হয়েছে । তাদের 
সকলের ভালমন্দের জন্য তান চিন্তা করতেন, তাদের দুষ্ট জীবনধারা 
পাঁড়া দিত তাঁকে । তিনি এলেন, আসন গ্রহণ করলেন। তারা বলল, তাঁর 
সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে। মুহাম্মদ তাঁর গোত্রের সঙ্গে 
যে ব্যবহাণ করছে, এমন ব্যবহার তাদের সঙ্গে কেউ করে নিএর আগে 
ওরা তাঁর বিরদ্ধে আঁভযোগগযুলোর কথা আবার বলল। সে পুরনো অভি- 
যোগ, ইীতিপূ্বে বহহবার ঘা আনা হয়েছে । যাঁদ তান টাকা চান তারা 
তাঁকে সবচেয়ে 'বন্তণালী লোক বানরে দেবে। ইযযত চান বাদ 1তাঁন, 
তাঁকে তারা তাদের রাঙ্গপ-ত্র বানাবে । যদ সাবভৌমত্ব চান তিন, তাঁকে 
রাজা বানাবেন। তাঁকে যাঁদ ভ:তে আহর করে যাকে, যে ভাবে হোক 
ওষধ 'দয়ে তাকে ভাল করা হবে। 


রসুল করশম (সা) জবাব দলেন যে, তার এরকম কোন আভলাষ নেই। 

[তাঁন দৌলত চান না, ইযযত চান না, তিন সাম্রাজোর 1ভিথার নন। 
আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন একজন পয়গম্বর হিসেবে, তাঁর কাছে নাষল 
করেছেন এক ধমগ্রচ্হ, তাঁকে আদেশ দিয়েছেন একজন সঃসংবাদদাতা 
ও সতককারীর ভামকা গ্রহণ করার জন্য। তান তাদের কাছে তাঁর 
প্রভুর বাণশ 'ীনয়ে এসেছেন, তাদের ভাল উপদেশ 'দয়েছেন। তারা যাঁদ 
সেউপদেশ শুনে তাহলে তারা ইহকাল ও পরকাল শান্ত পাবে। আর 
তারা ষাঁদ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তিণন ধৈষ সহকারে অপেক্ষা 
ত্রবেন, আল্লাহ তাঁর সমসা সমাধান করে দেবেন। নবী করাঁম (সা) বস্তুত 
যাব.'লাছলেন, এই হলো তার সারমমণ। 


তারা বলল, দেখো মুহাম্মদ, তুমি যাঁদ আমাদের একাঁট প্রস্তাবও 
গ্রহণ না করো, 'ঠিক আছে, তাহলে যা চাই তাতুঁম আমাদের দাও। তুম 
তো জানো, আমাদের যত পানি আর জাঁমর অভাব, এমন আর কারো নেই। 
আমাদের মতো এমন দহঃখ-কচ্টের জীবন আর কারো নেই। তাহলে তুমি 
যে বলছো তোমার প্রভু তোমাকে পাঠিয়েছেন, তোমার সেই প্রভুকে তুমি 


সারাতে রসংল-ল্লাহ, (সো) ২৫৯ 


বলো, যে সব পাহাড় আমাদের বন্দী করে রেখেছে তা সারয়ে দিতে । আমা- 
দের দেশকে সমতল করে 'দিতে বগ্পো তোমার প্রভৃকে। শসারয়া ও ইরাকে 
যেমন নদশ আছে, তেমাঁন নদী আমাদের দতে বলো তাঁকে । তকে তুম 
বলো, আমাদের সমস্ত পর্ব পুরত্ষকে পুনরক্জশীবত করে দিতে । পুনরত- 
্জশীবতের মধ্যে যেন কসাই ইবনে িলাব থ কে, কারণ 1তাঁন একজন একৃত 
শেখ ছিলেন। তাহলে আমরা তাদের শীজজ্ঞেস করতে পারবো, তহম যা 
বলে বেড়াচ্ছ তা সত্যি মথ্যা। তাঁরা যাঁদ বলেন, তুমি যা বলছো তা 
সব সত্য, যাঁদ আমরা যাষা' চাইলাম সব তম আমাদের দিতে পারো, 
তাহলে তোমার কথা বিশ্বাস করব, আমরা জানতে পারবো আল্লাহর সঙ্গে 
তোমার সম্পকর্টা ক, জানতে পারবো, তোমাত্র কথামতো প্রকৃতই গতি 
তোমাকে রসহল বাঁনয়ে প্রেরণ করেছেন ।, 

নবগ করম (সা) বললেন ষে তাঁকে ওই রকম কোন উদ্দেশ্য ীনযে পাঙানো 
হয় নি। তান তাদের কাহে আল্লাহর বাণশ পেশছে দিয়েছেন। এখন ইচ্ছা 
করলে তারা তাগ্রহণ করে এর সফল ভোগ করতে পারে । অথবা প্রত্যা- 
খ্যান করে আল্লাহর [িগরের প্রতক্ষায় থাকতে পারে। তারা বলল, তারা 
যাচেয়েছে তা যাদ তন করতে না পারেন তাহলে হীন নিজের স্বাথেই 
একটা কাজ করতে পারেন! তিনি আল্লাহকে বলুন একজন 'ফাঁরশতা 
পাঠাতে, 'ফারশতা এসে বলম্ন তিনি যা বলেছেন 5; সম্য এবং তারা 
যা বলছে তা 'মথ্যা। সে'ফাঁরশতা এসে তাঁকে বগান, প্রাসদ ইত্যাঁদ 
তৈরী করে দিক, তাঁর অভাব-অনটন মেটানোর জন্য তাঁকে সোনারুপা 
মাঁণমুক্তা এনে! দক। তিনিও তো তাদের মতোই রাস্তায় দণ্ডায়মান, 
তাঁদের মতো তারও জশীবকা উপাজণনের একটি উপায় থাবা দরকার। 
তাষাঁদ তান করতে পারেন তাহলে তারা তাঁর মুল্য এবং আল্লাহর 
সঙ্ক্ে তাঁর সম্পক্ণ স্বীকার করে নেবে, স্বকার করে নে: রসংল নলে তাঁর 
দ[?ব সত্য। 

গান বললেন, এর কোনটাই তান করতে পারবেন না, কোন বস্তু 
?তাঁন আল্লাহ-র কাছে চাইতে পারবেন না, কারণ এর জন্য তাঁকে প্রেরণ 
করা হয় 'ি। তান আগে যা বলোছিলেন, তার পুন্রাবাঁত্ত করলেন। 


২৫২ সীরাতে রসুলুল্লাহ (সা) 


তারা বলল তাহলে আসমানগুলো টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের 
উপর ভেঙ্গেই পড়ুক সেব্যবন্থাই করো। কারণ তুমি তো বেশ জোর 
1দয়ে বলছো তোমার প্রভু যা ইচ্ছে করেন তাই করতে পারেন। তানা 
করা পযন্ত তোমার কোন কথা আমরা 'বশ্বাস করব না।' | 


নবী করাম (সা) বললেন, এটা হলো আল্লাহ্‌র ব্যাপার। তিন তাদের 
সঙ্গে তেমন বাবহার করতে চাইলে করবেন। 


তারা বলল, “তোমার প্রভূ দি জানতেন নাযে আমরা তোমার গঙ্গে 
বসব, তোমাকে এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব? তিনি তোমার কাছে এসে 
ভাবে তুমি আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবে তা শাখয়ে দিতে পারেননি, 
আমরা তোমার বাতা গ্রহণ না করলে তান আমাদের কি করবেন, তোমাকে 
তা বলতে পারলেন না? আমাদের কাছে খবর এসেছে ওই বেটা ইয়ামামা, 
যাকে আর-রহমানও ড'কে কেউ কেউ, তোমাকে সবকছ-  শাখয়ে দেয়। 
আল্লাহর কসম, ওই রহমানের উপর আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না। 
আমাদের বিবেক খুব পাঁরচ্কার। আল্লাহর কসম, আমরা তোমাকে ছাড়ব 
না, আমাদের প্রাতি যেব্যবহার করেছ, তা ভুলব না, হয় আমরা তোমাকে 
শেষ করব আর নয় তুম আমাদের শেষ করবে ।, 


কৈউ বলল, “গামরা 'ফাঁরশতাদের পুজা কাঁর। ওরা আল্লাহ্‌র কন্যা" 


অন্যেরা বলল, “আল্লাহ আর তোমগ্র 'ফারশতাদের এনে আমাদের 
কাছে জামন রাখ, তাহলে তোমার কথা বিশ্বাস করব, তার আগে নয়।, 


এ কথার পর রসহল করম (সা) ওখান থেকে উঠে চলে গেলেন। তাঁর 
উঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠল আবদ-ল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে আল-মহাগরা 
ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর ইবনে মাখজাম (ইীন তার চাচী আঁতকা 
শবনতে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে) বলল, শোন মন্হাম্মদ, তোমার 
জ্ঞাঁতগোঙ্ঠশ তোমার কাছে কতগুলো প্রস্তাব দিল, তম তার একটাও 
রাখলে না প্রথমে তারা িজেদের স্বার্থের অনুকূলে ছু িজাঁনস 


সীরাতে রসহললল্লাহ, (সা) ২৫৩ 


জানতে চাইল। তোমার দাঁব অনুুযায়শ আল্লাহ্‌র সাথে তোমার সম্পকর্টা 
জানা ছিল যাদের উদ্দেশ্য! ওটা জানতে পারলে তোমার কথার উপর 
তাদের ঈমান জানা সহজ হতো । তম গকছুই করলে না। তারপর তারা 
প্রস্তাব দল, তোমার নিজের স্বার্থের অনুকহলে কয়েকটি কাজ করার জন্য, 
তাতে করে তারা বুঝতে পারত তদাঁম তাদের চেয়ে বড়। আল্লাহ্‌র 
সঙ্গে তোমার জম্পক্্টাও তাদের কাছে পাঁরচ্কার হতো। সেটাও তদাম 
করো ধীন। তারপর তারা তাদের উপর কতগুলো শান্ত আরোপ করার 
জন্য অনুরোধ জানাল, যেশাস্তর ভয় তম তাদের দেখাচ্ছো। তা-ও 
তম করো নি।' হুবহু এই সংলাপ নয়, তার বক্তব্য ছিল এ-্ই। 
[তান জারো বললেন, “আল্লাহর কসম, তুমি যাঁদ আসমানে একটা মই 
লাগাও, তা বেয়ে উঠো, আম নিজের চোখে দে।খ, ষতক্ষণ ন্য তোমার 
ফারশতারা তোমার সঙ্গে এসে সাক্ষ্য দেয় তুম যা বলছো তা সব সত্য, 
ততক্ষণ আমি তোমার কথা 'বশ্বাপ করব না। আল্লাহর কসম, যা ৰা 
বললা্, তা? যাঁদ করও তাহলেও তোমার কথা 'বশ্বাস করা আমার 
উচিত হবে বলে মনে হয় ন7।, 


কথাগুলো বলেই আবদুল্লাহ চলে গেল। 

রসচল করম (সা)-ও 'ফরলেন আপন ঘরে, বপন, আহত । আশা করে 
দৌঁড়ে গিয়েছিলেন, তারা তাঁর নাঁসহতে তার ধম” গ্রহণ করবে। গিয়ে 
দেখলেন সে আশা বথা। দেখলেন, তারা তাঁর প্রাতি বৈরণ। 


রসহল করশম (সা) চলে গেলে পরে প্রথমে কথা বলন আবূ জেহেল। 
তর ীবরত্দধে সেই পুরানো আভিযোগগহলো উচ্চারণ করল। বলল, “আল্লাহকে 
সাক্ষী মেনে আমি বলাছ, কালকে আম তার জনা পথ চেয়ে থাকব, 
আমার হাতে থাকবে বরাট এক পাথর, পাথরটাকে সবশাক্ত 'দয়ে 
কোন্মতে তুলে রাখব। ও ষখন নামাযে গসজদা দেবে, আম ওই 
পাথর মেরে ওর মাথার খল গুড়ো করে ফেলব। আমাকে তোমরা 
র:খো আর মারো বাই করো, এরপর বানু আবদ মানাফ করণ্ক আমাকে 
যা করতে পারে। এই ছিল আব জেহেলের বক্তব্য। 


২৫৪ সরাতে রসংলল্রাহ, সো) 


সবাই বলল, কেউ তাকে মারবে লা, কেউ বেঈমান করবে নাযে 
যাকরবে বলেছে তা করতে পারে। 


পরাঁদন ভোর হলো। পথর 'িনয়ে আবহ জেহেল বসে আছে নবশ 
করীমের আসার পথে, তাঁর প্রতীক্ষায়। প্রাতাদনের মতো সেই সকালেও 
নবশ করম (»7) নামাযে গেলেন?" মক্কায় অবস্থানকালে তিন বায়তুল 
মহুকাদ্দাসের দকে মুখ করে নামায পড়তেন। নামায পড়তেন দাঁক্ষণ 
কোণ ও জেরে আসওয়াদের মধ্যবতাঁ স্থানে। তাতে করে কা'বা থাকতো 
তাঁর এবং শসারয়ার মাঝখানে । নামায পড়বার জন্য উঠে দাঁড়ালেন 
নবী করাম (সা)। কুরায়শ?া তখন বসে আছে আবজেহেল কি করে 
দেখবে বলে। সজদায় গেলেন রসূল করাঁম (সা)। পাথর উঠাল আব 
জেহেল, এগিয়ে গেল তাঁর দিকে । তাঁর কাছে «সে গেল এবং ঠিক তক্ষুীন 
হঠাৎ পেছন ফিরে পাঁলয়ে এল নে, ভয়ে রন্তহীন মুখ পাথরের 
সঙ্গে লেগে শুকিয়ে গেছে তার হাত, পাথর গছটকে পড়ে গেছে তার 
হাত থেকে। 


কুরায়শরা জিজ্ঞেস করল, ?ক হয়েছে । সেজবাব দল যে তার কাছে 
যেতেই একটা মদা উট তার পথ র*খে দাঁড়াল। বলল, “ইয়া আল্লাহ্‌, উটের 
এমন মাথা, এমন কাঁধঃ এমন দাঁত আমি আর দেখ নি, আর এমন ভাব 
করল, মনে হলো আমাকে খেয়ে ফেলবে ॥, 


€ ১ 


তমাকে একজন বলেছে যে রসূল কণএটম (সা) বলোছিলেন, নি 
ছিলেন জিবরাঈল (আ)। ও কাছে এলেই তাকে তান ধরতেন।, 


আব জেহেলের কথা শুনে উঠে দাঁড়াল আল-নজর ইবনে আল-হা'রস 
ইবনে কালাদা ইবনে আল-কামা ইবনে আবদ; মানাফ ইবনে আবদুদ দার 
ইবনে কুসাই, বলল; “হে কুরায়শগণ, তোমাদের সামনে এখন যে সমস]া তার 
সমাধান তোমরা জানো না। মুহাম্মদ বখন ঘুবক ছিল, তোমরা সবাই তাকে 
ভালবাসতে । তোমাদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে সত্যবাদশ, সবচেয়ে বিশ্বাস- 
যোগ্য। তারপর খন তোমরা দেখলে ওর মাথার চুলে পাক ধরল, সে 


সীরাতে রসলংল্লাহ্‌ (সা) ২৫৫ 


তোমাদের কাছে এক বাতা নিয়ে এল, তখন তোমরা বললে-ও একজন 
যাদুকর। 'কন্তু যাদুকর সেনয়। কারণ যাদুকর ?ি জাঁনস আমরা তা 
জান, আমরা তাদের থুতু, গেরো সব দেখোছ। তোমরা বললে, সে 
একজন স্বগণয় লোক, 'কন্তু আমরা সেরকম লোকও দেখোছি এর আগে, 
'তাদের ব্যবহার আচার-আচরণ দেখেছি, শুনেছি তাদের ছন্দামলের কাঁবতা । 
তোমরা বললে-ও একজন কাঁব। 'কন্তু ও তো কাব নয় মোটেই, কারণ 
আমরা সব জতের কাঁবতা আগে শুনোছ। তোমরা বললে, ওকে ভূতে 
ধরেছে। কিন্তু ও তোভূতে-ধরা মানুষের মতো বড়ো বড়োদমনেয় না, 
শৃফস গস করে কথা বলে না, আবোল-তাবোল বলে না। কুরাপ়শ বংশের 
সবাইকে বলাঁছ, তোমাদের [বষয় তোমরা বুঝে নাও, কারণ আল্লাহর কসম | 
তোমাদের উপর সমূহ বিপদ নাযল হয়েছে ।, 


এই আন-নাদর ইবনে আল-হাঁরস ছিল কুরায়শদের মধ্যে শয়তান 
াবশেষ। ও রসূল করীমকে সুযোগ পেলেই অপমান করত, তার সঙ্গে 
প্রকাশো শত্রভাব পোষণ করত। সে আল-াহরায় গিয়েছিল, ও'যান থেকে 
পারস্যের রাজা-রাজড়ার গল্প, রস্গম-ইসবাঁন্দিয়ারের গলপ শহনে এসেছে । 
তারপর রসুল করাম (সা) যখন একটা সভা ডেকে সবাইকে আল্লাহ্‌র কথা 
স্মরণ কাঁরয়ে দিয়োছলেন, আল্লাহ্‌র প্রাতিশোধ গ্রহণের ফলে অতীতে 
কোন জনগোচ্ঠীর ক হয়েছিল তা বলে সবাইকে সতক্ণ করে দিবো ছিলেন, 
তখন বক্তব্য শেষ করে রসহল করম (সা) উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে 
দাঁড়াল আন-নাদর। বল্ল, 'ওর চেয়ে অনেক ভাল গলপ আম বলতে 
পারব, তোমরা আমার কাছে এসো।* তারপর আন-নাদর পারস্যের রাজার 
গলপ, র্তমের আর ইসবানদিয়দ্রের গলপ বলা শুর করল। গল্প শেষ 
করে সে বলল, “কোন দক 'দয়ে মুহম্মদ আমার চেয়ে ভাল গল্প বাঁলয়ে, 
(তোমরা? বলো ?' 

ইবনে আব্বাস, আমার জানামতে বলতেন, এই লোককে কেন্দ্র করে 
কুরআন শরশফের আটাঁট আয়াত না'যল হয়োছিল। 'তার কাছে আমার 
আয়াত আব্াঁত্ত করা হলে সে বলে, এগুলো তো সেকালের উপকথা? মান্র।”১ 
৯, কুরআন ৬৮ ঃ ১৫। 


২৫৬ সরাতে রসল.ল্লাহ, (সা) 


কুরআন শর'ঈফে এইরূপ আরো উপকথা সম্পাঁকত আরাত আছে। 
সবগুলো এর বেলায় প্রযোজ্য । 


আন নাদরের এসব কথা শুনে তারা তাকে এবং উকবা ইবনে আব: 
মুআয়তকে মদীনার ঘাহদশি রাঁব্বদের কাছে পাঠাল। বলল, “যাও 
তাদের কাছে মুহাম্মদের কথা জিজ্ঞেস করে এসো, তার বর্ণনা তাদের কান 
গদয়ো, সে যাযা বলে তার বরণ 'দিয়ো। তারা সব জানে, কারণ 
তারাই এশখ গ্রন্হের প্রথম সম্প্রদায়, নবীদের সম্পদে তাদের যে জ্ঞান 
আছে তা আমাদের নেই।, 


তারা তাদের কথামতো রাব্বদের কাছে গেল; বলল, আপনারা 
তাওরাতের লোক, আমরা আপনাদের কাছে এসোঁছ, আপনারা আমাদের 
বলে দেবেন কেমন করে আমরা আমাদের গোত্রের এই লোককে গ্রহণ 
করৰ। 


রাব্বকা বললেন, আমরা তিনাঁট 'জানসের কথা বলব, সেগুলো 
আপনদ্বরা তাকে জিজ্ঞেস করবেন। 'তাঁন যাঁদ সাঁঠক জবাৰ '্দতে পারেন, 
জানবেন তিনি একজন খাঁটি নবশ। আর যদ যথাথ জবাব দিতে ন। 
পারেন, জানবেন এই লোক এক প্রতারক, তখন তাকে নিয়ে যা খুণশ 
আপনারা করতে পারেন। তাকে 'জন্দ্রেস করবেন, প্রাচনকালে কয়েক 
জন যুবক অদশ্য হয়ে 'গয়োছিল, তাদের আসলে ক হয়োছিল। এ বিষয়ে 
খুব সুন্দর একটা গলপ আছে জানবেন। এক শাক্তশালী 'দাণ্বজয়শ 
ণছলেন-পাধাঁন পর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত সীমায় পেশছেছিলেন--তার কথা। 
তাঁকে গজজ্ঞেম করবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন আত্মাক। যদ তান 
জবাব ধ্দতে পারেন, তাঁকে অন:সরণ করবেন। কারণ তাহলে বুঝতে 
হবে তিনি একজন পয়গম্বর । জবাব দিতে না পারলে জানবেন সে লোক 
এক প্রতারক, অতএব তাকে আপনারা কি করবেন, আপনারাই ভাল জানেন” 


লোক দুজন ছিরে এল মক্কায়। কুরায়শদের বলল, মুহাম্মদকে ঠিক 
করার কায়দা তারা জেনে এসেছে। তিনটি প্রশ্নের কথা তারা বলল । 


সীরাতে রসৃল-ল্লাহ- (সা) ২৫৭ 


তারা মুহাম্মদের কাছে এল, তন প্রশ্নের উত্তর দিতে বলল তাঁকে । তান 
তাদের বললেন, “আপনাদের প্রশ্নের উত্তর কালকে আঁম দেবো । কিন্তু 
1তাঁন “ইনশাল্লাহ” শব্দাট বলেন ন। ওরা চলে গেল। 


লোকশ্রশত অনুযায়ী পনেরো দিন আঁতক্লাস্ত হলো, এ ?াবঝয়ে কোন 
ওহশী এলো' না, িজবরাঈল (আ)-ও এলেন না। মক্কার লোক ভখন দুষ্ট 
প্রচারণ'য় মেতে উঠল। তারা বলতে লাগল, “মৃহাম্মদ বলোছিল পরাদনই 
জবাব দেবে, কত্ত আজকে পনেরো দন, আমরা কোন জবাব পেলাম না।। 


এতে ভশ্ষণ ব্যথিত হলেন নব করম (সা)। 


তারপর একাঁদন জিবরাঈল (আট) এলেন, নাল করেন সুরা কাহফ 
€গুহা)। ওখানে তাঁর বিষ তর জন্য তাঁকে হু কটুকথা শোনানো হলো ॥ 
তাঁকে ধুবক, শাক্তমন্ত দাগবজয়শ জার আত্মার সম্পকে প্রশ্ন গিতনাটির 
জবাব দেওলা হলো]। 


আম শুনেছি, জিবরাঈল (আ) এলে পরে রসৃল করীম (সা), 
তাঁকে বলেছিলেন, 'আপান আমার কাছে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, জাম 
ভয্ন পেয়ে গোলাম ।, জিবরাঈল (আ) উত্তর দয়োছলেন, 'আমরা কেবল 
আল্লাহর নরশে অবতণণ“ হই। আমাদের সামনে, পেছনে এবং তাদের মধ্য- 
খানে ক আছে তার মালিক তান এবং আপনার প্রভু িবস্মত হন না।”১ 


সেই সরা তন শরৎ করেন আল্লাহ-র নিজস্ব প্রশংসা দিয়ে। তাতে 
হযরত মুহাম্মদ (সা)এর নবুয়ত ও প্রেরণ এবং আরবের লোকজনের 
সে সত্য গ্রহণে 'বপাত্তর কথা বলা আছে। আল্লাহ বললেন, “সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহ্‌র, যান তার সেবকের কাছে গ্রন্হ নাবিল করলেন।২ তাঁর সেদক 
বলতে হযরত মৃহাম্মদ (সা)-কে বুঝনো হয়েছে। 





১, কুরভান ১৯ ৬ 
২, সরা ১৮। 


১৭-_ 


২৫৮ সরাতে রসংল-ল্লাহ, সো) 


[তান ইরশাদ করেন, শীনশ্চয়ই আপাঁন আমার কাছ থেকে একজন 
প্রোরত পুরণ ।' এখানে তারা তাঁর নবুয়ত সম্পকে যা জানতে চেয়ে- 
ছিল তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে তান আল্লাহ.) 
কুঢ়তা দেন নি, সেটাকে সরল করে 'দিয়েছেন।+ তার অথ, সব সমান করে 
দিয়েছেন, কোথাও কোন পার্থক্য রাখেন নি। “তাঁর (আল্লাহ্‌র) তরফ 
থেকে এক কাঁঠন শান্ত সম্পকে সতক€ করে দেওয়ার জন্য" মানে হলো 
এই পাঁথবীতেই তার অত্যাসন্ন রায়ের পারণাম পেতে হবে। “এবং পর- 
কালের জন্য ষন্তরণামর শান্ত হলো সেই আপনার প্রভুর, কাছ থেকেই 
প্রাপা, বষিনি আপনাকে রসল করে পাঠিয়েছেন খ্যারা শবশ্বাস করে, 
সংকমঁ করে, তাদেব জন্য যে চিরস্থায় উত্তম পুরস্কারের সুসংবাদ দেওয়া 
হয়েছে, তা হচ্ছে সেই চিরস্থছারশী আস্তানা । “ওখানে তারা আর মৃত্য বরণ 
করবে না" -তাত্রা মানে যারা আপনার বাতকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে অন্যা- 
নদের বজণন করা সন্ত্রেও, এবং আপান যেষে কাজ করতে বলেছেন তা 
করছে। “এবং তাদের সতক্ঁ করে দেওয়ার জন্য যারা বলে যে আল্লাহ, 
সন্তান গ্রহণ করেছেন। কহরায়শরা বলত, আমর? আল্লাহ কন্যা দেবদৃতি- 
দের পৃজা করি । এখানে তাদের কথা বলা হবেছে। “তাদের 'কংবা তাদের 
পূব্পুরষদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই'-তারা মানে যারা তহাম তাদের 
ত্যাগ করেছ আর তাদের ধমর্বোধকে অপমান করেছ বলে ব্যাথত হয়েছে। 
তাদের মুখ গনঃসত বাক্য ক ভয়ানক' বাক্য মানে যখন তারা বলে 
দেবদৃভরা আল্লাহ্‌র কন্যা। তারা মিথ্যা বৈআর কছ? বলছে না এবং তোমার 
হাতেই তাদের ধবংস সাধন হতে পারে" হে মুহাম্মদ! “তারা এই বাণৰ 
খবশ্বা না করলে ভ:মি ব্যথা পাবে) তাদের প্রাতি রসুল করখম (সা) যে 
আশা করেছিলেন, সেই আশা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে উদগত ব্যথার কথা বলা 
হয়েছে এখানে । পিীথবীর উপর যছ'কছু আছে, আম তাদের এর শোভা 
করেছি, মানৃষকে এই পরাক্ষা করবার জন্য যে, এদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ কে (৪. 
অথণং কারা আমার (আল্লাহর) 'নদেশ মেনে চলবে এবং আমাকে মান্য 
করবে। এবং নিশ্চয়ই আমরা তার উপর যা কিহ আছে তঃ উান্তদশ্‌ন 


এসখরাতে রসলঃল্লাহ্‌ সো) ২৫৯ 


আাত্তকায় পাঁরবর্তন করব+-অথ” হলো, পাাঁথবীীতে এবং তার উপরেধা 
আছে সব ধবংস হয়ে যাবে এবং ীনাশ্চহ হনে যাবে এবং প্রত্যেককে আমার 
'কাছে ফিরে আদতে হবে, আম, তাদের কাজ অনংযায়শী পুরস্কার দেবো। 
সুতরাং হতাশ হয়ো না, যা তুমি শুনছ, যা তখাঁম দেখছ, তাতে দুঃ 
পেয়ো না। 


এরপর এলো গল্পের কথা॥ তারা রসলকে ক? যুবকের কথা 
দঞ্জজ্কেস করোছিল। আল্লাহ বলেনঃ 'তুমি?ক মনে করোযেগহা ও 
ব্রঠকমের আঁধবাসঈরা আমার অন্যতম বস্ময়কর 'নদর্শন।, অথ মানুষের 
কাছে আম যে সব নিদর্শন পা1ওয়ে।ছ, তাতে আরও বিস্ময়কর বস্তু আছে! 
ভারপর আল্লাহ বলেন, “বুবকেরা গুহায় আশ্রয় নেওয়ার পর বলল, 
“হে আমাদের প্র'তপালক. তুম জে থেকে আমাদের অনঃগ্রহ দান কর 
এবং আমাদের কাজে-কমেো আামাদের পারচালত কর)” ততঃপর আম 
তাদের গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় হেখে িয়োছলাম। পরে 
আম তাদের জাগ্রত করন'ম এই কথা জানবার শুন্য যে দুই দলের মধ্যে 
ফানাটি তাদের অবন্থানকান সাঠকভানে 'দর্ণম করতে পানে, তারপর 
তান (আল্লাহ) বলেন, 'আঁম হোগার কাছে তার যথার্থ বণনা হদাচ্ছি। 
তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তানের প্রাতপালকের প্রত বিশ্বাস 
শ্থাপন করোছন, আন তাদের সংপথে [লোব তঙাঁফড বাঁদ্ধি করে দছে- 
শছলান। আস তাদের মনের জোর বাড ধৃদয়েহিলাম। তারা তখন 
উঠ্ঠে দাঁড়াল, বলল, আমদের প্রাতিপালক ভাক্াখনন্ডলী ও স্হথবীব 
প্রাতপালক। আমরা কখনো তাঁর পারবতে তন্য কোন উপাস্যেত পুঞা 
করব না,যাদ কার তবে তা অত্যন্ত ঈশ্বর 'ব্গাহতি কাজ হবে। তার 
মানে তারা আমার সঙ্গে অন্য কোন ?কছুর শরীক করে [ন, যেমন 
করে তোমরা না গেন শুনে করেছ। আমাদের এই স্বজাতগণ তি 
(আল্ল হর) পাঁরবর্তে তনেক উপাস্য (ইলাহ) গ্রহণ করেছে, যাঁদও এই- 
সব ইলহ জদ্বন্ধে তারা কোন স্ান্ট প্রনাণ উপাস্থত করতে পারে 
না। তাহলে যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে হথ্যা উদ্ভাবন করে তারচেয়ে আধক 


২৬০ সীরাতে রসহলঃল্লাহ (সা) 


সঈমালগ্ঘনকারশী আর কে হতে পারে 2 তোমরা যখন ওদের থেকে আলাদ॥ 
হয়ে গেলে, ওরা আল্লাহর পরিবতে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে 
ণবঃচ্ছ্ব হয়ে গেল, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের 
প্রতপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া [বস্তার করবেন এবং তিন তোমাদের 
সমস্ত প্রচেষ্টা সাফল্যমাঁণ্ডত করবেন। তোমরা দেখে থাকবে, স:য“ উদয়- 
কালে সূর্য তাদের গুহার দাক্ষণ 'দকে হেলে থাকে এবং অস্তকালে 
তাদের গুহা আতিক করে বাম দিক দিয়ে! আর তারা থাকে গহার 
প্রশস্ত চত্বরে। এিহলো আল্লাহর বহু নিদশনের অন্যতম _- অথার্থ 
সেই গ্রন্হের লোক যারা তাদের কাহনন জানে, যারা তাদের ইতিহাসের 
পববরণ প্রদানের মাধ্যম তোমার নবুয়তের সত্যতা যাচাই করার জন্য, 
ওই লোকগুলোকে তোমাকে িছন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলল, তাদের 
জন্য এই প্রমাণ হাষর করা হলো। আল্লাহ্‌ যাকে সংপথে পাঁরচালিত 
করেন 'তানই সংপথগ্রাপ্ত, আর যাকে পথদ্রছট করেন, তার অন্য কোন 
পথ গ্রদশনকারশ আভিভাবক থকে না। এবং তোমার মনে হবে তারা 
ছিল জাগত কল আসলে ছল 'াদুত। আম ওদের পার্খ পাঁরবর্তন 
করাতাম ডানে কিংবা বাম এবং ওদের কূকৃর ছিল গৃহাদ্বারে সম্মহখের 
দুই পা প্রসারত করে। তুমি যাঁদ ভাল করে ওদের পযবেক্ষণ করতে 
তাহলে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতাঁওকত হতে, 
এখান থেকে “যারা গনজেদের মধ্যে তক“ করাছিল, তারা বলল এই পযন্ড 
ভাষে।দ উদ্দেশ্য মমতা ও প্রণৃতিপাত্ত সম্পন্ন ওই সব মানুষদের পাঁরাচিত 
করালো । তারা বলতে লাগলো-চলো আমরা এক সৌধ নমণি কাঁরি'-- 
আমরা মানে য়াহদী রাঁব্ববন্দ, যারা এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবার পরাম্শ' 
ধদয়োছিল। তাদ দিল 1তনজন, তাদের কুকুরাট ছল চতুথ” জন। আবার' 
কেউ কেউ কলে, তারা ছল পাঁচজন এবং যচ্ঠজন ছল তাদের কুকুৃহাট। 
সবট্‌ ২ক্া বলল অনুম'নেন উপর নর নরে। তার অথ বধগ্রাটি সম্পকে 
তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আবার তারা বলে সাতজন, তাদের কৃকহর ছিল 


অন্টম জন। বলুন, আমার প্রাতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের 
প্রকৃত সংখ্যা কেবল কাতপয় পোক জানে, পতরাং সাধারণ আলোচনা ব্যতীত 


সীরাতে রসলল্লাহ (সা) ২৬১ 


এ'দয়ে তাদের সঙ্গে এক করতে যেয়ে! না, অথাৎ তাদের কাছে অহ- 
ওকার প্রকাশ করবে না।* এবং এদের কাউকে ওইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো 
'না।” কারণ ওদের কারো এসব বষয়ে কোন জ্ঞান নেই। এবং কখনো কোন 
বিষয়ে “আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে” এই কথা না বলে 'আ'ম আগামশ কাল এটা 
করব একথা বলবে না। যাঁদ ভুলে যাও তবে তে!ম।র প্রভুকে স্মরণ করবে, 
বলবে “সম্ভবত আমার প্রভু আমাকে গুহাবাসশদের বিবরণ জানার চেয়েও 
বড় সত্যের 'ানকটতর পথ দেশ করবেন।, এর অথ হলো, ওদের 
কথার জবাবে বেফাঁসপ কোন কথা বলবে না। যাঁদ বলো, কালকে এর 
উত্তর দেবো, তাহলে তার সঙ্গে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার শত” যোগ করবে, 
'আর যাঁদ তাকে ভুলে যাও তাহলে তাঁর কথা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করবে 
এবং বলবে তারা আমাকেযে কথা জজ্ঞেদ করছে আল্লাহ হয়তো 
তার চেয়েও ভালো অনেক তথ্য আমাকে জানাবেন আমকে সপাঁরচালত 
করার জন্য, কারণ তোমরা তো জানো না, আম এ [য়ে ক করাছ 
এখন । 'এবং তারা গুহার মধ্যে ছিল তিন শত বহর এবং আরো নয় বছর।, 
অথাঁং একথা তারা বলবে। “তুমি বল, 'তারা কতে? দিন ছিল তা আল্লাহ- 
ভাল জানেন। আকাশ ও পৃাাথবীর অজ্ঞাত রহস্য তাঁর জানা। তান কত 
সুন্দর দুষ্ট? ও শ্রোতা । তানি ব্যতশত তাদের কোন আঁভভাবক নেই এবং 
, শতান কাউকে 'ানজ কর্তৃত্বের অংশঈদার করেন না। অথধ্ি, তারা যে সব 
1বষয় জানতে চাচ্ছে তার কোনটাই তার অজানা নেই। 

শীক্তশালশী 'দাঁগব্জয়ী সম্বন্ধে যা তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়োছল সে 
সম্পকে আল্লাহ বলেছেন, “এবং তারা তোমাকে জুল-কারনায়ন লম্বন্ধে 
1জজ্ঞাসা করছে । তুমি বল, আম তার বিষয় তোমাদের কাছে বর্ণনা করব।, 
আমি পুথবীতে তাকে ক্ষমতা দিয়োছলাম এবং সমস্ত বিষয়ের উপগ্ন ও পন্হা 
শীনদেশ করে 1দয়োঁছলাম। সে সেই পথ অবলম্বন করোছল।” গজ প্রসঙ্গ 
এখানেই সমাপ্ত । | 

বলা হয়* গ1তাঁন যে 'পাদ্ধলাভ করোছলেন, মরলোকের আর কেউ তা? 
করতে পারে নি। সমস্ত পথ ছিল তার সামনে প্রসারিত, তান পবে 
পাঁশ্চমে সমস্ত পাঁথবী পাঁরভ্রমণ করলেন। পথিবীর যে দেশেই তিনি পা 


২৬২ সরাতে রসল-লপাহ (সা) 


রেখেছেন সে দেশেরই কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে ভাঁকে। তারপর এমাঁন করো 
সাম্টজগতের শেষ সীমায় তিনি পেখছেছিছে ন। 

[বিদেশীদের সামনে পারসখ্য়দের গলগ বলত এক লোক। সেগলপ লোক- 
মুখে ছাঁড়য়ে পড়তো সবখানে । সেলোক আমকে বলোছলযেজু্র কর. 
নায়ন ছিলেন একজন গসরীয়। তার প্রকৃত নাম ছিল মাজহবান ইবনে 
মালজাবা। মারজাবা গ্রপক ধছিলেন। তার পুব” পুরণ্য ছল ইউনান ইবনে 
ইয়াঁফছ ইবনে নূহা। 

খণুলদ ইবনে মাদান আল কালাই-য়ের সুত্রে সাউর ইবনে ইয়াষদ 
আমাকে বলেছেন যে রসল বরখমকে জহলকারনায়ন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
বরা হলে তিন বলোছিলেন, তান ছিলেন এক ফারশভা, দাঁড় দিয়ে সমস্ত 
পৃীথবশ জরঈপ করোছলেন।' এই সাউর ইসল'মশী যুগ পযন্ত জশীবত 
ছিলেন। 

খালিদ বলেছেন, উমত্র একজন লোককে অন্য কাকে যেন জহুলকার- 
নায়ন বলে সম্বোধন করতে শ.নোছিলেন, এবং তখন রসূল করীম বলে- 
ছিলেন, “আল্লাহ্‌ তোমাদের ক্ষমা করন, তোমরা 'ফারিশতার নামে ছেলে- 
মেয়েদের নাম রাখছ বেন, নবশদের নামে নাম রেখে আর বযাঝ সুখ 


পাচ্ছ না 2? 


নবী করম একথা সাঁত্য সাত্য বলেছিলেন কনা তা একনাপ আল্লাহ্‌ 
বলতে পারবেন । যাঁদ বলে থাকেন, তাহলে যথাথ“ই বলে ছিলেন। 

আত্মা সম্বন্ধে তারা যে প্রদ্ন করোছল সে'বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, 
তারা আপনাকে আত্মা সম্বন্ধে প্রন করেছে । আপাঁন বলুন, আত্মা আমার' 
প্রভুর আদেশ থেকে উদ্ভূত আর এ াবযয়ে তোমাদের জ্ঞান খুব অল্প ।'১ 


ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে আমাকে কে একজন বলেছে যে, তান 
(ইবনে আব্বাস ) বলেছেন যে, রসূল করখম মদীনা এলে পরেয়াহদণী 


১. কুরমান ১৭2 ৮$। 


সখরাতে রসূল:ল্লাহ, (সা) ২৬৩ 


রাঁব্বরা তাঁকে 'ীজজ্দেস করোছিলেন, এই যে আপাঁন বললেন, এ ীবষয়ে 
তোমাদের জ্ঞান খুব অল্প, এতে ক আমাদের কথা বলেছেন, নাঁক 
আপনার গোত্রের লোকদের কথা বলেছেন 2, তিন জবাব 'দয়েছিলেন, 
“আপনাদের উভবের কথা, তাঁরা বললেন, তিথাঁপ আপাঁন যে গ্রন্ছ আনয়ন 
করেছেন, তাতে আপাঁন পাণ্ত করবেন যে, আমাদের তওরাত গ্রন্হ দেওয়া 
হয়োৌোছল এবং সে গ্রন্হে সব রহস্যের সন্ধান আছে।' তান জ্ববার 
দয়োছলেন ষে, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় ভা কছুই না। অবশ্য ষযা?ছল 
তা মানলে তা-ই তানের জন্য যথেচ্ট ?ছল। তারা যা জজ্ঞে করেছিলেন। 
সে সম্পকে আল্লাহ্‌ আয়াত নাল করেছেন। বলেছেন, “যদ পাঁথিবার 
সমস্ত গ'ছ কলম হয়, সমুদ্ু হয় কাল, আর সেই সমুদ্রে সপ্ত সমদ্দ্র 
যুক্ত হয় তখহলেও আল্লাহ্‌র গুণগান ীলীখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ শাঁক্তশাল এবং জ্ঞানী ।, তার অর্থ হলো আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় 
তওরাত 'কছুই না? তার লোকজন [নিজেদের স্বার্থে কিছ কহ জানিস 
চেয়েছিল, ষেমন পাহাড় সাঁরয়ে নিতে হবে, মাটি সমান করে নিতে হবে, 
তাদের মৃত পূর্ধপুরণ্ষদের পুনরত্জ্জশীবত করতে হবে। সে বিষয়েও 
আল্লাহ ওহশ নাঘিল করেছেন। বলেছেনঃ 'যাঁদ এমন কোন কুরমান 
থাকত যা গদয়ে পাহাড় সরানে! যায়, মাট সমান করা যায়, মৃতকে 
ধ্দয়ে কথা বলানো নায়, তাহলে সে হতো এই কুরমানই, 'কন্তু সব 
ঘঙ্রীনসের অবচ্ছানের মাঁলক আল্লাহ ।, এর অর্থ হলো, যা তোমরা 
করতে ৰলছ তা আম যখন ইচ্ছা করতে পার, ধকন্তু এখন আম 
করব না।, তারা বলেছিল, «তোমার জন্য না31৮ অথ তোমার জন্য 
বাগান বানাও, প্রাসাদ বানাও, সম্পদ সংগ্রহ কর, আল্লানকে বল একজন 
গফারশতা পাঠাতে যে এসে সাক্ষ্য দেবে তহাম যা বলছ তা সত্য 
এবং দরকান্ন হলে তোমাকে রক্ষা করবে। এ বিষয়েও আল্লাহ বাণ* 
পাঠয়েছেন। বলেছেন, “এবং তারা বলল, একেমন রসূল, খার়-দায়, 
হাটে-বাজারে যায়। তার কাছে কোন ফাঁরশতা প্রেরণ করা হলো 
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না, যে তার সঙ্গে থাকতে পারত সতকর্কারীরপে। তাকে ধনভান্ডার 
দেওয়া হলো নাকো, কেন একটা বাগান নেই তার, যা থেকে সে আহার 
করতে পারত ৮ সঈমালংঘনকার*শরা আরো বলেঃ “তোমরা তো এক যাদ:- 
গ্রস্ত লোকের অনুগামী হচ্ছো। দেখো, ওরা ভোমার কেমন উপমা দেয়, 
ওরা পথভ্রষ্ট, ওরা পথ খংজে পাবেনা । তান কত মহান, ?তাঁন হচ্্া 
করলে «এব চেয়েও অনেক উৎকৃজ্ট বন্তু দিতে পারেন- দিতে পারেন উদ্যান 
যার নিছে দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। 'দতে পারেন প্রাসাদ, অথাৎ যাতে 
রসলকে বাজ্ঞারে যেতে নাহয় জশীবকা অজর্নের জন্য। 


ওদের ওইসব কথাবাতাঁ সম্বন্ধে আল্লাহ আরো বলেছেন, “তোমার আগে 
আম যে দূত পাতিয়েছিলাম, তারাও আহারাঁদ করত, হাটে-বাজারে 
যেতো । আম তোমাদের মধ্যে কোন কোন জনকে অপরের জন্য পরপক্ষ 
স্বরূপ তৈরী করে পাঁতয়েছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? তোমার 
প্রভু সব দেখেন।২ আর্থ” তোমার একজনকে অন্যের জনা পরণিক্ষা স্বরৃপ 
তৈরী করোছি, যাতে তোনরা দৃট্ হতে পারো । আম যাঁদ চাইতাম যে, 
সমস্ত পৃথিবশ আমার রসহলের পক্ষে চলে আসবে, যাতে কেউ তার ?বরোগধতা 
করতে না পারে, জাম তন-ও করতে পারতাম। 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার বক্তব্য সম্পকে আল্লাহ্‌ বলেছেন, “এবং 
তারা বলেছে, তোমাতে আমরা কখনো বিশ্বাস স্থাপন করব না, বতক্ষণ না 
তুম আমাদের জন্য ভূমি থেকে এক প্রশ্তরবণ গতি করাও, তোমার খেজরেক 
বা আঙ্বের এক বাগান হবে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে তুম অজগর ধারায় 
প্রবাহত করবে নদশ-নালা, অথবা তোমারই কথা অন্যায় আকাশকে 
খণ্ড-বখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহ ও 'ফারশ-তাদের 
আমাদের সামনে উপাচ্ছত করবে, অথবা তোমার একাট স্বর্ণানামত গৃহ 
হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কবে কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ 
আমরা কখনো বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ তুম আমাদের জন্য এক কিতাব 
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সীরাতে রসলল্লাহ- সো) ২৬৬ 


'অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করব।, আপান বলুন, 'পাবন্র মহান্‌ 
আমার প্রভু । আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসহল ।'১ 


ওরা বলোছিল, «'আল ইয়ামামার রহমান নামে এক লোক তোমাকে এইসব 
কথাবাতাঁ শিখয়ে দেয় বলে আমর শৃনোছ। ওর কথা আমরা কোনাঁদন 
শবশ্বাস করব না।, এ সম্পকে আল্লাহ বলেছেন, অতীতে যেমন 
পাঠিয়েছি, তেমান আম তোমাকে পাঠয়োহ এক জাতির প্রীত, যার পরবে 
বহুজাত গত হয়েছে, পাঠিয়োছলাম তাদের কাছে সেই কথা বলার জন্য, 
'যে কথা তোমার প্রাতি প্রত্যাদেশ করছি। তথাপ তারা দয়াময়কে অস্বীকার 
করে। বলহন, "শতাঁনই আমার প্রভূ যান ব্যতীত অন্য কন ইলাহ 
'নেই। তাঁরই উপর আম নিভর কার এবং আমার প্রত্যাবতণন হবে 
তাঁরই কাছে। ২ 


আব জেহেলের কথা ও বক্তব্য 'বষয়ে আল্লাহ বলেছেন, “সে যখন তার 
'দ্রাসকে নামাধ পড়ার সময় নামা পড়তে 'নষেধ করে তথন তাকে দেখেছ ?£ 
তুমি 'ক দেখেছ, ও যথাথ পারিচালিত হাচ্ছিল না, অথবা আল্লাহর 
ভয়ে হহকুম জারী করেছিল কিনা? সে িথ্যয বলোছল কিনা, পশ্চাদ- 
পনরণ করোছল কিন? তুম দেখেছ? সেক জানে নাষে আল্লাহ সব 
দেখেন £ যাসেকরছে তা করা যাঁদসেবন্ধন্য করে, তাহলে আমরা তার 
কপালের চুল ধরে টেনে আনব, সেই মিথ্যাবাদী প।পাচার চুলগুলো । 
ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডাকুক না, আমরা ডাফব দোযখের প্রহরশদের। তুম 
1নম্চয়ই তার কথা শুনবে না। তুম সজদা কর, তোমার প্রভুর কাছে এস॥ 


তাদের টাকা পয়সা সম্পকে” রস্‌লের কাছে তারা যে প্রস্তাব দয়োহিল 
যে ব্ষয়ে আল্লাহ্‌ প্রত্যাদেশ করেছেন, “বলঃন, আম তোমাদের কাছে 
কোন পহরস্কার চাই না, সে সম্পদ তোমাদের থাক। আমার পুরস্কার 
কেবল আল্লাহ্‌র 5স্তা এবং [তান সমস্ত ছুই প্রত্যক্ষ করেন ।ও 
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রসহল করম (সা) তাদের কাছে সত্য আনয়ন করলেন। সে বে সত্য" 
তা তারা বুঝতে পারল। তারা বুঝল, তান একজন প্রোরিত পুরতষ, 
অনেক অন্ত সংবাদ তান নিয়ে এসেছেন তাদের কথামতো । কিন্তু 
তখন তাদের 'হংসা হলো, ফলে সেই সত্য তারা স্বীকার করল না, তার 
আল্লাহর 'বরতদ্ধে দুবনত হয়ে গেল, প্রকাশ্যে তার 'নর্দেশিকে তাচ্ছিলা 
করতে লাগল, আশ্রয় নল বহু ঈশ্বরবাদের সীমার ভেতরে। 


ওদের একজন বলল, “ওই সব কুরআনের কথা শুনবে না। ওটাকে বাজে 
ধজাঁনস বলে ধরে নাও, তাহলেই ওটা বুঝতে কোন অসযীবধা হবে না। 
তার অথ', ওটাকে বাঙ্জে এবং মিথ্যা বলে ধরে নাও, ধরে নাও ওটা উন্মাদের 
গ্রলাপ-তাহলেই তোমার স্যাবধা হবে। আর যাঁদ এনিয়ে কখনো ওর 
সঙ্গে এক করো, যুক্ত দেখাও, তাহলে সহাবধা পাবে ও। 


রসূল করণম (সা) ও তাঁর বাণধকে উপহাস করতে গিয়ে একাঁদন আব 
জৈহেল বলেছিল, “মুহাম্মদ বলে আল্লাহ্‌র যে সব সৈন্যসামন্ত তোমাদের 
দোবখে শান্ত দেবে এবং পথবখতে থাকার সময় বন্দী করে রাখবে, তারা 
সংখ্যায় শ্সান্র উাঁনশ জন। আর তোমরা তে? সংখ্যায় অনেক। তোমরা একশ 
ভন তাদের একজনেরর সমান নও, এটা ক করে হয় 2” সে প্রসঙ্গে আল্লাহ, 
প্রত্যাদেশ করলেন, “দোষখের প্রহর আমরা ফাঁরশতাদের বানিয়োছি এবং 
তাদের সংখা সত্য প্রত্যাখ্যানকারখদের পরণীক্ষাঙ্বরূপ রেখোঁছ.” এই রকূর 
শেষ পর্যন্ত। এই আয়াত নামাযের ঘধ্যে রসূল করম (সা) যখন আব 
করছিলেন তখন ওরা সব পাঁলয়ে গিয়েছিল। ওরা তা কছহতেই শুনবে 
না। নামাধের মধ্যে রসলের ওই আব্ত্ত কেউ শুনতে চাইলে তা 
চহীর করে শুনতে হতো কংরায়শদের ভয়ে। আর তবু যাঁদ কেউ টের 
পেতো যেসে গোপনে শুনেছে এটা তারা জানতে পেরেছে তাহলে সে 
পালয়ে বেতো? এবং আর কোনাঁদন সে শুনতে আসত না। শ্ুসন্ল 
ফরণম (সা) যাঁদ স্যর গনগু করে পড়তেন তাহলে গোপন শ্রোতা ভাব'তা 
'আনরা তো এসব শুমতে পাবে না, অথচ সে দব্য শুনতে পাচ্ছে? 
জবশা সমস্ত কান পেতে তাকে শব্দগদলোকে ধরতে হতো । 


সীরাতে রসললল্লাহ- পো) ই৬%. 


আমর ইবনে উসমানের মুক্ত দাস দাউদ ইবনে আল-হুসায়ন আমার 
কাছে বলেছেন যে ইবনে আব্বাসের মুক্ত দাস ইকরিমা তাদের বলেছে 
বে আনদুল্লাহ- ইবনে আব্বাস তাদের বলেছেন যে ওই সব লোকদের উদ্দেশ্য 
বরেই গ্রত্যাদেণশ এসোছল, “নামাযে উচ্চৈস্বরে সরা পড়বে না, আবার ফস- 
ফস করেও পড়বে না, মধাপন্হা অবলম্বন করবে ।”১ তান বলেছেন, 
“নাদাষে উচ্চৈদ্বরে সরা পড়বে না তাহলে তারা চলে যাবে। আবার 
িনঃশব্দেও পড়বে না' কারণ তাহলে যারা শুনতে চায়, গোপনে বারা 
শুনতে আপে তারা শুনতে পাবে না। শুনতে পেলে হয়ভো কোন, 
কোন কথা তাদের মনে ধরবে এবং তাতে লাভবান হবে। 


কুরআন প্রথয় উচ্চত্ব্ত পাঠক 
ইয়াঁগ্য়া ইবনে উরওষা তাঁর ীপতার সবে মামাকে বলেছেন যে মক্কায় 
রসুল করীম (সা)-এব পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ উচ্চকণ্ঠে কুরআন 
শরখফ পড়ের। একাদন রস করম (সা)-এর সাহাবীগণ একান্রত 
হয়ে ঘালোচনা কতাঁহলেন এবং তখনই ধরা পড়ল যে কংরারশরা উচ্চস্বরে 
করমান পাঠ এখনো শোনে ন। প্রশ্ন উঠল, তাদের কে জোরে কংর- 
আন পাঠ করে শোনাবে ? তখন আবদ-ল্পহ- বললেন, সে কাজাঁট 1তাঁন 
করদনে। সবাই বলল, তাঁকে 'দয়ে একাজ করাতে ভরসা পাচ্ছেন লা। 
তারা এমন একজন প্রভাবশালশ বংশের লোক চান, ধান ওরা সপাই মিলে: 
আক্রমণ করলে নজেকে রক্ষা করতে পারবেন। ভাবদুল্লাহ জবাব দিলেন, 
“আমাকে একা সে কাজ করতে দন, কারণ আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন ।। 
পরাদন সকালে তিনি গেলেন পাঁবঘ কা'বা প্রাঙ্গণে । কহায়শরা তখন, 
সভায় বসেছিল । তিন মাকামে-ইবরাহখমে পেশছে পড়লেন, বসানল্লা- 
হর রহমাঁনর রাহম?। পড়লেন গলা চাঁড়য়ে। পড়লল তান পরম 
দয়ালু, দ্যান কুরঅ:ন 1শ খবে 'দলেন'। তারপর তান তাদের 'দকে, 
মুখ করে দড়ালেন, যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পায়। তানি পড়লেন, 
*এই দাপশর পনর বলছে ?। 


১, কুরআন ১৭ ঃ ১১০। 


ই৬৮ সরাতে-রসূল-ল্লাহ- সো) 


ওরা সবাই যখন উপলান্ধ করল, তান মুহাম্মদ (সা)যা মাবাত্ত করে 
'নামাষ পড়েন তাই তিন পাঠ করে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠে ওর মুখে 
সমানে কিলঘ্যাষ চালাতে লাগন। ৃতীন ভ্রুক্ষেপ করলেন না, পড়েই 
যেতে লাগলেন, কারণ আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে, তাকে পড়ে যেতেই হবে। 
তারপর তান গেলেন তার সঙ্গীদের কাছে, মুখে মারের দান নিয়ে 
তাঁর? বললেন, গগক যা আমরা আশংকা করোছ তা-ই হয়েছে॥, 


তান বললেন, আল্লাহর দুণমনদের এর আগে কো দন এতো ঘৃণ্য 
'মনে হয় ধন আমার কাছে। তোমরা যাঁদ বলো, তাহলে জাম কালকে 
আবার যাব, আবার তাদের সামনে একই কাজ করব।, 


তাঁরা বললেন, না, যথেষ্ট করেছেন আপান। ওরা যা শুনতে চায় 
'না, আপাঁন তাদের তা শুনয়ে ?দয়ে এসেছেন ।, 


কু্রায়শরা রসুল করীম (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনল 


মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আল-জ-হ'রি আমাকে বলেছেন যে 
তাকে কেউ বলেছে যে আব সুফিয়ান ইবনে হারব, আব জেহেল 
ইবনে হিশাম এবং বান জুহরার মন আল-আখনাস ইবনে শারক 
ইবনে আমর ইবনে ওয়াহাব আস-সাকাফী একাঁদন রাতে রসল কজীন 
(সা)-এর বাঁড়তে গিয়োছিল রপসল করাম সো)-এর নামাঘ পড়া গোনার 
জন্য। প্রত্যেকে বসার এমন জায়গা বেছে নিল, যাতে সব িকহু স্পচ্ট 
করে শুনতে পায়। কেকোথায় বসেছে তা আবার কেউ জানল না। 
ওরা সারা রাত কাটিয়ে দিল শুনে শুনে। তারপর ভোর হয়ে গেল 
যখন, ওরা সবাই উঠে পড়ল। ফেরার পথে সবার সঙ্গে সবার দেখা 
হয়ে গেল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে হব্াশয়ার করে দিল, “অমন কাক 
আরু কখনো করবে না। কারণ বলা ভোঘায় না, অল্পব্যাদ্ধ কেউ দেখে 
কেললে তার মনে সন্দেহ জাগবে। ওরা লবাই চলে গেল। ধদ্বিতীর 
রাতে সবাই আবার যেযার স্থানে এসে বসল, সারারাত শুনল। পরাঁদন 


সীরাতে রসলংল্লাহ (সা) ২৬৯ 


ভোরে সেই আগের '্দনের ভোরের মতো ঘটল ঘটনা । একই ঘটনার 
পুনরাকাভ হলো তৃতীয় রাতেও। তার পরের রাতে তারা বলাবাঁল 
করল, আগামীকাল এখানে আর আসব না আমরা, এই কসম না খেয়ে 
আমরা আজকে যাব না।, তারা প্রাতজ্ঞা করল, প্রাতিজ্ঞা করে যেযার 
পথে চলে গেল। ভোরে ছাড় হাতে আল-আখনাস গেল আব সহঁফ- 
যানের বাঁড়তে। মুহাম্মদ সো)-এর মুখ থেকে যা সে শনেছে তার উপর 
তার মতামত জানতে চাইল॥। আব সাঁফয়ান জবাব দল, “আলাহর 
কসম, যা শুনোছি তার কিছু ক? জীনস আম জান, তাদের অর্থ 
বুঁঝ। আর কছত শুনোছ যার ন! জান অথণ্ না বুঝ তার উদ্দেশ্য। 


আল-আখনাস বলল, “আমারও সেই একই কথা 


আল-আখনাস অতঃপর গেল আব জেহেলের বাড়তে । তাকেও সেই- 
একই কথা 'জন্ঞেস করল। 


আ'ব্‌ জেহেল জবাব 'দিল, "ক কথা শনোছ! আরে আমরা আর 
বানহ-আবদহ মানাফরা তো ইষষতের প্রাতদ্বন্দী। তারা গরশবকে খাইক্েছে, 
আমরাও খাইনেোছি। ওরা পরের বোঝা কাঁধে নিয়েছে, আমরাও নয়োছ। 
শুরা দরাজ-ীদল, আমরাও তাই। আমরা দুই ঘরই পাশাপাশ একই গাঁতিতে' 
উন্নাত করোছ। আমরা একই তেজের দুইটি ঘোড়ার মত। ওরা নলছে,, 
*আমাদের এক নবী আছে, আসমান থেকে তার কাছে ওহশ আসে?” 
আমা"দর ওই জাঁনস কখন হবে ১ আল্লাহর কসম, আমরা কোনাদন 
তার উপর বিশ্বাস গ্থাপন করব না, কোনাঁদন তাকে সত্যবাদী বলে মানব না।, 


আল-আখনাস তখন উঠে চনে গেল ॥ 


রসহল করখম (সা) কুবঅ!ন শরীক আলান্ত কনে তাদের শোনালেন, 
আল্লাহ পথে আসার জন্য তাদের জাহবান করলেন। ওরা তাকে উপহাস 
করল। বদল, আমাদের অন্তর ঘোমটা দেওয়া, তোমার কোন কথা আমরা 
বুঝ লা। আমাদের কানের ভেতরে আছে বোঝা, তুমি কি বল আমরা 
শান না। একটা পদ্ণা আমাদের তোমার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে। 


২৭০ সীরাতে রসংলংল্লাহ, সো) 


কাজেই তোমার পথ তুমি দেখ, আমাদের পথ আমরা দেখব। তোমার 
কোন কথা আমরা বাঁঝ না। 


তখন আল্লাহ, প্রত্যাদেশ করলেন, এবং যখন তুমি কুরআন পাঠ কর 
তখন তোমার ও যারা পরলোকে ববশ্বাস করে না, তাদের মাঁধ্যখানে প্রচ্ছন্ন 
এক পদণ রেখে দেই।৯ এখান থেকে “এবং যখন তুম কুরআনে বলে? যে 
'তোমার প্রভূ এক' তখন তারা সরে পড়ে এই পর্স্ত। এর অর্থ হলো, 
তাদের কথামতো আম তাদের অন্তরের উপর আবরণ 'দয়ে থাক, কান 
কোন ভার জানিস 'দয়ে বন্ধকরে দিয়ে থাঁক এনং তোমার এবং তাদের 
মাঝখানে পদরি আড়াল দিয়ে থাক, তাহলে তারা তোমার কথা বুঝবে 
কেমন করে ? অর্থাং ওরা যা বলছে তা আম করানি। 'যখন ওরা কান 
পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন কান পেতে শ.নে তা আম ভাল 
রেজাঁন। এবং আরো জেনো, গোপনে অলোচনাকালে সীমা লঙ্ঘন- 
কারশরা বলে, “তোমরা এক যাদ্রস্ত লোককে অনুসরণ করছ। অথাৎ 
এমান করে আমার বাতশয় কর্ণপাত না করার জন্য লোকজনকে 
তারা হুকুম দেয়। “দেখো ওরা তোমার কি রকম উপমা দেয়, তারা 
পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা পথ খঃজে পাবে না।, অথণুৎ তারা তোম।র সম্পকে 
ভ্রান্ত উপমা তৈরঈ করেছে, তারা যথগুব” পথ পাবে না, তাদের কথা সরল 
নয়। “এবং তারা বলে, আমরা আস্তে পাঁরণত ও চপ দিধচ৭ হলেও ক 
নতুন সাষ্টরূপে পহনরশখত হবো 2 অথণং তুমি আমাদের বলতে 
এসেহ ষে মরার পর আমাদের আঁস্ছ যখন চূর্ণ-ব5:৭ হয়ে যাবে, যখন 
মঙ্জা শুকরে যাবে, তখনো আমাদের পুন্রতখত করা হবে-যা “নাক 
হবার নয়। “বল, তোমরা পাথরই হও আর লোহাই হও অথবা এমন 
1কছ, ধা তোমাদের ধারণায় কাঁঠন, তারা বলবে “কে আমাদের পুনরাথত 


করবে 2 বল, তান যান তোমাদের প্রথমবার সৃতি করোঁছিলেন।, অধণৎ 
যান তোমাদের সবাঁঘ্ট করেছিলেন, তোমরা জানো ক থেকে তা করে- 
ছিলেন, ?তানই পুনরশখত করবেন, কারণ ধান ধুলো থেকে তোমাদের 
সহ্ট করতে পারেন, তার কাছে এ কাজটা 'নশ্চয়ই খুব কান নয়। 


রা, পাতার 


১. সরা ১৭। 


হীরাতে রস্‌লহল্লাহ (সা) ২৭১৯ 


ইবনে আব্বাসের সূত্রে মুজাহিদ তদীয় সন্নে আবদুল্লাহ্‌ বিন আবু 
-নাঁজহ্‌ আমাকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস বলোছিলেন, “অথবা এমন গকছহ 
যা তোমাদের ধ্যরণায় খুব কাঁঠন” বলতে কি বোঝায় আমি তাকে ীজজ্ঞেস 
'করোছলাম। তান জবাব দয়োছিলেন, “মত্ত্যু ।, 


নিচ শ্রেণীর মুসলমানদের বছ ঈশ্বততবাদী কতৃক নির্যাতন 


তখন রসূল করীমকে যারাই অনুসরণ করত তাদের সকলের প্রাত 
প্রকাশ্য শত্র“তা প্রদর্শন করতে লাগল। যেসব গোত্রে মুসলমান ছল, 
তাদের তারা আক্রমণ করেছে, তাদের বন্দী করে, তাদের যেতে দেয় নি, 
পান দেয় নি, তাদের মক্কায় তীর গরমে উদাম করে রেখে দিয়েছে । 
উদ্দেশ্য যাতে তারা তাদের ধর্ম বজন করে। অত্যাচারে আভষ্ঠ হয়ে 


অনেকে হাল ছেড়ে দিয়েছে । আবার অনেকে তাদের প্রাতহত করেছে, 
আল্লাহর আশ্রয়ে থেকে। 


বিলাল, যাকে পরে আবূ বকর মুক্ত করোছিলেন, তখন বানু জুনাহর 
মাঁনকানায় 'ছিলেন। জন্নগতভাবে দাস। তান ছিলেন একজন বিশ্বস্ত 
ম*সলনান। মনে প্রাণে খাঁট মানুষ। তাঁর পতা ছলেন 'রবাহ. আর 
মাতা হামামা। উমাইয়? ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হয্বায়ফা 
ইবনে জমাহ তাকে 'দনের প্রথরতম সনয়ে বের করে 'নয়ে এসে খোলা 
মাঠে চিৎ করে শুইক্ষে দিত, বুকের উপর চাঁপয়ে দত ভার এক [বিশাল 
পাথর। তাঁকে সে বলত, “হয় এখানে এইভাবে তুমি মরবে আর না 
হয় মুহাম্মদকে ছাড়বে এবং আল-লাত ও আল-উজ্জাকে পজা করবে। 


'এমাঁন অত্যাচার সহ্য করতে করতে বিলাল বললেন, “আহাদ, আহাদ, 
এক, এক ॥, 


আপন ছিতার বরাত দয়ে 'হশাম ইবনে উরওয়া আমাকে বলেছেনঃ 
এমাঁন করে অত্যাচারের মহখে বিলাল যখন 'এক, “এক” বলাছলেন, 
তখন ও দক দয়ে যাঁচ্ছলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। ওয়ারাকাও 
তখন বললেনঃ আল্লাহর কসম বলল, এক, এক।, তখন তান 


২৭২ সীরাতে রসৃলঃল্লাহ (লা)' 


গেলেন উমাইয়া আর বানু জহম্ধহর কাছে। তারাই এই ?নপাঁড়নের' 
নায়ক। তাদের 'তাঁন বললেন, আল্লাহ্‌র নামে আম কসম খাচ্ছি, 
এমাঁন করে ওকেযাঁদ আপনার হত্যা করেন তাহলে ওর কবরে আম 
স্ম-তসোধ বানাব।, 


একাঁদন এমান 'ীনগ্রহের সময় সেই পথ '্দয়ে যাঁচ্ছলেন আব বকর।, 
তাঁর বাঁড় ওই গোত্রের এলাকায় ছিল। তান উমাইরাকে বললেন, এই 
বেচারাকে এমন অত্যাচার করছেন, আপনার আল্লাহর কোন ভয় নেই ? 
কত দন চলবে এরকম ?, 


উমাইয়্য বলল, ওকে তো তোমরাই নষ্ট করেছ, কাজেই তার এই 
অবস্থা থেকে তোমরাই বাঁচাও নাকেন 2, 


আব: বকয় বললেন, 'তাই আম করব। আমার কাছে এক কালো 
ক্রুশতদাস আছে। এর চেয়েও জোয়ান, শাঁক্তশালশ। ও একজন নান্তভক'। 
1বলালেন্স সঙ্গে তাকে আম বদলাব। 

যেকথা সেই কাজ। আবু বকর তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করে' 
মুক্ত করে 'দলেন। 

মদীনার হজরত করার আগে আব বকর ইসলামের ইতিহাসের ছয়জন 
ক্শতদাপকে মুক্ত করোছিলেন। 'শীবলাল 'ছলেন সপ্তম জন। তাদের নাম 
আম ইবনে যুহায়রা, ইন বদর ও উহুদের যুদ্ধে তাংশ নিয়েছিলেন 
এবং বরে মাউনার যুদ্ধে নিহত হয়োছলেন; উম্মে উবায়স এবং 1জন-- 
ধনরা (তাকে মুক্ত করার সময় তার দান্টশাক্ত লোপ পেয়ে গিয়োছল, 
কুরায়শরা বলোছিল, 'আল-লাত আর আল-উজ্জা তার দ.ষ্টশীক্ত কেড়ে 
গনয়েছে, কত্ত জিনানরা বলেছিল, 'পাঁবত্র ঘরের কসম, এটা মিথ্যে কথা৷ 
আল-লাত আর আল-উজ্জার ক্ষাতি করার ক্ষমতাও নেই, সারাবার দমতাও 
নেই; তারপর আল্লাহ- তাঁর দৃ্টশাক্ত 'ফারয়ে দদয়েছিলেন)। 


তান আন-নাহঁদিয়া ও তাঁর কন্যাকে মুক্ত করেছিলেন। কন্যার মালিক 
ছিল বান; আবদ;ুদ দায়ের এক রমণণী। তাদের মালক তাদের ময়দা 


সীরাতে রসলংল্লাহ- সো) ২৭৩ 


ভাঙ্গানোর জন্য পাঠাঁচ্ছিল। ওইাদক দিয়ে যাঁচ্ছলেন আব বকর। মালিক 
মাহলা বলল, “আল্লাহর কসম, তোমাদের কখনো এআম মুক্ত দেব 
না।' আব বকর বললেন, 'আপনার কসম প্রত্যাহার করে নিন।” মালিক 
বলল, "ঠক আছে» প্রতণাহার করলাম। আপনারাই তাদের নষ্ট 
করেছেন, কাজেই আপনারাই তাদের মুক্ত করন নাকেন?' দাম একট! 
ধার হলো। আবু বকর বললেন, 'আ'ম ওদের কনে গনলাম। ওরা 
এখন মুক্ত ॥” মেয়ে দুটো বলল, 'ময়দাটা ভাঁঙ্গয়ে ওকে এনে দিয়ে 
যাব না আমরা 2* তিন বললেন, “সে তোমাদের আভরশচ।, 


বানু আদ ইবনে কা'ব গোবর বানু মুআঁম্মলের এক ক্ৰীঁতদাসশ 
মুসলমান হয়োছিল। ও'দক 'দয়ে আব বকর যাঁচ্ছলেন। ইসলাম 
ত্যাগ করার জন্য উমর 'শীবন আল-খান্তাব শান্ত 'দাচ্ছলেন তাকে। 
উমর তখন বহ ইশ্বরবাদী। মেয়েটাকে মারতে মারতে নিজেই ক্রাস্ত হয়ে 
গেলেন। বললেন, “তোমাকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে গোঁছ বলে তোমাকে 
রেহাই 'দলাম।' মেয়েটা বলল, “আল্লাহ্‌ যেন আপনাকে [ঠিক এমন 
করেই শান্ত দেন।' আব বকর তক্ষুণি তাকে কনে নিয়ে মুক্ত 
করে দলেন। | 


আপন পাঁরবারসন্রে আমর ইবনে আবদল্লাহ, ইবনে আল-জহবায়র এবং 
তদীয় সশ্রে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আব আতিক বলেছেন £ 
আবু কুহাফা তাঁর পুত্র আবূ বকরকে বললেন, “তুমি দেখাঁছ খালি দুর্ল 
রুশতদাসদের মুক্ত করে যাচ্ছ! মুক্তই যাঁদ করবে তাহলে শক্ত-সমথ 
লোককে করো না কেন। আপদে-বিপদে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে 2 
আব বকর বললেন, 'আম যা করাছ তা আল্লাহর ওয়াস্তে করাছি।, 
বলা হয়ে থাকে এই ঘটনাকে কেন্দ্রে করে নিম্নোক্ত আয়াত আল্লাহ. 
প্রত্যাদেশ করোছিলেন £ কেউ দান করলে, সাবধান হলে, যা ভাল তা! 
গ্রহণ করলে” এখান থেকে এবং কাহারও প্রাঁত অনগ্রহের প্রাতদান 


১৮. 


২৭৪ সগরাতে রসল-ল্লাহ (সা) 


প্রত্যাশার নয়, কেবল তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে সন্তোষ 
বাভ করবেই'১ এই পন্ত। 


বানু মাথজাম মৃসলমান আম্মার ইবনে ইয়াঁসরকে তার জনক- 
জননগসহ মক্কার প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বাইরে বেধে রাখত। আম 
শুনোছ, রসূল করীম সো) একাদন ওাঁদক দিয়ে যাওয়ার সমন তা 
দেখে বললেন, “সবর কর হে ইয়াসিরের পারিবারব্গ। তোমাদের 
সকলের সাক্ষাতের স্থান হবে বেহেশত ।, ওরা ত্র মাকে হত্যা করল, 
কারণ সে ইসলাম বজণন করতে রাধা হয় 'নি। 


ভয়ানক বদ ছিল আবু জেহেল। মুসলমানদের বিরদ্ধে সে-ই 
মক্কাবাসগদের ক্ষোঁপিয়ে তুলল। কেউ মুসলমান হয়েছে শুনলেই সে 
তার কাছে ছুটে যেতো। যাঁদ দেখত সে লোক সমাজের কেউকেটা 
কেউ, তাকে রক্ষা করার জনা আত্মীয়-স্বজন আছে তখন তাকে গাঁল- 
গালাজ করত সে, তাকে 'দ্রুপ করত। বলত, বাপ-মার ধর্ম ত্যাগ 
করলে, তোমার বাপ-মা তোমার চেয়ে ভাল মানুষ ছিল তো। সবখানে 
আমরা প্রচার করে দেবো-_ তুমি এক গাদ্দার, তুমি এক বহদ্দু, তোমার 
সহনাম িসমার করে দেবো। মুসলমান হওয়? লোক ব্যবসায়ী হলে 
বলত, “তামার কাছ থেকে কেনাকাটা বয়কট করব আমরা, তোমাকে ফাঁকির 
বাণনয়ে ছাড়ব ।, আর যাঁদ ধমন্তীরহ লোক সাধারণ কেউ হতো, হতে! 
সহায় সম্বলহশন, তাহলে তাকে ীনক্ষে মারত, অন্যকে মারার জন্য ডাকত । 


সা'দ ইবনে জবায়রের সংত্রে হাঁশম ইবনে জুবায়র আমাকে 
বলেছেন, 'আঁম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলেছিলাম, “বহহ-ঈশ্বর- 
বাদপরা তাদের এমনই অত্যাচার করছে যে, তার দলে ধমণাস্তর মাজনীয় 
হয়ে ধ্গয়েছিল।” তিনি বললেনঃ “ঁজ, তাই, আল্লাহর কসম, তাই। 
যাকে ওরা ধরে মারত, তাকে না দত খাবার, না পান, মারের 
ঠেলায় সে সোভা হয়ে বসতে পারত না, ফলে শেষে ওকে বা বলা হতো, 


১* করঅন ৯২৪৬। 


সীরাতে রসলুলাহ- সো) ২৭৬ 


'তা-ই করত।” তাকে ওরা বলত “তোমার ঈশ্বর আল-লাত আর আল-উজ্জা, 
আল্লাহ্‌ নয়, কেমন 2 সে বলত, “হ্যাঁ” । এমন হতো শেষে যে, ওখানে 
'গুবরে পোকা জাতীয় কোন পোকা পাওয়া গেলে সেটা দেখিয়ে তারা 
গজন্ঞেস করত “এই পোকাটাই তোমার ঈশ্বর, আল্লাহ্‌ নয়, হ্যা?” সে 
'বলত, হাাঁ। তার ইচ্ছা থাকত শান্ত থেকে কোনমতে রেহাই পাওয়া, 


আল-জ-বায়র ইবনে উকাসা ইবনে আবদ_ল্লাহ ইবনে আব আহমদ 
আমাকে বলছে যে, তাকে কে একজন বলোছিল যে বানু মাগজমের কতিপয় 
লোক 'হশাম ইবনে আল-ওয়ালিদের কাছে গিয়েছিল 'হশামের ভাই 
আল-ওয়ালদ ইবনে আল-ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণের পর। তারা ঠিক করল 
মুসলমান হওয়া কিছ? জোয়ান মানংষকে তারা পাকড়াও করবে। যাদের ধরা 
হলো তাদের মধ্যে ছিল সালমা ইবনে 'হশাম এবং আইয়াশ ইবনে 
রাবআ। এখন আল-ওয়ালদের বদমেধাজকে ওরা সবাই ভয় পেতো । 
কাজেই তারা বলল, এই নতঃন ধর্ম চাল করেছে বলে এই লোকগহলোকে 
আমরা নাঁসহত করতে চাই। এতে করে অন্যান্য লোকের সাবধা হবে।, 
সে বলল, "ঠক আছে, তাকে নাঁসহত কর*ন, কিন্তু সাবধান, ওকে হত্যা 
করবেন না। সে তখন আবাত্ত করল ঃ 


আমার ভাই উকায়স, কেউ তাকে হত্যা করবে না, 
করলে যুদ্ধ হবে আমাদের মধ্যে চিরকাল। 


“তার জীবন সম্পকে সবধানঃ আল্লাহর কসম, যাঁদ তোনরা তাকে 
হত্যা কর, আম তোমাদের খান্দানের সবগুলো সেরা মানুষকে খতম করব, 
.একটাকেও জ্যান্ত রাখব না।? 


ওরা 'ীনজেদের মধ্যে বলাবাঁল করল, ঈশ্বর এই বেটার িবচার কর*ন। 
যা বলেছে তারপর কে যেচে নজের ঘাড়ে বিপদ নেবে ! কারণ, এই 
একটা লোককে হত্যা করনে একটার বদলে আমাদের সবগুলো সের 
লোক হারাব।, 


২৪৬ সরাতে রসল:ল্লাহ- (সা) 


ওরা চলে গেল। এমন করে আল্লাহ তাদের কবল থেকে রক্ষা 
করে দিলেন তাঁকে। 


আবিনসিনিয়াঘ্র প্রথম ছিজব্রত, 


রসূল করীম (সা) তাঁর অনুগ'মগতণর উপর আরোগপত িদারএণ 
উৎপণড়ন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছেন। তাঁর গায়ে কেউ হাত দতে পারছে 
না, কারণ (এক) আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর 'নাবিড় সম্পক্; (দুই) পতৃব্য 
আব তালবের সহায়তা । তান তাদের রক্ষা করতে পারছেন না। 
তিনি তাদের বললেন £ "তোমরা ইচ্ছা করলে আঁবাঁসানয়ায় চলে যেতে 
পার, সে-ই তোমাদের জন্য ভাল হবে । ওখানকার রাজা অন্যায়-আবচার 
সহ্য করেন না, আর ওটা আমাদের বন্ধু দেশ। ওখানে থাকবে, একাঁদন 
আল্লাহ- সময়ে তোমাদের দুঃখ দর করবেন। তখন কিছ? লোক,. 
ধমান্তরের এবং পৌত্ত'লকদের ধর্ম গনয়ে আল্লাহর কাছে যাওয়ার আশঙ্কায় 
আবাঁসাঁনয়া হজরত করল। ইসলামে এই-ই 'ছিল প্রথম 'হজরত। 


যে সব মুসলমান প্রথমে গিয়োছিলেন, তাঁরা হলেন £ বানু উমাইয়া ৪... 
উসমান ইবনে আফ.ফান-সঙ্গে তরি স্ত্রী রসহল করশমের কন্যা 'রোকাইয়া। 

বানু আবদু শামস £.. আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা..সঙ্গে স্মী সাহলা 
দিবনতে সুহায়ল ইবনে আমর, হীন বান আমর ইবনে লুআইর বংশ-জাত। 


বানু-আসাদ ইবনে আবদুল উত্জাঃ আল-জহবায়র ইবনে আস-সাওয়াম 
"বানু আবদহদ, দার ৪..মুসমআব ইবনে উমায়র। 


বানু জহরা ইবনে কলাব £ আবদুর রহমান ইবনে আউফ... 


বানু মাখজন্ম ইবনে ইয়াকজা "আব সালামা ইবনে আবদল আসাদ 
“সঙ্গে ছিলেন স্ত্রশ উম্মে সালামা বিনতে আব উমাইয়।? ইবনে আল, 
মুখগিরাতত। 


১. ডট চিহ্ন দিয়ে পৃবে প্রদত্ত বংশ-ধারা িদেশি করা হলে?। 


সীরাতে রসলুল্লাহ (সা) ২৭৭ 


বানু জুমাহ ইবনে আমর ইবনে হহগায়স £ উসমান ইবনে মাজুন-”* 

বানু আদি ইবনে কা'বঃ আমর ইবনে রাবিআ, ইনি আনজ ইবনে 
ওয়াইলের আল-খাত্তাব বংশের একজন শীমন্র,র এর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী 
'নায়েল? বিনতে আব হাসমা ইবনে হহযায়ফা £ 


বানু আমর ইবনে লুসাই আব সাবারা ইবনে আব রহম ইবনে 
আবদুল উজ্জা ইবনে আবু কায়স...ইবনে আমর । কারো কারো মতে হীন 
শছলেন আবহাতিব ইবনে আমর ইবনে আবদহ শামস, একই বংশজাত। 
'বলা হয় ইনিই সব্প্রথম আঁবাসানয়ায় পেশছেন। 


বান; আল-হারস £ সমহায়ল ইবনে বায়দা... 
আমার জানামতে আ'বসাঁনয়ায় প্রথম 'হিজরতকারী ছিলেন এই দশজন। 


পরে গিয়েছিলেন জাফর ইবনে আবূ তালব। তাঁদের অনুসরণ 
করে গেল একের পর এক মহসলমান। সবাই গগয়ে জমায়েত হলো আাীবাঁস- 
িনয়ায়। কেউ সপরিবারে, কেউ একা। 


বানু হাশিম £ জাফর..সঙ্গে নিয়েছিলেন স্তর আসমা িবনতে উমায়েস 
ইবনে আন-নুমান-.। আঁবাসানয়ায় ইনি আবদুল্লাহর জন্ম দেন। 


বানু উমাইয়া"ঃ উসমান ইবনে আফফান..সঙ্গে স্তীী র»কাইয়া"'আমর 
ইবনে সাঈদ ইবনে আল-আস-""সঙ্গে স্ত্রী ফাতিমা ীবনতে সাফওয়ান ইবনে 
উমাইয়য ইবনে মনহারারদ ইবনে খুমাল ইবনে শাক ইবনে রাকাবা ইবনে 
মুখাঁদজ আল কনান এবং তার ভাই খালদ ও তদঈয় স্ত্রী উমায়ন? 
গবনতে খুলাফ বংশের খালাফ। ইন আঁবাঁসানয়ায় সাঈদ এর কন্যা আমা-র 
জন্ম দেন। পরে তাঁর বয়ে হয়েছিল আল-জন্বায়র ইবনে আল-আওয়ামের 
সঙ্গে এবং তার রসে আমর ও খাঁলিদের জন্ম হয়। বানু আসাদ ইবনে 
খুজায়মা তার মন্দের মধ্যে গিয়েছিলেন 8 আবদনল্লাহ ইবনে জাহশ 
ইবনে আসাদ এবং তার ভাই উবায়দংল্লাহ ও তদয্প স্ত্রী উদ্মে হাবাবা 
শীবনতে আব সুফিয়ান ইবনে হার:ব.'এবং কায়স ইবনে আবদঃল্লাহ্‌ 
«ও তার স্ত্রগ বারাকা বিনতে ইয়াসার, যান ছিলেন আব সমাঁফয়ানের 


২৭৮ সীরাতে রসহলঃল্লাহ সো) 


একজন মনক্ত দাস এবং মুয়ীকব ইবনে আবূ ফাতিমা । এরা সবাই সাঈদ' 
ইবনে আল-আস-এর পারবারের লোক। এরা ছিলেন সতজন। 


বানু আবদদু শামস £ আব হযায়ফা ইবনে উতবা.".আব মূসা আল-- 
আশ'আ, যার প্রকৃত নাম ছিল আবদল্লাহ ইবনে কায়স, ইনি উতবার' 
পারবারের মিন্র ছিলেন। এরা হলেন দুইজন। ৃ 

বানু নওফেল ইবনে জাবদু মানাফ £ উত্বা ইবনে গা'জওয়ান, ইবনে 
জাঁবর: ইবনে ওয়াহাব ইবনে নাংঙসব..ইবনে কাম্নস ইবনে আয়লান। হীন, 
তাদের 'মন্র। এখানে একজন। 


বান আসাদ””*.আল জুবায়র ইবনে আল আওয়াম,...আল-আসওয়1দ 
ইবনে নওফেল;..ইয়াযিদ ইবনে জামাআ*..আমর ইবনে উমাইয়া ইবনে আল- 
হারস। এরা চারজন। 


বানু আবদ ইবনে কসাই £ তুলার়ব ইবনে উমায়র-.একজন। 


বানু আবদুদ. দার £ মুস“আব ইবনে উমায়র; সংয়ায়াবত ইবনে সাদ, 
জাহম ইবনে কায়স-"সঙ্গে স্তী উম্মে হারমালা বনতে আব্দুল আসওয়াদ 
»খুজা থেকে, এবং তাঁর দুই পুত্র আমর ও খন্জায়মা; আবুল রম 
ইবনে উমায়র ইবনে হাঁশম;"শীফরাস ইবনে আন-নাদর ইবনে আল-হারস 
*পাঁচিজন 


বান জুহরা £...আবদর রহমান ইবনে আউফ;**আমর ইবনে আব. 
ওয়ান্কাস (আব ওয়াক্কাস ছিলেন মালিক ইবনে উহায়ব )..আল-মনত্তাঁলব 
ইবনে আজহার"**সঙ্গে স্ত্রী রামলা বিনতে আব আউফ ইবনে দবায়রা । 
“*আঁবাঁসানয্না় তার গভে পুত্র আবদল্লাহ.র জন্ম হয়। তাদের মনৰ £ 
হুযায়ল বংশের £ আবদযঃল্লাহ ইবনে মাসউদ...ও তার ভাই উতবা। বাহরা 
বংশের £ আল-াঁমকদাদ ইবনে আমর ইবনে সালাবা ইবনে মালিক ইবনে 
রাণবআ ইবনে ছঃমমা ইবনে মাতর*দ ইবনে আমর ইবনে সাদ ইবনে জ-হায়র 
ইবনে লুআই ইবনে সালাবা ইবনে মালক ইবনে আশ-শারক ইবনে আব 
আহওয়মজ ইবনে আব ফাইশ ইবনে দ;রাইম ইবনে আল-কা্নন ইবনে 


সারাতে রসলল্লাহ সো) ২৭৯ 


আহওয়াদ ইবনে বাহংরা ইবনে আমর ইবনে আলহাফ ইবনে কুদ।,। (তাকে 
1মকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ ইবনে আবদু ইয়াগহত ইবনে ওহাব ইবনে 
আবদ? মানাফ ইবনে জুহরা বলে ডাকা হতো, কারণ ইসলাম গ্রহণের পৃঝেইি 


তাকে তিন দত্তক নয়োছলেন এবং আপন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে 'নয়ে- 
ছলেন)। এরা হলেন ছয়জন । 


বানু তায়ম ইবনে মুররা £ আল হারস ইবনে খাঁলদ"*সঙ্গে স্ত্রী 
রায়তা 'বনতে আল-হাঁরস ইবনে জাবালা ।...আধবাসানয়ায় তার গভে? 
পুল মূসা ও কন্যা আয়শা যয়নব ও ফাঁতিমার জন্ম হয়; আমর ইবনে 
উসমান ইবনে আমর। এখানে দুইজন 

বান মাখজুম ইবনে ইয়াকাজা £."আব, সালামা ইবনে আবদুল 
আসাদ" সঙ্গে স্তী উম্মে সালামা 'বনতে আব উমাইয়া ইবনে আল- 
মুগরা। এর গভে কন্যা যয়নব আঁবাঁসানয়ায় জন্মগ্রহণ করে। (তার 
নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং তার স্ত্রী নাম ছিল হন্দ।) শাম্ঞাস ইবনে 
উসমান ইবনে আশ-শাঁরদ; হাব্বার ইবনে সুফয়ান ইবনে আবদুল 
আসাদ এবং তার. ভাই আবদুল্লাহ ।, 'হশাম ইবনে আবূ হযায়ফা ইবনে 
আল-মহীগরা'; সালামা ইবনে হিশাম; আইয়াশ ইবনে আবু রাবআ. 


এদের দমনের মধ্যে ছিল মঃয়াত্তব ইবনে আউফ। হান ছিলেন খুজা, 
বংশের, এর অন্য নাম ছিল আয়হামা। আটজন। 


বানু জগাহ ইবনে আমর £ উসমান ইবনে মাজুন--এবং তাঁর পত্র 
আস-সাইব; তার দুই ভাই কুদামা ও আবদ-ল্লাহ; হাতব ইবনে আল- 
হাঁরস-.সঙ্গে স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আল-মুজাল্লিল...এবং তার দুই পচ্র 
মুহাম্মদ ও আল-হারিস; তার ভাই হাত্তাব ও তাঁর স্ত্রশ ফুকায়হা িবনতে 
ইয়াসার স:ফয়ান ইবনে মা" মার."সঙ্গে দুই পুল জাবর ও জুনাদা' তার স্ত্রশ 
হাসানা যান তাদেরই মাতা ছিলেন; এবং তাদের মাতার দিককার ভাই 
শহরাহ দিল ইবনে আবদলল্লাহ্‌, ইনি গাউস বংশের লোক ছিলেন। উসমান 
ইবনে রাবআ ইবনে উহবান ইবনে ওয়াহাব ইবনে হৃযাফা। এগার জন। 

বানু সাহম ইবনে আমর""খানায়স ইবনে হ্যাফা-.আবদনল্লাহ, ইবনে 
আল-হারস ইবনে কায়স ইবনে আদ ইবনে সাদ ইবনে সাহম, [হিশাম 


২৮০. সরাতে রসলুল্লাহ, সা) 


ইবনে আল-আস ইবনে ওয়াইল ইবনে সা'দ ইবনে সাহম; কায়স ইবনে 
হুযাফা"'আবু কায়স ইবনে আল-্হারিস..আবদ-ল্লাহ ইবনে হহযাফা-" 
আল-হাঁরস ইবনে আল-হারিস-.মা" মার ইবনে আল-হাণরস ;- বশর ইবনে 
আল-হারস-..এবং তাব তামাম মাতার গভণ্জত সাঈদ ইবনে আমর নামে 
এক ভাই; সাঈদ ইবনে আল-হারস, আল-সাইব ইবনে আল-হাঁরসঃ 
উমায়র ইবনে রয়াব ইবনে হনুযায়ফা ইবনে মুহাশাশম,.মাহমিয়া ইবনে 
আল যাজা, হীন বানু জবায়দ গোন্র থেকে তাদের 'মন্তরজন। চৌদ্দজন লোক ॥ 

বানু আদ ইবনেকাবঃ মাহমার ইবনে আবদুল্লাহ--"উরওয়া ইবনে 
আবদুল উজ্জা-.আদ? ইবনে নাদলা ইবনে আবদুল উজ্জা ** তা তার পনর 
আন-নুমান, ". আমির ইবনে রাবআ, আন-জ ইবনে ওয়াইল বংশের আল 
খাত্তান্রে পারবারের ইন "মন্ত্র, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্তর লায়লা । পাঁচজন 
লেক। 

বানু আমর ইবনে লুআই £ আবু সাবরা ইবনে আব রহম'""সঙ্গে 
স্ত্রী উদ্মে কুলস্‌ম বনতে সুহায়ল ইবনে আমর.” আবদুল্লাহ: ইবনে 
মুখরামা ইবনে আবদুল উজ্জা, আবদুল্লাহ ইবনে সুহায়ল ... সালত 
ইবনে আমর ইবনে আবদ শামস ..এবং তার ভাই আস-সাকরান ও তদ৭য় 
স্ত্রী সাদা বনতে জামা“আ ইবনে কায়স ইবনে আবদ শামস..মালিক ইবনে 
জামাঁআ ইবনে কায়স-"সঙ্গে স্ত আমরা বনত আস-সাঁদ ইবনে ওয়াকদান 
ইবনে আবদন শামস "" হাঁতৰ ইবনে আবদু শামস "" সাদ ইবনে খাওলা, 
তাদের এক বন্ধু ইনি। আটজন লোক। 


বানু আল-হাশারস ইবনে হর £ আব উবায়দা ইবনে আল-জাররা, 
ইন ছিলেন আমর ইবনে আবদহ্লাহ. ইবনে আন-জাররা, সহায়ল ইবনে 
বায়দা, ইন ছিলেন সহায়ল ইবনে ওয়াহাব ইবনে রাবআ ইবনে হলাল 
ইবনে উহায়ব দাবা "(কিন্তু সব সময় মাতার নামে পাঁরাঁচিত ছিলেন, 
মাতা ছিলেন দা'দ বিনতে জাহদাম ইবনে উমাইয়া ইবনে জাঁরব ইবনে 
আল-হারস-..এবং সব পময় অবশ্য তাকে বায়দা বলেই ডাকা হতো), আমর 
ইবনে আব সার ইবনে রাঁবআ, আইয়াদ ইবনে জুহায়র ইবনে আবু 


সারাতে রসংল_ল্লাহ, (সা) ২৮১৯ 


“শাদ্দাদ ইবনে রাবআ ইবনে 'হলাল ইবনে উহায়ব ইবনে দাব্বা ইবনে 
আল-হারস, তবে বলা হয়ে থাকে ষে, এ তথ্য ভ্রান্ত এবং রাবআ ছিলেন 
দহলাল ইবনে মালিক ইবনে দাব্বার প7নত্...এবং আমর ইবনে আল-হযারস 
»*উসমান ইবনে আবদ? গ্রানম ইবনে জহাম্র এবং সা'দ ইবনে আবদঃ 
কারস ইবনে লাকত...ও তদয্ন ভ্রাতা আল-হারস। আটজন লে?ঃক। 


সহগামী বাপরে জাত শশু ছাড়া আবাঁসাঁনয়ায় হিজরতকারসদের 
সংখ্যা ছল 1তরাশ। তা-ও যাঁদ আম্মার ইবনে ইয়াসর তাদের সঙ্গে থেকে 
'থাকত । না থাকার সম্ভাবনাই বেশনশ। 


আবাসাঁনয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে আল-হারিস ইবনে কায়স ইবনে 
আদ ইবনে সাদ ইরনে সাহম একাঁট কাঁবতন্ন লিখোছলেন, তার কিছ 
অংশ নিম্নে দেওয়া হলো। তারা সকলেই সেখানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের 
সঙ্গে প্রাতিজ্ঞঠত হয়োছিলেন, নাসের আশ্রয়ের জন্য সকলেই খুব কৃতজ্ঞ 
1ছলেন। সেখানে সবাই আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন 'ানভয়ে, নগাস তাদের 
সব রকমের সাহায্য ও আত থেয়ত। প্রদান করে'ছলেন। 


হে অশ্বারোহী, আমার কাছ থেকে একাঁট বাতণ নিয়ে যাও 
তদের কাছে যারা আল্লাহর ধমের প্রকাশ্য প্রদর্শন চায়, 
আল্লাহ্‌র 'নগৃহশত সমস্ত বান্দার কাছে, | 
মক্কার উপত্যকায় গনপশড়ত, শ্ান্তপ্রাপ্ত সব জনের কাছে, 
তাদের বলো, আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র দেশ বড় প্রশস্ত, 
অপমান, লক্জ? আর দুজনের হাত থেকে আমরা নরাপদ, 
সুতরাং অপমানের জীবন আমাদের নেই আর, 

লঙ্জায় মার না, অপবাদ থেকে ীনরাপদ নই। 

আল্লাহর রসূলকে আমরা অনুসরণ কার; এবং তারা 
রসূলের বাণণ প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা ছলনাময়।১ 


১, এই বাক্য অথণময়। 


২৮২ সীরাতে রসললল্লাহ সো), 


যারা পাপাচারে লপ্ত তাদের উপর তোমাদের শান্ত পড়্‌ক, 
তারা যাতে উঠতে না পারে, আমাকে নষ্ট করতে না পারে, সেজন 
আমাকে রক্ষা করো । 


কুরায়শরা তাদের দেশছাড়া করেছে, তার কথা আবদুল্লাহ, ইবনে আল- 
হারিস বলেছে, তাদের ছু লোককে 'তাঁন ভংসনাও করেছেন। 


আমার হৃদয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে, 

অস্বীকার করে আমার আঙ্গুল, তোমাকে যা বলাছিঃ সত্য বলাছ । 
আম তাদের সঙ্গে কেমন করে যুদ্ধ করব, যারা আমাদের 

এই সত্য 'শীখয়েছে যে, সত্যের সঙ্গে মিথ্যেকে 'মাঁশয়ো না? 
জন পহ্জারশরা তাদের পাঁবত্র ভীম থেকে 'নবাঁসত করেছে তাদের 
কাজেই এখন অত্যন্ত 'বপদগ্রন্ত তারা; 

আদ ইবনে সাদের মধ্যে যাঁদ 'কছ ীবশ্বস্ততা থাকত 

তার সদাচার আর আত্মীয়তার সত্র থেকে জাত, 

তাহলে আম সেই গুণাবলশ তোমাদের মধ্যেও আশা করতে পারতাম 
আল্লাহ-র কৃপায়, কেননা আল্লাহ ঘুষ খেয়ে ঠকছু করেন না। 
হতভাগা 'বধবাদের প্রশস্ত আশ্রয়ের বলে আম পেলাম, 

এক কুকুরের ছানা, এক ক-ত্তী যার জনন ! 


তন আরো বলেন ঃ 


ওইসব কুরায়শ যারা অস্বশকার করেছে আল্লাহর সত্য 

তারা আদ আর মাদিয়ান এবং আল 'হজরের সমস্ত শ্রত্যাখ্যানকারর' 
মতো মানুষ !' 

আম যাঁদ এক প্রচন্ড ঝড় বহাতে ন!ঃ পার, তাহলে পাাথবীর 

প্রসাঁরত ভূন এবং সমহদ্র যেন আমাকে গ্রাস করে। 

সেই দেশে, যেখানে আছেন মৃহাম্মদ (সা) আল্লাহর খাদেম। 

আমার হদয়ে ক আছে আ'ম তা ব্যাখ্যা করব 

যখন সন্ধঘন হবে তন্ন তম্ন। 


সীরাতে রসলহল্লাহ- সো) ২৮৩, 


কাঁবতার এই শদ্ধতশয় অংশের জন্য আবদুল্লাহ.কে 'আল-মহবাঁরক; বজ্র 
ম্রষ্টা ( অথবা ভয়ম্ত্রষ্টা ) বলা হতো। 


উসমান ইবনে মাজনুর সঙ্গে তার চাচাতো ভাই উমাইয়া ইবনে খালাফ 
ইবনে ওয়াহাব ইবনে হয্যায়ফা ইবনে জহমাহ তার ধমশবশ্বাসের জন্য 
খারাপ ব্যবহার করত। সেজনা উসমান 'ীনদ্নোক্ত কাবতা রচনা করেন।, 
তখন উমাইয়া তার আপন গোত্রে একজন নেতা ছিল । 


হে তায়ম ইবনে আমর, যে শন্রতা করতে এসেছে তাকে দেখে আম 
বাস্মত হাঁচ্ছি, 
কারণ আমাদের মধ্যখানে সমহদ্র এবং [বিশাল বিরাট পাহাড়-পব্ত, ১ 
মক্কার উপত্যকায় আম বড় আরামে গছলাম, ওখান থেকে আমাকে 
তাঁড়য়েছ তুম 
আমাকে এই ঘতণ্য শ্বেত প্রাসাদে থাকতে বাধ্য করেছ।২ 
তোমরা পালক লাগাও তীরের, এই পালকে কোন কাজ হবেনা, 
তশরে ধার দাও, তশরের পালক সব তোমাদের ; 
যুদ্ধ কর তোমরা সমর্থ আভজাত মানুষের সঙ্গে 
একদা যাদের সাহায্য চাইতে, তাদের ধবংস করছ তোমরা। 
সোঁদন তোমরা বুঝবে যে দন দুভাঁগ্য নেমে আসবে তোমাদের উপর, 
বুঝবে যোদন অচেনা মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করবে, 
বুঝবে ক তোমরা করেছ। 
উসমান যাকে তায়ম ইবনে আমর বলে সম্বোধন করেছেন, তিনি 
হলেন জমাহ.। তার অন্য নাম ছিল তায়ম। 


হিজরতকারীদের ফেরত আনার জন্য কুব্রায়শররা 
আবিসিনিয়ায় লোক পাঠাজ 


কুরপ্লাশরা দেখল রসুল করীম (সা)-এর অনুগামশীরা আঁবাঁসানয়াম় 


পপ পিন 





স্পা শা সপ পপ 


১, এই কাঁবিতার অথ” সম্বন্ধে অনেক মতানৈক্য । 
২, এখানেও অথের অস্পম্টতা। 


২৮৪ সীরাতে রসলল্লাহ, (সা) 


'বেশ স্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে নিরাপদে জীবন যাপন করছে, তখন তারা ঠিক 
করল তাদের দুজন শক্ত-সমর্থ লোক পাঠাবে 'নগাসের কাছে। 
নিগাসকে তারা, বলবে ওদের ফেরত পাঠানোর জন্য। উদ্দেশ্য তাদের 
ধর্ম ত্যাগের জন্য প্ররোচিত করা এবং তাদের শাঁন্ততে জীবন যাপনের 
গৃহ ভেঙ্গে দেওয়া। তারা আবদংল্লাহ, ইবনে আবু রাঁব'আ এবং আমর 
ইবনে আল-আস ইবনে ওয়াইলকে পাঠ।ল। তারা সঙ্গে 1নয়ে গেল 
'নিগ্ধাস আর তার সভাসদদের জন্য ছু উপহার সামগ্রঁ। আব তাগলব 
তাদের এই পাঁরকল্পনা টের পেয়ে গেলেন। 'নগাসের উদ্দেশ্যে তখন 
তান নম্নোক্ত কাঁবতা রচনা করেন, যাতে নগাস তাদের প্রাত সদয় 
ব্যবহার করেন, তাদের রক্ষা করেন £ 


জাফর আর আমর কি হালে আছে যাঁদ জানতাম 

( প্রায়ই নিকটতম আত্মীয় হয় হীনতম দুশমন )। 

ণনগ্যস এখনো! জাফর আর তার অনুচরদের আদর করে, 

নাক তাকে বাধ্য করে [নিয়েছে দুষ্ট জনেরা ? 

আপান মহৎ, আপান সমস্ত বপদ থেকে মুক্ত থাকুন, 

কোন শরণাথথশ আপনার সঙ্গে অসুখ থাকে ন্য। 

জানবেন, আল্লাহ আপনার সুখ বাঁদ্ধ করেছেন, 

সমস্ত সম্াদ্ধ আপনার বশংবদ। 

আপন হলেন এক নদণী, তার জল প্রাচুর্য দুকুল উপচে যায়, 
ছলকে পড়ে গিয়ে শত্রু, মিত্র সবার কাছে । 


রস:ল করীম (সা) স্ত্রখ উদ্মে সালমা বনতে আব উমাইয়া ইবনে আল- 
মহগরার সৃন্রে আব্‌ বকর ইবনে আবদ:ুর রহমান ইবনে আল-হারস 
ইবনে 'হশাম আল-মাখজমি এবং তার সংত্রে মুহাম্মদ ইবনে মঃসাঁলম 
আল-জহার বলেছেন, «“আধীবাঁসাঁনয়া পৌশ্ছলে 'নিগাস আমাদের সাদর 
অভ্যর্থনা জানালেন। নরাপদে, আমরা ধর্মকর্ম করে যেতে লাগলাম, 
আমরা আল্লাহ-র ইবাদত-বন্দেগণী কার, কথায় বা' কাজে কেউ আমাদের 
কোন ক্ষাতি করে না। কুরায়শরা এই সংবাদ জানতে প্নরল। তারা 


সীরাতে রসুলুল্লাহ, (সা) ২৮৬ 


ঠিক করল, দহ্জন দঢ্ুচেতা লোক পাঠাবে 'নগাসের কাছে, মক্কার সবচেয়ে 
সংন্দর জানস পাঠাবে তাদের সঙ্গে উপহার 'হসাবে। মক্কার চামড়ার 
সামগ্রঁ তখন খুব প্রাঁসদ্ধ। নগাসের সভাসদদেরও উপহার দেওয়ার 
জন্য তারা সঙ্গে করে অনেক চামড়ার সামগ্রী নিল। তারা পাঠিয়েছিল 
আবদুল্লাহ এবং আমরকে। তাদের প্রণীত গিনদেশ ছিল, শরণাথঁ প্রসঙ্গে 
ীনগাসের সঙ্গে কছ বলার আগেই যেন সভাসদদের উপহার "দয়ে দেওয়া 
হয়। তারপর তারা দেবে নিগাসের উপহার। সভাসদদের সঙ্গে কথা বলার 
আগেই তাঁকে অনুরোধ করবে তাদের লোকজনদের ফেরত দেওয়ার জন্য । এই 
নদেশ আবদুল্লাহ এবং আমর অক্ষরে অক্ষরে প্রাতিপালন করল । প্রত্যেক 
সভাসদকে তারা বলল, রাজার দেশে এসে আমাদের কতগুলো 'নবেধি 
লোক আশ্রয় গনয়েছে। তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে, আবার 
আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করোন। তারা এমন এক নবাঁবন্কত ধম" 
নিয়ে এসেছে, যার সম্পকে” আপাঁন বা আমরা কেউ কিছ জানি না। 
আমাদের নেতৃবৃন্দ আপনাদের রাজার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন তদের 
ফেরত দেওয়ার 'নামত্ত রাজাকে অনহরোধ করার জন্য। কাজেই আমরা 
যখন রাজাকে বলব তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য, তখন অন:গ্রহপবক 
রাজাকে বলবেন শরণাথসঁদের আমাদের কাছে সমপণ্ণ করার জনা । বলবেন, 
রাজা যেন তাদের সঙ্গে কোন কথা নাবলেন। কারণ ওদের লোকজনের 
ভীষণ অন্তদপাণ্ট, আর [িনজেদের দোষন*টর কথা খুব ভালো করেজানে। 
সভাসদরা তাদের কথায় রাষণ হলো । তারপর তারা উপটঢোকন 'নয়ে গেল 
রাজার কাছে । রাজার উপটোকন গ্রহণ করার পর যা তারা বলোছল সভাসদদের' 
কাছে শরণার্থীদের সম্পকে” রাজাকেও তা বলল । মুসলমানদের বক্তব্য রাজা 
ণনগাস শুনুক এটা কিছুতেই আবদুললাহ, এবং আমর চায় না। উপাস্থিত 
সভাসদরা বলল, “ওরা ধাবলছে ঠিকই বলছে, ওদের দেশ থেকে আসা 
শরণার্শঁদের খবর ওদেরই ভাল জানার কথা । সুতরাং তারা রাঙ্ধর কাছে 
সুপারশ করল, রাজা যেন তাদের এদের কাছে সমপণ করেন, যাতে এরা 


তাদের আপন জনদের কাছে 'ফাঁরয়ে নিয়ে যেতে পারেন। 'নগাস ক্ষিপ্ত 
হয়ে গেলেন। বললেন, 'না, আল্লাহর কসম, তাদের আম ফেরত দেবো 


২৮৬ সীরাতে রসল/ল্লাহ- (সা) 


'না। যারা আমার আশ্রম্ন চেয়েছে, আমার রাজ্যে ঘর বেধেছে, অন্যকে 
ফেলে আমার কাছে এসেছে তাদের সম্বন্ধে এই দুজন যা বলছে সে সম্পকো 
তাদের ডেকে তাদের সঙ্গে কথা না বলে আম তাদের সঙ্গে বশ্বাসঘা তকতা 
করব না। এরাষা বলছে তা-ই যাঁদ হয় ওরা, তাহলে ওদের আম 'দয়ে 
'দেবো, ওদের ফেরত পাঠাবো নিজেদের লোকের কাছে। 'কন্তু €দের 
কথা যাঁদ মথ্যে হয়, তাহলে আম তাদের রক্ষা করব, আমার আশ্রয়ে 
তাদের সমস্ত সহখ-সহাঁবধার বন্দোবস্ত করে দেবো ।, 


তান তখন রসুল করীম (সা)-এর সঙ্গীদের ডাকলেন। রাজার 
দত শমন 'ীনয়ে এল তাদের কাছে। তারা একন্রে জমায়েত হলো, পর- 
স্পরকে বলল, "ক বলবে তুম তার কাছে গিয়ে 2? তারা বলল, “আমর! 
যা জান তা-ই বলব, আল্লাহর রসল (সা) আমাদের যা বলতে বলে- 
ছেন তাই বলব, তা যাই ঘটুক কপালে ।' রাজার দরবারে এসে তাঁরা 
দেখলেন রাজ-পুরোহতরা ওখানে তাদের পাঁবন্র ধন্গ্রন্য খুলে বসে আছে। 
রাজা তাদের 'িজজ্ঞেস করলেন, ক তাদের এমন ধর্ম যার জন্য স্বজন 
স্বদেশ তারা পারিত্যাগ করেছে অথচ তার কংবা অন্য কারো ধমণও গ্রহণ 
কর নি তারা। জাফর ইবনে, আবু তালিব তখন বললেন, মহারাজ, 
আমরা অসভ্য লোক ?হুলাম। পুতুল পুজা করতাম, মরা জীবজজ্তু 
খেতাম, আরো জঘন্য কাজ করতাম, স্বাভাঁবক সম্পকেরি মধণদা রাখ- 
তাঁম না, আতাথদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম এবং আমাদের 
মধ্যে সবলরা দুর্বলদের গিলে খেতো। এমাঁন করে আমাদের 'দন কাট- 
'ছিল। তারপর আল্লাহ আমাদের কাছে একজন নবী পাঠালেন। তাঁর 
বংশধারা, সত্যানত্ঠা এবং ভদ্রতাবোধ সম্পকে আমাদের কোন সংশয় 
নেই। তান আমাদের আহবান জানালেন, আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করে 
নতে, তার উপাসনা করতে এবং যে পাথর ও গ্রাতিমার পূজা বংশান:ন্রমে 
আমরা করে আসাঁছ, তাবদ্ধ করে দিতে । তান আমাদের সত্য কথা 
বলতে, আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করতে, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখতে 
এএবং আতাঁথদের প্রাত সদয় ব্যবহার করতে দেশ ীদলেন। তান 


সীরাতে রসললল্লাহ- (সা) ২৮৭, 


আমাদের অপরাধ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে বললেন। জঘন্য কাজ, 
মথ্যা কথা বলা, ইয়াতখমের সম্পান্ত আত্মসাং করা, সতখ নারখর নামে 
কলঙ্ক আরোপ করতে 'ীতাঁন নিষেধ করলেন আমাদের।॥। তান আদেশ 
করলেন এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তার সঙ্গে কাউকে ব্য কোন কিছুকে 
'শরীক না করতে । 1তাঁন নামায, যাকাত এবং রোধা (ইসলামের শত“ 
অনুবায়শ) পালন করতে গনদেশশ দিলেন। আমরা তাঁর সত্যকে স্বীকার 
করে নিজাম, তাঁর উপর ঈমান আনলাম। আল্লাহর কাছ থেকে তিনি যা! 
'এনেছেন, সব 'কছ আমরা অনুসরণ করা শুর, করলাম। আমরা আল্লাহ্‌র 
সঙ্গে কোন শরীক না করে তাঁর ইবাদত শর* করলাম। তান যা 
শ্নষেধ করলেন, তাকে আমরা হারাম বলে জানলাম। তান যা হালাল 
করলেন তাকেই আমরা হালাল বলে জানলাম। এতেই আমাদের লোক- 
জন আমাদের আক্রমণ করল, আমাদের প্রাত নিষ্ঠুর ব্যবহার করল, ' 
আমাদের ধর্ম 'বশ্বাস ত্যাগ করে আল্লাহর উপাসনা ছেড়ে তাদের 
'পৌত্তীলকতায় ফিরে যেতে প্ররোচিত করল, আমরা এক সময় 
যে সব মন্দকাজ করতাম তা হালাল বলে গ্রহণ করার জন্য আমাদের 
প্ররোচিত করতে লাগল । সুযোগ পেলেই তারা যখন আমাদের প্রাত 
অন্যায় আচরণ করতে শহর» করল, আমাদের জীবন দহার্ধসহ করে 
তুলল, আমাদের ধর্ম তুলে কথা বলতে শুর, করল, তখন আমরা 
আপনার দেশে চলে আস, কারণ অন্য সমস্ত রাজযর চেয়ে আপনার 
উপর আমাদের আহ্থা বেশি। আপনার আশ্রয়ে আমরা! এখানে সংখে 
আছ, আমরা 'বশ্বাস কার মহারাজ, যতাঁদন আমরা আপনার কাছে থাকব 
ততীদন আমাদের উপর কোন অন্যায় আপাঁন হতে দেবেন না।, 


ণনগাস ?িজজ্ঞেস করলেন, তাদের কাছে এঁশী কোন বস্তু আছে 
কনা । জাফর বললেন, আছে। শনগাস হুকুম করলেন সে খজান্স 
তাকে পাঠ করে শোনাতে । তখন জাফর সরা কফ-হা-ইয়া-আঈন- 
সাদ১ থেকে পাঠ করে শোনালেন। তার সেই পাঠ শংনে অশ্রততে 





১. সরা ১৯। 


৭৮৮ সরাতে রসহলহল্াহ্‌ (সা 


দাঁড় 'সক্ত হলো রাজার, পহরোহতদের হাতের গ্রন্হ ভিজে গেল। তারপর 
িনগাস বললেন, এই বস্তু এবং যীশু যা এনেছিলেন তা একই সত্যের 
অংশ, তা একই উৎসথেকে এসেছে? তোমরা দুজন এখন যেতে পারো। 
আল্লাহর কসম, ওদের আমরা কোনাঁদন তাদের হাতে ছাড়ব না, তাদের 
প্রতি কোনাদন বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না।, ূ 


ওরা দূজন চলে গেল। আমর বলল, 'কালকে আমি তাকে এমন 
এক কথা বলব, ওদের সবার ভিত নড়ে যাবে। এদের মধ্যে আবদ-ল্লাহ, 
দিল একট: ধর্মভগর»। সে বলল, “তা করো না” ওরা আমাদের 'বিরৎ্দ্ধাচরণ 
করছে সত্য 'কন্তু তবু ওরা আমাদের আত্মীয় তো!” সে বলল, ঈশ্বরের 
শপথ, আম তাকে বলব যে ওরা বলে ম্যাঁরর পত্র ষীশ? একটা 
সষ্ট জশীব।' ভোরবেলা সে রাজার কাছে গেল, বলল, তারা ম্যারর 
পুত্র ষখশু সম্বন্ধে ভয়ানক এক কথা বলেছে, কাজেই তাঁর উাঁচত 
তাদের ডেকে ধীজজ্দেস করা । তান তাই করলেন। ওদের জাবনে এমন 
ঘটনা আর কোনদিন ঘটোনি। সবাই জড়ো হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস 
করতে লাগ্থল-ষশশু সম্বন্ধে ীজজ্ঞেস করলে ক তারা বলবে। তারা 
?িক করল, জাল্লাহ্‌ ধা বলেছেন, রসূল যা এনেছেন তাই তারা বলবে। 
তাতে ঘা হবার তা হবে। কাজেই তারা যখন রাজদরবারে হরর 
হলো রাজা সে প্রশ্ন জজ্ঞেপ করলেন, তখন জাফর জবাব 'দলেন, 
তাঁর সম্বন্ধে আমাদের নবী যে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন তাই আমরা 
বলি। প্রত্যাদেশ হয়েছে, তিনি (যশ) আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর নবা 
এবং তার আত্মা, এবং তার বাক্য যা'তিনি আশীর্বাদপনুষ্ট কুমারী 
মযারর ভেতরে প্রাবষ্ট কাঁরয়োছিলেন।, 'নগাস তখন মাঁট থেকে 
একটা দণ্ড তুলে িনীলেন। বললেন, ঈশ্বরের শপথ ! তোমরা যা যা বললে 
ম্যা্রির পুত্র যশ তার চেয়ে এই দণ্ড পাঁরমাণও বেশী নন। সে 
কথা শঃনে উপস্থিত সভাসদরা ফোঁস ফোঁস শব্দ করে উঠল। তান 
যললেন, “তোমরা ফোঁস কর আর যাই কর, ঈশ্বরের শপথ, আমি 
যা বলেছি বলোছ। তোমরা যাও, তোমরা আমার রাজ্যে ণনরাপদ।” 


সারাতে, রসলল্লাহ্‌ সো) ২৮৯১ 


তারপর তন 'তনবার বললেন, যে তোমাদের আঁভসম্পাত দেবে তাকে 
জাঁরমানা করা হবে। এক পাহাড় স্বণ দলেও কাউকে আম তোমাদের 
আঘাত করতে দেবো না। ওদের উপঢোকন গুদের কাছে 'ফাঁরয়ে দাও; 
সরে আমার কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর যখন আমাকে আমার রাজা 
প্রত্যপ্ণ করেন তখন আমার কাছ থেকে কোন ঘুষ নেন 'ন। তাহলে 
আমও নেবো না। মানুষ আমার যা করতে চাইছল ঈশ্বর আগার তা 
করেন নন, কাজেই ঈশ্বরের বিরদ্ধে মানুষ জামাকে যা করতে বলছে, 
আ'মই বা তা করবকেন।, সুতরাং মমহিতি ওরা সন চলে গেল, সঙ্গে 
1নয়ে গেল প্রত্যাখ্যাত উপটঢোকনরাজি। আমরা রয়ে গেলাম ভার সঙ্গে, 
পরম সুখে নরাপদে। 


এমন করে আমাদের দন কাটাঁছল। তখন হঠাৎ এক গবদ্রোহখ 
তার সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলো। আমরা এত গবষগ্ন জীবনে 
আর হই 'ীান। আমাদের উদ্বেগ ছিল, এই খীবদ্রোহশ না আবার 'নগাসকে 
কাব করে ফেলে; কারণ 'নগাস আমাদের কথা যত জানত, সে 
লোক তত জানত না। শনগ্াস তার 'বরণদ্ধে রণখে দাঁড়াল। দুই 
তরে দুই ববদমান পক্ষ, মাধ্যখানে নীল নদ। রসূল করম সো)- 
এর সাহাবীগণ এমন কাউকে খংজাছিলেন ষে অকুদ্থলে গিয়ে যুদ্ধের 
খবর নিয়ে আসবে । আল-জ-বায়র ইবনে আল-আওয়াম ীানজে থেকে 
যেতে চাইল। সেই ছল আমাদের মংধ্য কনিষ্ঠতম ব্যাক্ত। পানর 
একটা ভীস্ত ফেলানো হলো, সেটা বুকের 'ীনচে বেধে সে নশলের 
বুকে ঝাঁপ শ্দল। সাঁতিরাতে সাঁতরাতে গে গেল সেই যহদ্বস্থলে, 
যেখানে দুইপক্ষ পরস্পরের সম্মৃখীন। আরো' এগয়ে গেল সে। ওদের 
সামনে 'গয়ে হাযির একেবারে । ইতিমধ্যে আমরা প্রাথনা করছিলাম 
আলাহর কাছে শত্র“দের বরদ্ধে ানগাসকে জয়ী করার জন্য। আপন 
রাজ্যে তারি প্রভুত্ব প্রতষ্ঠা করার জন্য। প্রার্থনা করাছিলাম আর ক 
ঘটে না ঘটে অপেক্ষা করাঁছলাম। তখনই আমরা দেখলাম ছুটে আসছে 


১১০ 


২৯০ সরাতে রসৃলহলাহ সো) 


আল-জহবায়র। দুহাতে উড়াচ্ছে কাপড়, চীৎকার করে বলছে, 'শুনছ, 
তোমরা শোন, নগাস জয়লাভ করেছে, আল্লাহ তাঁর দুশমনদের 'নকেশ 
করে দিয়েছে, আপন রাঙ্জ্যে তার প্রভহত্ব প্রাতাচ্ঠত হয়েছে) আল্লাহর 
কসম, আমরা জীবনে এমন আনান্দত আর কোনদন হইন। ধফরে 
এলেন নগাস, আল্লাহ্‌ ধবংস করেছেন তাঁর দৃশমনদের, রাজ্য তাঁর 
শটকে রইল, আঁবাপানয়ার সমস্ত দলপাতগণ তাকে সমর্থন' জানাল। 
আমরা পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম। তারপর একাঁদন আমর 
মকায় গেলাম_আমাদের রসূল করীম (সা)-এর কাছে। 


কেমন কত্রে নিগ্াস আব্িিমিনিঘাত্র ব্রাজা হলেন 


আল-জ;হ্‌র বলেছেন $ রসূল করীম (সা)-এর স্ত্রী উতদ্ম সালমা 
সূত্রে প্রাপ্ত আব্‌ বকর ইঞ্নে আবদনূর রহমান প্রদত্ত একট হাদীস 
আমু উরওয়া ইংনে আল-জবাররের কাছে বর্ণনা করেছি। উত্ত হাদশসে 
আন্‌ বকর বলে?ছন £ 


[তান বলোছিলেন, “আলাহযখন আমার সাম্রাজ্য ফারয়ে দিয়োছলেন 
তখন আঘার কাহ থেক তো কোন ঘুষ "নন নি যে, আম এর জন্য 
এখন উৎকাগ গ্রহণ করব। বলেছিলেন, মানুষ আমার টির যাকরতে 
চৈরেছিল আকাহত হা করেন বান, বাঙ্গেই তাতা তাঁর গবরত্দধে যাকরজে 
চাছে ভাজাম কমর কেন? এগ্ব কথায় তান কি বলতে চাইছিলেন 
জান 72, আম বললাম, *নাঁম ভান না।” ভখন ?তন বললেন মে তায়েশা! 
তাঁত বদেহেল যে জাজা ছিলেন নগাসের আব্াা, ?ানগাস হিল তার 
একমান্র পুত্র। ানগাসের এক খং্সিতাতের ছিল বাহো জন প্র, তার। 
সবাই ছল ব্ঃজপাববারের সদস্য। পাঁসানয়াধাসীরা ানজেদের মধ্যে 
বলাবলি করাছিত, শুন্গাসের আব্বাকে হত্যা কৰে তার ভাইকে রাজা 
বানালে ভাল হয়ঃ কারণ গনগাসের মান্র এক পতুত্র* অথচ তার ভাইয়ের 
বারোট ছেলে । তার ভাইয়ের পর উত্তরাধকার নিয়ে কোন সমস্যা হবে 
না এবং তাতে আশবাসানয়ার ভাঁবষ্যৎ ধচরকালের জন্য নিরাপদ থাকবে ॥, 


সরাতে রসল:ল্লাহ সো) ২৯১ 


সুতরাং তারা 'নগাসের আব্বাকে আক্রমণ করল, তাকে হত্যা করল, ভাইকে 
বানাল রাজা। এবং এমাঁন করে চলল বেশ ীকছঃকাল। 


িতৃব্ের সঙ্গে থেকে বড় হলো বালক 'ীনগাস, ব্াদ্ধমান, দৃঢ়চেতা। 
1[তাঁন [িতৃব্যের উপর এত প্রভাব শবপ্তার করে চললেন যে, যখন 
আ'বাসনশয়রা তা উপলাদ্ধ করল, তারা তখন ভয় পেতে লাগল। ভয়- 
যাঁদ সিংহাসন লাভ করে হেলেন নিগাস, তাহলে তাদের সকলকে প্রাণদণ্ডে 
দাণ্ডত করবেন, কারণ তিনি জানেন যে তারাই তার ?পতৃহস্তা। কাজেই 
ত:রা তাঁর ধপতৃব্যের দ্বারস্থ হলো। বলল, হয় আপাঁন একে হত্যা করন, 
না হয় একে ানবসিন দন। করণ তার হাতে আমাদের প্রণের আশঙক? 
করাছি আমরা।” রাজা জবাব 'দলেন, 'তোমাদের মা খারাপ! গতকাল 
আম তার ীপতাকে হত্যা করোছ, আর আজকে করব তাকে? তিক 
আছে, আম তাকে িবসিন দেবো ।” তাকে তারা বাজারে [নিয়ে গেল, 
এক বাঁণকের কাছে বাক করে দল ছয়শত দিরহামে। বাঁণক তাকে 
এক নৌকায় তুলে বাননে চলে গেলা এাঁদকে সেই জন্ধ্যাতেই হেযত্তের 
ঝড়ের মেঘ অন্গকার করে দয়োছল আকাণ। পিতৃব্য রাজা গেলেন 
সেই মেঘের ছিচে লৃ্টির জন্য প্রার্থনা করতে । ওখানে জপতে মৃত্যু 
হনে তার। আঁবাসনশ রা ভয়ে দেল তার পুতদের কাছে ওখান আরেক 
গনস্মগ্ন অশেক্ষা করল তাদের জনা তান লেন এক দন 71 শ্ধের 
জনক এা মধ্যে একটিও চোখে পড়ান মত নয়। ভঁবংসানলার 
অবস্থা হ্াাহল হয়ে দাঁড়ান। ওরা অবস্থা বিগাকে আারাত্কিভ হা গেল, 
পরস্পর বলাবাল করতে লাগল, শ্বরের ইচ্ছয বুঝে দেখো, ভোমাদের 
তাজা, যে আনানার সঙ গোলনাগ নেটাঠে পাতবে, হলো গিনে এই 
যাতে হে'সয়া আদতে সকালে বাত করে দি2ে এসেছ। ৪ দশকে 
বাঁচাতত ঢাও তাহলে যাও, বেবান থেকে পারো তাকে ধরে বিনে এসো)? 

অতএব তাবা সঙ্গাই বের হলো রাজার সন্ধানে । সেই বাঁণকের সন্ধানে, 
যার কাছে বিংক্র করা হয়েছে তাঁকে । খংজদতে খছ্গতে তাকে পাওয়া গেল। 
ধনগ্রাসকে বাঁণকের কাছ থেকে তারা [নয়ে এল প্রাসাদে, মাগায় রি 
রাজমুকট পাঁরয়ে বসংহাসনে বাপরে তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করে দল। 


২১২ সীরাতে রসল7ঃল্লাহ- (সা) 


সেই বাঁণক যার কাছে 'বার্ু করোছল রাজাকে, সে এসে তাদের 
বলল, 'তোনরা আমার টাকা ফেরত দাও, নইলে আম তাঁকে সব বলে 
দেবো) 

ওরা বলল, 'তোনাকে এক পয়সাও দেবো না।, | 

বাণক বলল, “তাহলে শশ্বরের দিব্য, আম তাঁর কাছে রর খুলে' 
বলে দেকো।' 

ওরা বদল, 'থাও, বলো গে। এই তো তিনি।, 

বাঁণক রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, “মহারাজ, আম বাজারের 
এইসব লোকজনের কাহ থেকে একটি যোয়ান ক্লাঁতদাস ?কনোছলাম 
ছয়শত দরহাম 'দয়ে। তারা টাকা নিয়ে ক্রীতদাস আমাকে দিয়ে 'দিয়ে- 
িল। আম ব্লীতদাস নিয়ে যখন চলে যাচ্ছিলাম, ওরা আমার পেছনে 
ছুটে 'গয়ে আমাকে ধরল, আমার ব্লীতদাসকে জোর করে নিয়ে এল॥ 
অথচ টাকা ফেরত দেয় নি।, 


শনগাস বললেন, হয় এর টাকা আপনারা ফেরত দিন, নয় সেই যোয়ান, 
লোককে ভার হাতে ছেড়ে দন, যেখানে খীশ তাকে নিয়ে যাবেন ইনি।, 

তারা বলল, দা, তাকে দেব না, আমরা তাকে টাকা ফেরত 'দ্ছি।। 

এইজন্য ীভীন কথাগহলো বলোছলেন। তাঁর দ্‌ঢুচেত্য ব্যক্তিত্ব ও. 
ন্যাাব্যাছের দাঁত সম্বন্ধে এই তই সব্প্রথম প্রকাশিত হয়। 

আয়েশা আনে উর দা ইবনে আল-জহবায়র এবং তদীয় লত্ে ইয়াষদ 
ইবন মান আমাকে বমেছেন যে, আয়েশা বলেছেন £ শনগাসের মৃত্যুর 
পর হাঁক রি কবরে সব সময় একটা আলো জহ্লত।, 

বিগাসেত্ ধিক্রজে আবিসিনীয়াদের বিক্রোছ 


1গতাত বরাত ধ্দয়ে জাফর ইবনে মুহাম্মদ আমাকে বলেছেন যে, আব- 
সদ ।9পা একযোগে নিগাসের কাছে গিয়ে বলল, 'আপাঁন আমাদের ধম£ 


ত্যাগ করেছেন !* 


সরাতে রসুপুল্লাহ- (সা) ২১৩ 


তারপর তারা তাঁর ত্র*দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল । 


ানগাস জাফর আর সঙ্গদের জন্য এক জাহাজ প্রস্তুত করলেন, তাদের 
ডেকে বললেন, “জাহাজে উঠে তৈরণ হরে যান। যাঁদ আম পরাজিত হই, 
যেখানে খশীশ চলে যাবেন। আর যাঁদ জয়লাভ কার তাহলে যেখানে 
আছেন তখন দেখানহ থাকবেন ।, 


তারপর একটা কাগজ নক তাতে লিখলেন, শীঠান [রসংল সো)] সাক্ষা 
দেন যে, জাল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র দাস এবং 
রসূল । তিনি সাক্ষ্য দেন যে ম্যাঁরর পুত্র ধীশু তাঁর (আল্লাহর ) দাস, তার 
আত্মা এবং তার বাক যা তান ম্য।ণরব ভেতদে 'ীনক্ষেপ করোঁছলেন' 
লখে কাগত্র তার জামার ডান কাঁধের কাছে পকেটে রেখে দিলেন তারপর 
তান গেলেন আঁবদিসনীয়দের কাছে। তারা সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা 
করাছল। তান বললেন, হে জনগণ, তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে 
বোশ দাবী আছেলা?ঃ 

তারা বলল, ণনন্চয়ই | 

তাহলে তোমাদের মধ্যে আমার জীবন ক রহম কাটছে বলে মনে কর 
তোমরা 2, 

ওনা বল্ল, চমৎকার ।, 

_-তোমাদের সমস্যাটা ক তাহলে 2, 

*“আপাঁন আমাদের ধর্ম তাগ করেছেন। আগাঁন বলছেন যীশু একজন 
ভ্রীতদাস।, 

“তোমরা খীশুকে কি বলো ?ঃ 

“তামরা ঝাল, তান ঈশ্বরের পত্র 


জামার উপরে বুকের কাছে হাত রাখলেন িগাস, যার অর্থ হয়, শীভাঁন 
সাক্ষ্য দেন যেম্যারর পু ষীশু এর চেয়ে বোঁশ গিকছহ ছিলেন না। 

“এর” বলতে তান যা িখোঁছলেন, তা লাঁঝয়োছলেন॥ ওরা সব 
খুাঁশ হয়ে চলে গেল। 


২৯ সরাতে রসহলংলাহ, (সা) 
এই সংবাদ পেখছল রসহল করীম (সা)-এর কানে। 


নিগাসের মৃত্যুর পর তানি তার জন্য মুনাধাত করোছলেন, তার 
পাপ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়েছিজেন। 


উমব্র (ব্রা) ইসলাম গ্রহণ কতলেন' 


আমর ও আবদ;ল্লাহ বুরায়শণের কাছে ফিরে এল খাল হাতে, রসৃল 
করঈম (সা)-এর সাহাবীগণকে আনতে পারে [নন তারা, মাঝখান থেকে 
'নগাসের কাছে লাভ করেছে অতঈদন গঞ্জনা। এীদকে উমর (রো) ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন। তিনি খুব কাঠন লোক, শক্ত-সমথ ও একগতয়ে। 
তাঁর আশ্রত জনদের আন্রমণ করে-এমন সাহস কারো নেই। তানি 
এবং হামযার বলে বলীয়ান হয়ে রসৃল করীম সা)-এর সাহাবীগণ 
নজেদের অবস্থান কুরায়শদের তুলনার দৃঢুতর করে কেললেন। আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ বলতেন, 'উমরের মুসলমান হওয়ার অ:গে আমরা কাবার 
নামায পড়তে পারতাম না। তারপর উমর কঃরান্নশদের সঙ্গে যদ্ধ 
করে করে কা'বায় নামায পড়ল, তাঁর সঙ্গে আমরাও পড়লাম। রূসল 
করীম (সা)-এর সাহাবীগণ আঁবাসানয়ার হিজরত করার গর উমর (ছা) 
ইসলাম গ্রহণ করোহলেন। 


আল-বাক্কাই বলেছেন ৪১ 

সা'দ ইবনে ইবরাহীমের সন্রে মিসার ইবনে দাম বলেছেন যে, 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ “উমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল এক, 
ণবজয় বিশেষ, তাঁর মদীনায় হজরত ছিল বড় রকমের সাহায্য, আর 
তাঁর প্রশাসন ছিল এক এশন অনহগ্রহ। তাঁর মুসলমান হওয়ার আগে 
আমরা কা'বায় নামাঘই পড়তে পারতাম না। তারপর 1তাঁন কুরারশদের 


১. এতে বোঝা যায় এটা ইবনে ইসহাকের টকা, যা নাক ইবনে 1হশাম 
ব্যবহার করোছিলেন॥ অন্যান্য পাণ্ড্ীলীপতে আছে “ইবনে হশাম 
বলেছেনঃ । 


সীরাতে রসুলুল্লাহ, (সা) ২৯৫ 


সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কার্বায় ঢুকলেন, সেখানে নামায পড়লেন, তার 
সঙ্গে পড়লাম আমরা ।, 


আবদঃর রহমান ইবনে আল-হারিস ইবনে আবদল্লাহ ইবনে আইয়াশ 
ইবনে আব রাব'আ বলেছেন আবদুল ভাষশষ ইবনে আবদলাহ ইবনে 
আমর ইবনে রাঁবআর সত্রে এবং তান পেয়েছেন তার আম্মা উম্মে 
আবদুল্লাহ বিনতে আবূ হাসমা সূঘে। জানা যায় উদ্মে আবদ;ল্লাহ বলেছেন £ 
আমাদের তখন আ'বাসানয়া যাওয়ার দশা । আমর 1গয়েছিল বাইরে কিছ 
দরকারী শজানস আনতে । উমর এসে দাঁড়াল আমর পাশে। তখন সে 
বহু-ঈশ্বরবাদী। তার কাছ থেকে তখন বড় দ:ব্যবহার, বড় যাতনা 
পাচ্ছিলাম ভামরা। পাশে দাঁড়িয়ে উর বলল, তাহলে উদ্মে আবদুললাহ, 
তুমিও যাচ্ছ?” আম বললাম, “হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র দেশে যাঁচ্ছি। 
তোমরা তো খুনীর মতো ব্যবহার করলে আমাদের সঙ্গে । এখন আল্লাহ্‌ 
আমাদের জন্য একটা পধ খুলে 'দয়েছেন।” উমর তখন বলল, “তিক 
আছে, আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।” তখন আম দেখলাম উমরের 
চোখেমুখে একটা নরম শীবগালত ভাব। এমনাঁট ওর চেহারার মধ্যে 
আম আগে কোনাদন দোখান। ও চলে গেল। আম স্পঙ্ট বুঝতে 
পারলাম, আমরা চলে যাব এটা তারকাছেখুব পণড়াদায়ক মনে হচ্ছে। 
দরকারী 'ীজানস 'ানয়ে একটদ পর ফিরে এল আমর। আম তাচছে 
বললাম, “একটু আগে উমর এসোছল, আহা ! তুমি যাদ ওর চোখেন:খে 
আমাদের জন্য মায়া আর দহঃখ যেমন উথলে উঠাঁছল, দেখতে আবদুল্লাহর 
বাপ!” ?তাঁন আমাকে জজ্ঞেপ করলেন ও মুসলমান হবে বলে আমার 
আশা আছে কিনা। আম বললাম যে আছে। তার উত্তরে তান 
বললেন, “যে লোকটাকে তুগি দেখেছ, আল-খাত্তাবের খচ্চর মুসলমান 
না হওয়া পযন্ত সে মুসলমান হবে না।” কথাটা তিনি বলোছলেন 
তার প্রীত গভশর হতাশায়, ইসল'মের 'িবর*দ্ধে তাঁর কাঠিন্য ও রূঢুতাকে 
স্মরণে রেখে। 


আমি যতদ্‌র শদুনোছ উমরের ইসলাম গ্রহণের ব্ত্তান্ত নিম্নরূপ £ 


২৯৬ সরাতে রপংললল্লাহ (সা) 


তাঁর বোন ফাঁতমা বিনতে আল-খাত্তাব-এর বয়ে হয়োছিল সা'দ ইবনে 
যায়দ ইবনে আনর ইবনে নহ্ফ্রায়ল-এর সঙ্গ! ওরা দুজনেই ইসলাম 
গ্রহণ করে। দে সংবাদ উমরের কাছে গোপন যাখল £ এাঁদকে তারই গোত্রের 
বানু আদ ইননে কাবের বংশের নুরয়ম ইবনে আংদুলাহ আন-নাহহামও 
ইসল'ম গ্রহণে করে আত্বীর-বজনের ভয়ে সেই বথা গোপন রাখল। 
খাব্বাব ইৎনে আস-মারাভহ প্রায়ই ফাণতমার কা-ছ এসে তাকে লুনা পাঠ 
ক'র নাতে, ॥। একাদন উমর বোরধ়ে এলেন। হাতে তলোয়ার, তান 
রম*লকে আরু তার সাহাবীদের চান। রসহল এবং তাঁর সাহ রাগ প্রায় 
জন্য চাঁিশেক শোক তখন আস-সাফার বাড়তে জনায়েভ হবেছিলেন॥ 
তার মধ্যে মাঁহলাত 1ছিল। রসুল করীমের সঙ্গে হিলেন তাঁর পিতৃ] 
হামবা,মযাথ বকর এবং আপী। এরা সবাই মুসলম।ন হয়োছলেন কিন্তু 
আঁবাঁসান্য়ায় হজরত করেন নি। 


নুহ়ায়মের লবঙ্গ দেখা হলো উমরের। নুযায়ম হাকে কোথায় যাচ্ছে 
জে? করলেন। উমর বললেনঃ আন ধম্ততাযাগখ মুহন্মিদকে ধরতে 
যাচ্ছ, যে ম.হামদ কুরাযশদের মধ্যে ভাঙ্গন এনেছে, তাদের আগর- 
অনুজ্ঠানপে উপহাস করেছে, তাদের বর্মাবপ্বাস্কে অপমান করেছে, 
তাদের দেকদেনীদের অপমান করেছে, তাকে আম হত্যা করব), 


নুন্নায়ম বলল, তিন বুঝতে পারছ না উমর,ীক তম করতে যাচ্ছ 
তুম গক “নে কর, মৃহাম্মদকে হত্যা করলে বানু আবদু মানাক তোমাকে 
দুঁনয়ার মাঁটতে হাঁটতে দেবে? এর সেয়ে তুম ানজের বাড় গি 
দনজের ঘর ঠিক করো নাকেন? 


উমর বললেন, "আমার ঘরের আবার ক হগ্নেছে ?, 


"তোমার ভাগ্রপীত, তোমার ভাতিজা সাঈদ, তোমার বোন ফাতমা-। 
সবাই তো মুসলমান হয়ে গেছে। তারা এখন মুহাম্মদের ধগ” পালন 
করে। াজেই আগে গিয়ে তাদের ঠিক কর তুমি ।? 


সরাতে রসূলংল্লাহ- সো) ২১৭ 


উমর ফিরে এলেন বোনের বাঁড়তে। বোন এবং ভাগ্রশতিকে তখন 
খাব্বাব পাণ্ডীলাপ থেকে সূরা তা-হা পাঠ করে শোনাচ্ছল। উমরের 
গলা শুনেই খাব্বাৰ একই ছোট কুঠাঁরতে বা অন্য ঘরে গিয়ে লকাল। 
কাগজের পাতা নয়ে ফাতিমা উর্র। নিচে লুকয়ে ফেলল। এাঁদকে উমর্‌ 
1কন্তু বাঁড়র কাছে এসে খাবারের পাঠ শুনে কফেলেছেন। কাজেই ঢুকেই 
তান হুঙ্কার ?দয়ে উঠলেন, “ওটা ?ক বাজে জানন আম শুনলাম 2 


ওরা বলল, কু শোন।ন তুম ।” 


উমর বললেন, “আল্লাহর কসম, আম শুনোছ। আম আরো শুনোছি 
তোমরা মুহাম্মদের ধম” অনুসরণ করছ।। 


উমর ভাগ্রপাঁত সাঈদকে ধরে ফেললেন বলার সঙ্গে সঙ্গেই। ফা?তমা 
উঠে এসে স্বামীকে পক্ষা করতে চেম্টা করলেন। উমর ফাতম।কে এক ধাক্কায় 
সারয়ে ঈদলেন। পড়ে ?গয়ে ফাাঁতমা আঘাত পেলেন। এমাঁন উন্মাদের 
মতো আচরণ করাছলেন যখন উমর। তখন তাঁরা দঃজন বললেন, "হ্যা ॥, 
আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহতে এবং তার রসৃলের উপরু ঈমান 
এনেছি । ভোমার এখন যা খুন করতে পার।” 


উমর বোনের রক্ত দেখলেন। খারাপ লাগল তাঁর, বোনের রণডপাত 
ঘাঁটয়েছেন িনি। তিনি ফরে দাঁড়ালেন। বোনকে বললেন, ঠক আছে, 
ওই কাগজটা তোমরা যে পড়ীহলে আন ওটা আমাকে দাও, আন দেখব 
1ক শজানস মুহাম্মদ এনেছে । কারণ উমর লেখাপড়া জানতেন,, তান 
শলখতে পারতেন। 


তাঁর কথার জবাবে তাঁর বোন জানালেন যে, উমরকে তা দতে তিনি 
ভরসা পাচ্ছেন না। 


উমর বললেন, ভয় নেই।, 


দেবদেবীর নাম গনয়ে কসম খেলেন, পড়া হলে সে কাগজ 'তান্‌ 
ফেরত দেবেন। শুনে ফাঁতমার মনে জাশার সণ্চার হলো, হরতো তিনি 


২১৮ সরাতে রসহলঃল্লাহ সো); 


মুসলমান হতে পারেন। বললেন, “ভাইজান, আপণুন বহহ় ঈশ্বরের পজা' 
করেন, অপাঁন তাই অপাঁব্র। কেবল পাক মানুষ এটা স্পশ" করতে পারে।, 


উমর উঠলেন, অধ করলেন । তখন ফাতিমা সরা তাহ লেখা কাগজখাঁন' 
তাঁকে প্রদান করলেন। শুর-্টা পড়েই তান বলে উঠলেন, “ক স:ন্দর, 
ক মহান কথা !, | 

একথা শুনেই লুকানোর স্থান থেকে ধোঁরয়ে এলেন খাব্বাব। বললেন, 
আল্লাহর নামে বলাছ উমর, আমার মনে হয় আল্লাহ্‌ তাঁর রসুলের 
ডাকের ভেতর 'দয়ে আপনাকে এক বিশেষ আসন দেবেন। আম কাল 
রাতেই রসূল পসো)-কে বলতে শুনেছি, “ইয়। আল্লাহ, ! আবদল হ্ক।ম 
ইবনে গহশাম অথবা উমর বন আল-খাত্তাবকে দিয়ে ইসলামকে মজবুত 
কর।” উমর! চাল্লাহর পথে আসন, আল্লাহর কাছে আসহন। 


উমর তখন বললেন, "ঠক আছে, আমাকে 'নয়ে চল মহহ।*মদের 
কাছে। আম ইসলাম গ্রহণ করব। খাব্বাব বললেন যে রসূল করম 
€সা) কতিপয় সাহাবগর সঙ্গে আস-সাফার বাড়তে আছেন। উমর কোমরে' 
তলোয়ার ঝুলিয়ে রসূল করম (সা) এবং তাঁব সাহাবীদের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলেন। তান তাঁদের দরজায় এসে আঘাত করলেন। তাঁর 
সবাই উরের গলা শুনে চিনতে পারলেন। একজন সাহাবী দরজার 
ফাঁক গদকে বাইরের 1দকে তাকালেন, দেখলেন খোলা তলোয়ার হাতে 
উমর দাঁড়য়ে আছেন। তান রসলের কাছে গিয়ে বললেন, উমর তলো- 
মার নয়ে এসেছে।, 


হামযা বললেন, "ওকে আসতে দাও। ও যাঁদ ভাল উদ্দেশ্য ?নয়ে 
এসে থাকে, আমরা ভাল ব্যবহার করব। আর যদ বদ মতলব নিয়ে 
এ্রাসে থাকে, ওর তলোপ়ার দিয়েই ওকে হত্যা করব আমরা । 

রসল করম (সা) হুকুম 'দিলেন। প্রবেশ করলেন উমর । 


রসূল করশম সো) উঠে গিয়ে তাঁর সঞ্গে দেখা করলেন, তাঁর কোমর' 
[কিংবা মধ্যাঙ্গের পাঁরচ্ছদ জাঁড়য়ে ধরলেন, জোরে তাঁকে টান দলেন, 


সীরাতে রসলল্লাহ সো) ২১১৯ 


বললেন, “কেন এসেছেন ইবনে খাত্তাব 2 এখনো কি আল্লাহর পথে আসবার 
সময় হয় কি আপনার 2 


বীনা 


উমর বসলেন, “হে রসঃলযল্লাহ ১ আম আপনার কাছে এসেছি আল্লাহর 
উপর ভার তাঁর রসৃলের উপর, রসংল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা বহন করে' 
এনেন্ছন তার উপর ঈমান আনার জন্য ।” 


লুসূল করীম (সা) এত জোরে আল্লাহর কাছে শোকাঁরয্া আদায় করলেন 
যে বাড়ির সমস্ত মানুষ ত থেকে টের পেয়ে গেল ষে উমন্র মুসলমান 
হয়েছেন। 


সাহাব্শগণ চলে গেলেন। উমর এবং হানযা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন। এখন আর ভয় দেই। রসহলকে তাঁরাই রক্ষা করবেন। তাঁদের 
মাধামই তাঁদের দ্‌শমনদের কাছ থেকে ন্যায়াবচার পাওয়া যাবে এখন 
থেকে। 


উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এ-ই হলো মদঈনাবাসন হাদীস বেতাদের' 
ভাষ্য। 


মকাবাসী আবদ-ল্লাহ, ইবনে আবূ নাঁজহ., সাহাবী আতা ও মুজাহদ 
অথবা অন্যান্য হাদীন বেভ্তার সহন্রে বলেছেন যে, উমরের ধমস্তির সম্বন্ধে 
?তাঁন নিজে যা বলতেন ভা হলো এরুপ ঃ 'আম ইসলাম থেকে অনেক 
দুরে ছিলাম। সেই ধর্মীবহশীন সময়ে আম ছিলাম এক মদখোর মাতাল, 
সারাদন রাত মদদে চুর হয়ে থাকতাম এবং তা আমার খুব ভাল লাগত, 
আম বেশ ফৃতিতে ছিলাম। আল-হাজওয়ারায় আমাদের একটা আড্ডা 
ছিল, ওখানে১ যেতো সব কুরায়শরা। জায়গাটা ছল উগ্র ইবনে আব-্দ 
ইবনে ইমরান আল-মাখজ:মর বাঁড়র কাছে । একাঁদন রাতে আমি ওখানে 
গেলাম। আশা ছিল ওখানে আমার প্রাণের দোসরদের পাব। কিন্তু 
গয়ে দেখলান, কেউ নেই ওখানে । তখন ভাবলাম, ঠিক আছে, ক যেন 
নাম এক মদাবক্েতা, তখন মক্কার মদ 'বান্ত করত, তার কাছে যাব, ওর 
১, এঢা মক্কার বাজার ছিল। 


৩০০ সশরাতে রসংলঃল্লাহ সো) 


কাছ থেকেই 'কছ মদ কিনে খাব। ওখানে রে তাকেও পেলাম না। 
তখন ভাবলাম, তাহলে কা'বাঘরের চারপাশে সাত ক সণ্ডুুর বার তাওয়াফ 
করলে মন্দ হয় না। মদাঁজদ এলাম, তাওয়াক করব, দোখ রসুল 
করন (সা) নামায পড়ছেন দাঁড়য়ে। সারঘার দিকে মুখ ভাঁর। 
তাঁর এবং 'সারয়াত নাঝখানে ছল কার্বা শবীফ। তিন ছিলেন হজরে 
আসওয়াদ এবং দাক্ষণ কোণের মাঝখানে । ওকে দেখে ভাবলল,। ঠিক 
আছে, একট শুনেই দোঁখ না জুহাদ্মদ ক বসেন? বোনার জন্য ওর 
কাছে এলো তান ঘাবড়ে যাবেন । তাই আম হিজরের দি* থেকে আড়াল 
য়ে ?দয়ে ানহশব্দে হেটে চলে এলাম । ইতিমধ্যে নুভাদ্মত সো) নানাষের 
সুরা আব্ত্ত কবছেন, আম তাঁর কবলার কাছে চংল এলান, আমার 
[ঠিক সামনেই তান, আড়াল শুধ কাবা । করআন পাঠ শোনার পর 
আমর মন নরম হয়ে গেল, শাম কেদে ফেললাম এবং তখনই ইসল'ম 
প্রবেশ করল আমার অন্তরে । আঁম ওখানে কল দাড়য়েই রটলান 
এক সময় রসহল (সা)-এর নামাষ শেষ হঙ্গো। তান চলে গেলেন । যাওয়ার 
সময় তিন যেতেন আব হুসায়নের বাড়র পাশ দয়ে। গেটা তার পথেই 
'পড়ত। ভাতে করে হাদীদের সাফা-গারওয়ার দৌড়ানোর পথ তাঁকে 
পার হয়ে যেতে হতো। ভারপর [তিনি যেতেন আব্বাস আর ইবনে 
আজহার ইবনে আবদ আউফ আল-জুহাঙির বাঁভর মাঝখান গদর়ে। 
তারপর আল শম্াখনাস ইবনে শারকের বাঁড়র পাশ দরে গিয়ে ?ত'ন 
গুনের বাড়তে চুকঙেন, তার বাসস্থান ছিল আল-দার৬ন ব্লাকতায়। এটি 
পিল মাবিয়া ইবনে ভাব সহফয়ানের বিম্মা্য। আমি তাঁকে অনুলল্ণ 
করে যেতে লাদলাম। যখন তিনি আব্বাস আর ইবনে আজহ্াবের বাঁড়র 
মাঝখানে, আমি তাঁকে ধরে ফেললাম। আমার গলা তিনি ছিনলেন, 
ভাবলেন, আধম তাঁকে অনুসরণ করোছি, তাঁর সঙ্গে কোন দুবাবহার 
করার জন্য। তাই তন তেড়ে উঠলেন, বধ্ললেন, এমন সমর আপান 
এখানে ! আম জবাব 'দলাম যেআম আল্লাহ, তাঁর রদ্ল এবং তার 
আনত; জিনিসের উপর ঈমান আনার জন্য এসোঁছি। তান আ আল্লাহকে 
তক্ষ্ান শোকাঁংয়া জানালেন। বললেন, “আল্লাহ. আপনাকে এ 

করেছেন।” তান আমার বুকে বুক মাঁলয়ে কোলাকাঁল করলেন । প্রার্থনা 


শসপিব 


সশরাতে রসলুলাহ সো) ৩০১. 


করলেন যাতে আমার ঈমানের শান্ত অটুট থাকে । তারপর আম চলে 
এলাম আমার পথে । তিনি চলে গেলেন ?নজ বাঁড়তে। আসল সত্য যে 
ক ত7 আল্লাহ্‌ জানেন। 


আবদুললাহ ইবনে উমরের মৃস্তাদাস নাফ, ইবনে উমরের বরাত দিয়ে 
বলেছেন £ আমার িপতা মুসলমান হওয়ার পর বলোছিলেন, 'তোমাদের 
মধ্যে কে সবচেয়ে দু,ত খবর চালান করতে পার 2, একজন জানল ইবনে 
মামার আল-জমাহ-র নাম বলল। তিন তার কাছে গেলন। আম 
গেনাম তার পেছন পেছন, দি করেন দেখবার জন্য। আম তখন খংব 
ছোট, কিন্তু সব বৃঝতাম। জামিলের কাছে গিয়ে তিন বললেন, তান 
মুসলমান হয়েছেন, মৃহাম্নদ (সা)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছেন, একথা জামিল 
জানে িকনা। তার প্থা শেষ হতে না হতেই, আল্লাহ্র কপম, সে 
জাফ মেরে উঠে মাটি থেকে জামাটা তুলেই এক দৌড়, তার পেছনে 
উমর আর আব্বার পেছনে আঁগ। মসাঁজদের দরজায় এসে সে প্রাণপণে 
চখৎকার করে উঠল, িমর ধমণত্যাগ করেছে !? কাবার সভাচ্ছলে তখন 
কুরায়শরা বসা ছিল জামলের পেছনে চীৎকার করে বলে উঠলেন উমর, 
ধমথ্যা কথা! ও একজন মিথ্যাবাদশ ! আম ধর্ম ত্যাগ কারান, আম 
সুসঞমান হায়োছ। আশহাদ5 আল্লাহ, ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া মুহাম্মা- 
দান আবদুহত ওয়া রাসলুহহ।? 

সবাই উঠে এস একযোগে তাঁকে আক্রমণ করল। চলল যহ্দ্ধ দ"পণ্র 
পধ্যন্ত। উমর মার খেতে খেতে আধমরা হয়ে গেলেন। িনি বসে পড়- 
লেন। ওরা সবাই তাঁকে ঘিরে দণ্ডাম্নমান॥ তান বললেন, “তোমাদের যা 
খুশশ কর, আগম আল্লাহর নামে কসম খাঁচ্ছ, আম একা না হয়ে যাঁদ আমার 
সঙ্গে তনশ জন লোক থাকত তাঁহলে সমানে সমানে যদদ্ধ করতে পারতাম । 


দক তখন কুরায়ণদের একজন শেখ এলেন সেখানে । ইয়ামাঁন আল- 
খাল্লা আর হাতের কাজ কর! জামা তার গারে। তান এসে দাঁড়ালেন, 
দজিন্দেস করলেন ক বিষয়। উনরের ধমীস্তর গ্রহণের কথা তাঁকে বলা 
হল। তান বললেন, “কেউ যাঁদ নজের ধম বেছে নেয়, তাহলে বাধাটা 


৩০২ সীরাতে রসুলংল্লাহ (সা) 


শকসের 2? তোমরা ক করতে চাচ্ছ ? তোমরা কিমনে করবান আদ 
তাদের একটা মান-ষকে তোমাদের হতে এমাঁন করে ছেড়ে দেবে? ওকে 
ছেড়ে দাও বলাছি।, 


আল্লাহ্‌র কসম, ওরা সব সরে গেলো, মনে হলো যেন সমজ্জ কাপড় 
খুলে খসে পড়লো ।১ 


আমার আব্বা মদশনা চলে যাওয়ার পর একাদন আঁম তাঁকে জিজ্ঞেস 
-করোছিলাম, যেদিন [তান মহসলমান হলেন। করায়শরা তাকে আন্রপণ 
করলে পরে একটা লোক এসে সবাইকে তাঁড়য়ে দিয়েছিল, সে লোকটা! 
কে। তিণন বলেছিলেন, সে হিল আমার পুত, আল-আাস ইবনে ওয়াইল 
আল-সাহাঁম। 

উমরের গোতের ি পাঁরবারের লোক হবেন আবদহর রহমান ইবনে 
আল-হারিস। তান বলেছেন যে উমর বলেত্ছন, আম যে রাতে 
মুসলমান হলাম, সে রাতেই আমার ইচ্ছা হাচ্ছিল। রপুল (সা) এর সবচেয়ে 
দুধ শত্র কে হতে পারে আমি বের করব এবং তাকে গিয়ে বলব যে 
আদম মুসলমান হয়োছ। আব্‌ জেহেলের কথা জানার মনে এব)? এ 
[দিকে উমরের মাতা হলেন হানতামা [বিনতে [হখাম ইদনে জাল-মগিরা। 
পরদিন সকাল আমি তার দরজায় গিয় আওয়াজ কলাম ও বোরয়ে 
এল, বলল, “এসো এলো, ছি খবর ভাঁততে 2৮ আন খনলান ফে,আঁমি 
তাকে বলতে এনোছি, আম আল্লাহ্‌. তারি «রসুল এবং তিনি ঘা এতেছেন 
তাতে 'বশ্বাস স্থাপন করোছি। ও সশব্দে দর বক বে দিল আমার 
মুখের উপর। বলল, “িশ্বরের আঁতিসম্পাত পড়,ক গোমাৰ উপর। লাণত 
পড়ুক তোমার এই সংবাদের উপর। 


একটি বয়কট ঘোষযণাত্র দলীল 


কুরায়শরা বুঝতে পারল রসল (সো)-এর সাহাবীগণ অন্য এক দেশে 
শা্ততে িনরাপদে বসবাস করছে, শরণাথশদের জাশ্রয় দিয়েছে নগাস, 


চ1085855858658828-85 
১, অথ“, সমস্ত ভয় অন্তাহ্ত হলো। 


এসীরাতে রসলনল্লাহ (সা) ৩০৩ 


দেখল, উমর মুসলমান হয়ে গেছেন। তান এবং হামযা উভয়ে রসূল 
(সা) ও তাঁর সাহাবীদের পক্ষে আছেন এবং ইসলাম সমস্ত গোত্রে ও বংশে 
ব্রত প্রপার লাভ করছে । তখন তারা একতাবদ্ধ হল। তারা সিদ্ধান্ত নিল 
বানু হাঁশম আর বানু মুত্তালবকে বয়কট করে তারা একটা দলীল 
'প্রণয়ন করবে। বয়কট অনুযায়শ ওই দুই গোত্রের কারো সঙ্গে তারা 
তাদের মেয়ে বিরে দেবেনা । ওদের মেয়ে বিয়ে করবেও না এবং তাদের 
সঙ্গে কোন 'জানস বেচাকেনা করবে না। শর্ত সম্বন্ধে সবাই একমত 
হলে ওরা একটা দলীলে তা 'লাপবদ্ধ করল। তারা অতঃপর সমস্ত শত 
ঈশ্বরের শপথ গ্রহণপহবক মেনে নিয়ে কাবাঘরের মাধ্যখানে তা ঝুলিয়ে 
রাখল, যাতে তাদের দায়-দায়ত্বের কথা সব সময় মনে থাকে । এই দলশলের 
লেখক হিল মনসুর ইবনে ইকাঁরমা ইবনে আমর ইবনে হাশিম ইবনে 
আবদহ মানাফ ইবনে আবদুদ- দা ইবনে কুসাই। তার 'বরতদ্ধে আল হর 
কাছে অভসম্পাত করেছিলেন রসূল (সা)। পরে তার কয়েকাঁট আঙ্গুল 
শুঁকয়ে গিয়েছিল। 


কুরায়শদের এবাম্বধ আচরণের পর বানু হাশিম আর বান আল- 
স্তাঁলবের দুটো গোত্র আবু তালবের সঙ্গে মিলত হয়ে তার সঙ্গে 
কট সাঁন্ধষপত্রে আবদ্ধ হলেন। আবু লাহাব আবদুল উজ্জা বান? হাঁশম 
থেকে বের হরে গেল এবং কুরায়শদের সঙ্গে হাত 'মলাল। 


নি 
এ 


হুসায়ন ইবনে আবদল্লাহ আমাকে বলেছেন যে স্বজাতিদের ত্যাগ 
করে কুরায়শদের দলে বার পর একাঁদন আবু লাহাব 'হন্দ বিনতে 
উতবাকে বলোছিল, 'আল-লাত অর আল-উজ্জাকে আম দোখ নাই? 
যারা তাদের ত্যাগ করে তাদের প্রতিপক্ষকে সাহায্য করেছে তাদের আম 
ত্যাগ কাঁর নাই ৮ শহন্দ বলেছিল, “হণ্যা, ত1 করেছ বটে, ঈশ্বর তোমাকে 
তার জন্য যেন পুরস্কৃত করেন, হে আবু উতবা। অনমাকে বলা হয়েছে-- 
আব লাহাব আরো বলোছল, “মুহাম্মদ এমন সব 'জ্ঞানসের লোভ দেখার 
যেগুলো আম চোখে দোথ না। বলে, মরবার পর নাক ওসব হবে। কিন্তু 
তারপর আমার হাতে নগদ সেক দিতে পেরেছে? তারপর সে দুই 


৩০03৪ সরাতে রসৃলঃল্লাহ- সো) 


হাত মেলে আস্ফালন করেছে। বলেছে, “তুমি ধবংস হও। মুহাম্মদ যা 
যা বলে তার কিছুই তো তোমার মধ্যে দেখাঁছ না।, এর জন্যই আল্লাহ্‌ 
প্রত্যাদেশ করেছিলেন, আব লাহাব্রে দুই হাত ধব্ংস হোক, ধবংস 
হোক আবু লাহাব ।'১ 


কুরায়শদের এই "সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কায'কর করার পর আব তালিব 
বলেছিলেন £ | 


লুআইকে, বানু কাবের লচআইকে 

আমাদের ক দশ বল। 

তুমি কি জানতে না আমরা মুহাম্মদকে লাভ করেছি, 
প্রাচীনতম গ্রন্হের মৃসার মত যান এক নবণ, 

সমস্ত মানবকূলে কেবল তার উপর প্রেম বাধিত হয়েছে, 
আল্লাহ: যাকে ভালবাসেন, তার চেয়ে বড় আর কেউ নেই, 
তোমাদের ঝুলানো দলীল হবে 

খোঁড়া উটের ২ চশৎকারের মত এক বিপদ সংকেত ? 
জাগো হে, জেগে উঠো, কবর খননের আগে, 

অপরাধী আর 'নিরপরষ্ধধ এক হওয়ার আগে। 
অপবাদকারশদের অনুসরণ করো না, ছিন্ন করবে না 
আমাদের ভালবাসা আত্মম্নতার বন্ধন । 

দর্ঘকাল+ন লড়াই ডেকে এনো না, 

যারা য্দ্ধ আনে তারাই ষহ্দ্ধের ছোবল সহো। 

মসাঁজদের প্রভুর শপথ, আহমদকে আমরা ছাড়ব না, 
ছেড়ে দেবো না দুঃসহ দটুভাগ্য আর কালের আপদের হাতে, 
ছাড়ব না, তোমাদের এবং আমাদের হাত, ঘাড় 
কাসাসেরও৩ ঝলসানো ইস্পাত কেটে না নিলে 


১, কুরআন ১১১। ূ 
২, কুরআন ২৬ $১৪২-এ বাঁণণত সাঁলহের উটের প্রত?ক। 


৩. বান: আসাদের এক পাহাড়* ভাতে ছিল লোহখান। 


সীরাতে রসৃলল্লাহ্‌ সো) ৩০৫ 


এক সঙ্কণর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে ছিন্ন ভিন্ন বশ পড়ে থাকবে, 
তৃফাত” জনতার মত উপরে চক্কর দেবে কৃষ্ণমস্তক শকুন । 

সেখানে অশ্বের দাপাদাপি, 

এবং বীরের চইৎকার, সে যুদ্ধের ক্লোধেরই মত। 

আমাদের তিতা হাশম কোমর বেধে ক 

তলোয়ার আর বশা শাখয়োছল তাঁর পুন্রদের ? 

ষৃদ্ধে আমরা ক্লান্ত হই না? যুদ্ধ আমাদের দ্বার! ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ; 
দুভগ্য এসে গেলে তাকে নয়ে কোন আভিযোগ কারি না। 

আমরা আমাদের মাথা এবং শোর অক্ষ রাখ 

যখুন শ্রেণ্ঠতম বীরপুর*্ষ ভয়ে আধমরা হয়। 


এমাঁন করে ওদের কাটল দুই ক তিন বছর। তাদের পিঠ ঠেকল 
এসে দেয়ালে। তব কখনও কখনও কুরায়শদের কাছে কোন অচেন। বন্ধ;র 
কাছ থেকে সাহাবা; আসত। 


কারো কারো মুখে একটা ঘটনার কথা শোনা যায়। আবু জেহেলের 
সঙ্গে একাদন দেখা হল হয়ীকম ইৰনে হিষান্ন ইবনে খুওয়ায়ালিদ ইবনে 
আসাদের এক গাঁলপথে। হাকিমের সঙ্গে ছিল এক ক্রীতদাস, তার খালা 
এবং রসল (সা)-এর স্ত্রী খাদীজার জন্য সে ময়দ। গনয়ে যাঁচ্ছল মাথায় 
করে। আব জেহেল তার পথ আটকায়, বলে, বানু হাশমের জন্ 
খাবার 'িনয়ে যাচ্ছ" ঈশ্বরের 'দাব্যঃ তুমি আর তোমার এই খাবার 
এই জায়গায় আটকে রেখেই তোমাকে মক্কায় বয়কট করব ।, 


তখন আবুল বখতারি এলেন ওখানে । জিজ্ঞেস করলেন, শক, হচ্ছে 
1ক এখানে 2, 


আবূ জেহেল জানাল যে, হাকিম বানু হাঁশমের কাছে খাবার 'নয়ে 
যাচ্ছে! 


১. বান? আসাদের, এক পাহাড়ঃ তাতে ছল লোহখাঁন। 


*্১০-- 


৩০৬ সীরাতে রসৃলযল্লাহ, সো) 


আবুল বখতাঁর বলল, 'এই খাবার তো 'নয়ে যাচ্ছে তার খালার 
কাছে। তার খালাই তার জন্য পাঁঠিয়েছে। তুমি তার 'নজের খাবার 
বীনয়ে যেতে বাধ দিচ্ছ? পথ ছেড়ে দাও বলছি! 


আবূ জেহেল পথ ছাড়বে না। দুজনে হাতাহাতি লেগে গেল। 
'আবৃল বখতাঁর উটের একটা চোয়াল ধনয়ে তাকে আঘাত করল আব 
জেহেল আঘাত পেয়ে পড়ে গেল, তাকে জোরে লা'থ মারল আল-বখতাণর ॥ 
'এত সব ঘটনা একটু দরে দাঁড়িয়ে হামধা দেখাছলেন। তারা চাইল 
না এই খবর রসল (সা) কিংবা তাঁর সাহাবীদের কাছে যাক, তাদের 
'এই দুরবস্থায় তারা আনন্দ-উল্লাসও করল না। 


ওঁদকে রস্‌ল (সা) 'দনরাত প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর লোকজনদের 
নাঁসহত করে যাচ্ছিলেন, নিভ“য়ে প্রচার করে যাচ্ছিলেন আল্লাহর বাণী । 


রসুল (সা)-এর প্রতি আপনজনের ছুব্যবহাত্র 


তাঁর পতৃব্য এবং বানু হাশমের লোকজন তাঁকে 'ঘরে রাখলেন, 
করায়শদের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করে চললেন ক:রায়শরা যখন 
দেখল, তাঁর নাগাল পাচ্ছে না তারা, তখন তারা তাকে য়ে ঠাট্টা ও 
হাসহাি করতে লাগল। তার সঙ্গে কেউ কেউ ঝগড়াও শুরএ করল। 
কুরায়শদের দুষ্টাঁম ও শত.তা প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে আয়দত নাধল 
হতে লাগল, কখনো সাধারণ ভাষায় আবার কখনো নাম ধরে। যাদের 
মম ধরে আয়াত নাঁঘিল হল, তাদের মধ্যে আছে তাঁর চাচা আবু 
লাহাব ও তাঁর স্ত্রী উম্মে জাঁমল, “ইন্ধন বহনকারী” । আল্লাহ্‌ তাকে 
এই নাম দিয়েছিলেন, কারণ রসলের আসা-যাওয়ার পথে সে নাকি 
কাঁটা পুতে রাখত। এই জোড়া সম্বন্ধে তই আল্লাহ, বলেছেন £ 


ধবংস হোক আব লাহাব, ধবংস হোক হাত তার 
তার বিত্ত রোজগার কোন কাজে আসে নাই তার, 
দগ্ধ হবে সে লেলিহান আ'গ্রতে, 


কখরাতে রসুলংললাহ- (সা) ৩০৭ 


ইন্ধন বহনকারশ তার স্ত্রীও জবন্ুবে তাতে 
তার গ্ললা চেপে থাকবে খেজ:র আঁশের দাঁড়।১ 


আমাকে কে যেন বলেছে যে, ইন্ধন বহনকারঈ উদ্মে জামল যখন শুনল 
'যে তার ও তার স্বামী সম্বন্ধে করআনের আম্াত নাযল হয়েছে, তখন 
যে পাথরের একটা নোড়া শনয়ে ছুটে গিয়েছিল রসহল সো)-এর কাছে! 
পরান তখন কাবা মসাঁজদের পাশে আব বকরের সঙ্গে বসা 'ছিলেন। 
'সে ওদের কাছে 'গয়ে দাঁড়াল 'কন্ত্ু রসল (সা)-কে দেখতে পেল না, দেখতে 
পেল কেবল আব বকরকে। আব বকরকে সে তার সঙ্গগ কোথায় 
1জজ্ঞেস করল 'কারণ আম জানলাম সে আমাকে শনয়ে ব্যঙ্গ করেছে, 
গহজ।২ বানয়েছে, ঈশ্বরের কসম, তাকে পেলে আম এই পাথর দিয়ে তার 
মখ থে'তলে দেব। ঈশ্বরের কসম, আম একজন কাঁব। তারপর বলল সেঃ 


ওই হতচ্ছাড়াকে আমরা জান না; 
ত1র বাক্য আমর? মান না 
তার ধর্ম আমরা না' পহন্দ কার, ঘৃণা না করে পার না।৩ 


এই বলে সে চলে গেল। আব বকর রসূল সো)-কে জিজ্ঞেস রূর- 
নলেন, সে তাঁকে দেখতে পেয়োছিল কি না। রস্‌ল (সা) বললেন যে, সে 
তাঁকে দেখতে পায় নি, কারণ আল্লাহ- তার দান্ট কেড়ে ?নয়োছিলেন। 

রস্‌ূলকে ক:রায়শরা গালি দত “মহজাম্মাম” বলে। গতাঁন বলতেন, 
“তোমাদের অবাক লাগে না দেখে, করায়শরা যে ক্ষাত আমার করতে 
চায় আল্লাহ. তা প্রতিহত করেন? ওরা আমাকে শাপশাপান্ত করে, আমাকে 
'ব্যঙ্গ করে বলে 'মহজাম্মাম” (ঘতণ্য) অথচ আম মুহাম্মদ (প্রশধাসত)।, 


আরেকজনের কথা আছে কুরআনে । সেহলো উমাইয়া ইবনে খালাফ 
ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযায়ফা ইবনে জুমাহ । রসল (সা)-কে দেখলেই সে 


১, সরা ১১১। 
২. শহজা--ব্যঙ্গ কাঁবতা 
৭৩, মুল কাঁবতা ছন্দোবদ্ধ। 


৩০৮ সীরাতে রসল-ল্লাহ- (সা) 


তাঁকে বা-তা অপবাদ 'দিত এবং গ্যাঁল দত। তাকে [নয়ে করআনে ইরশাদ 
হয়েছে, 'দুভেগি নামুক তাদের উপর, যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে লোকের 
[নিন্দা করে; যে অথ” জমায় ও বারবার তা গণনা করে, যে মনে করে 
তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে । না, তা কখনো হবে না। পে অবশ্যই 
নাক্ষপ্ত হবে হুতামা নরকে; হুতামা ক তাক তুম জান? সে 
হলো আল্লাহর প্রজবাীঁলত হঃতাশন, তা গ্রাস করবে হদয়কে। সে আগুন 
তাদের পাঁরবেন্টিত করে রাখবে দশর্ঘ দীর্ঘ স্তচ্ভে।১১ 

রসল (সা)-এর সঙ্গ খাববাব ইবনে আল-আরাত, 1ছলেন মক্কার একজন 
কামার। তান তলোপ্নার বানাতেন। কিছ? তলোয়ার তান 'বাক্রু করে- 
ছিলেন আল-আস ইবনে ওয়াইলের কাছে। এইজন্য তার কাছে ?কছ? 
টাকা পেতেন। টাকার তাগিৰ 'নয়ে একার্দন তান তার কাছে গেলেন। 
সেবলে উঠল, আরে, তোমার বঙ্ধু মুহাম্মদ, যার ধর্ম তুমি মান, সে 
বলে না যে বেহেশতে খাল সোনা-রপা, কাপড়-চোপড়, চাকর-বাকর; 
যা চাও তা-ই পাবে ?, 


খাববাব বললেন, হা, নিশ্চয়ই |, 


“তাহলে গিয়ামতের দিন ইস্তক আমাকে একট সময় দাও না বাপ, 
আমার ওই বাড়তে গিয়েই তোমার খণ আম শোধ করে দেব। 
কারণ ঈশ্বরের কসম খেয়ে হলাছ, ঈশ্বরের কাছে তোমার অর্ধর তোমার 
বন্ধ;র চেয়ে আমার প্রভাব কছ? কম হবে না, সেআমার চেয়ে বোশ 
হিস.সা পাবে নাহে।' 


তখন তার সম্বন্ধে নাঁষল করলেন, ত্হাম ক তাকে লক্ষ্য করেছ, 
যেআমার নিাদশনসমৃহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, 'আমাকে ধন-সম্পদ 
ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই। সোক অদৃশ্য সম্বন্ধে অবাহত হয়ে গেছে ?, 
এখান থেকে 'সেযা বলে তা থাকবে আমার আঁধকারে এবং সে আমার; 
কাছে আসবে [ীনঃসঙ্গ অবস্থার* এই পষনন্ত ২ 
১, সরা ১০৪। 
২, কদরআন ১৯ £ ৭৭--৮০। 


পশরাতে রসলঃল্লাহ, (সা) ৩০৯ 


আমি শুনেছি, আব জেহেল একাঁদন এসে রসৃল (সা)-কে বলল, 
ঈশ্বরের দোহাই মুহাম্মদ, হয় তুমি আমাদের দেবদেবশদের গাল-গালাজ 
বন্ধ করবে, নাহয় আমরাও তোমার ওই আল্লাহকে গ্রাঁল-গালাজ শুর, 
করব।' এর উপর আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ, “আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে, 
তোমরা তাদের গাল 'দও না, কেননা, তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞা- 
নতাবশত তাহলে আল্লাহকেও গাল দেবে।*১ 

আমার কাছে কেযেন বলেছে, এরপর রসহল (সা) তাদের দেবদেবীদের 
আর সমালোচনা করেন নি, কেবল তাদের আল্লাহর পথে আহ-বান করতেন। 


যখন রসল (সা) কোন বৈঠকে বসতেন, লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান 
করতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং পুববতাঁ পুর-“ষদের পাঁরণাতির 
কথা বলে তাদের সাবধান করতেন, তখন আন-নযর ইবনে আল-হাণরস 
ইবনে আল-কামা ইবনে কালাদা ইবনে আবদু মানাফ তা শুনত। রসূল 
করীম (সা) উঠে চলে গেলে সে তাঁকে অনুসরণ করে সবাইকে বার র*্ভ্ূম 
ইসফাঁন্দয়ার ও পারস্যের রাজাদের কাধহন শুনাত। ব্লত, ঈশ্বরের 
কসম, মুহাম্মদ তো আর তার চেয়ে ভাল গল্প বলতে পারেনা! সে 
তো পুরনো িসসা*কাধহনশ নকল করে কথা বলে, এই আম যেমন বললাম" 


তখন আল্লাহ্‌ তার সম্পর্কে বললেন, “এবং তারা বলে প্রাচীনকালের 
গ্প-কাঁহনঈ এগঃলো, এগুলো সে নকল করে রেখেছে, এগুলো দিনরাত 
তাকে পাঠ করে শোনান হয়। বলুন, যান আকাশ ও মাটির রহস্য 
জানেন তানি এটা প্রেরণ করেছেন। নশ্চয়ই তিনি দয়াল, শমাশনীল।"২ 


€ 


তার সম্পর্কে বলা হয়েছে তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্ত করা 
হণে সে বলে, “এ ভো সেকালের উপকথা ।”৩ 


১, কুরআন ৬ £ ১০৮। 
২, কুরআন ৮৩ £১৩। 
৩. কুরআন ৮৩ £ ১৩। 


৩১৯০ সরাতে রসললল্লাহ (সা 


আবার বলা হয়েছে, দ;ভেগি আছে প্রতাক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, 
যে আল্লাই-র আয়াতের আবাঁত্ত শুনে অথচ ওদ্ধত্যের সঙ্গে নিজ মতবাদে 
অটল থাকে, যেন সে তা শুনে নি। তাকে এক মমভুদ শান্তর সংবাদ দাও ।১ 


একাঁদন রসহল (সা) বসা ছিলেন কা'বা মসাঁজদে। এট? আমার শোনা 
ঘটনা । সঙ্গে ছিলেন আল-ওয়ালদ ইবনে আল-মহগরা। একট পর পান 
নযর ইবনে আল-হারস এসে ওদের সঙ্গে বসল। ওখানে কাঁতিপয় ঝকুঁরা- 
য়শও 'ছিল। রসল (সা) যখন কথা বলাঁছলেন তন আন-নযর বাধা ধৃদাচ্ছল। 
তারপর রসুল (স)তার সঙ্গে কথা বলে তার মূখ বন্ধ করালেন। তারপর" 
তকে এবং উপাস্থিত সবাইকে পড়ে শোনালেন, গনশ্চয়ই তোমরা এবং 
আল্লাহ্‌র পনিিবতে তে।মরা যাদের ইবাদত কর তারা জাহাম্নাদের ইন্ধন। 
তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। যাঁদ তারা ইলাহ হতো তাহলে তার 
জাহান্নামে প্রবেশ করত না। ওরা সবাই তাতে (জাহামামে) স্থায়শভাবে 
থাকবে। সেখানে অংশশবাদশীরা চশৎকার করবে, কিন্তু তারা কেউ কিছ 
শুনতে পাবে না।?২ 


রসল করশম (সা) তখন উঠলেন। ওখানে এসে বসল আবদনল্লাহ, ইবনে 
আল-জবারা আনস-সাহাম। আল ওয়াঁলদ তাকে বললঃ “ঈশ্বরের কসম।' 
এই একটু আগে আন-নযর আবদুল মনত্তাঁলবের নাতির সঙ্গে টিকতে 
পারল না, আর মুহাম্মদ বলেছে যে আমরা আর আমাদের দেবতারা নাক 
জাহান্নামের ইন্ধন।, 

আবদুল্লাহ বলল £ আম ওকে পেলে প্রাতবাদ করতাম । মৃহাষ্মদকে 
িজ্ঞেন কর তো, “আল্লাহ: ছাড়া জেহেনায় আর যাদের পূজা করাহচ্ছে 
এবং যারা পুজা করছে» তারা সবাই ক জাহান্নামের ইন্ধন 2” আমরা 
পৃজা কাঁর দেবতাদের, য়াহদশরা পূজা করে উজায়েরের, খংস্টানরা 
পূজা করে ম্যারর পহুত্র যীশ্‌কে।” আল ওয়াঁলদ এবং অন্য যারা 
উরপাচ্ছিত ছিল সবাই আবদঃল্লাহর কথায় চমাকত হলো। ওদের মনে হলেছ 
১, কুরআন ৪৫ 2 ৭। 
২. কুরআন ২১ £ ৯৮। 


সশরাতে রসল:ল্লাহ, সো) ৩১৯ 


আবদনল্লার যকতর খুব ধার। রসল করীম (সা)-কে একথা বল হলে 
তান বললেন £ “আল্লাহ ছাড়া আর যে সমস্ত জিনিস পন্জা পেতেচায় 
তারা যারা তাদের পূজা করে তাদের সঙ্গে থাকবে। তারা পৃজা করে 
কেবল শয়তানকে আর যাদের তারা হুকুম করে তাদের ।, 


এদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন, যাদের জন্য আমার 
কাছ থেকে পর্ব থেকে কল্যাণ গনধণাঁরত রয়েছে, তাদের সেই কল্যাণ থেকে 
দরে রাখা হবে। তারা তার ক্ষটণতম শব্দও শুনবেনা এবং ওখানে 
তারা তাদের খায়েশমতো চিরকাল তা ভোগ করবে ।”১ এর অথ" ম্যারর 
পুত্র বীশহ, উজ্ায়ের এবং র্ণাব্ব ও পুরোহিতদের যারা আল্লাহর দেশ 
অনুযাধ্শী জীবন ঘাপন করেছে এবং যাদের বিভ্রান্ত মানুষ আল্লাহকে বাদ 
1দয়ে প্রীতপালক ধহসেবে পূজা করে। তারা যে বলে তারা দেবতার ঠকংবা 
1ফাঁরশতবর পূজা করে এবং তারা আল্লাহর কন্যা, সে স"বন্ধে আল্লাহ্‌ 
বলেছেন, “তারা বলে, “দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।” তিনি পাঁবত্র* 
মহান। তাঁরা তো সম্মাঁনত দাস। তাঁরা প্রভুর আগে কথা বলেন না, 
তাঁরা তাঁদের প্রভুর 'নদেশমতো কাজ করে থাকেন।” এখান থেকে 
«তদের মধ্যে যে বলবে “আঁমই ইলাহ্‌ তান ব্যতীত" তাকে আম শাস্তি 
দেব জাহান্নামের, অমাঁন করে আম সীমালংঘনকারীশদের শান্ত 'দয়ে 
থাক” এই পর্যস্ত।২ 


ম্যারর পুত্র যীশু যে আ'ক্লাহ্‌ ছাড়াও প্ীজত হতেন এবং তার যুক্তি 
তর্ক ও উপাঁস্থিত সবার চমাঁকত হওয়া সম্পকে" আল্লাহ, বলেন, “এবং 
যখন মারয়ম-তনয়ের দ-ন্টান্ত উর্পাচ্ছত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় 
শোরগেলে আরন্ত করে দেয়”* অথ তাদের দঁন্টভাঁঙ্গ তোমরা মেনে নিতে 
চাও না। 


১. কুরমান ২১ £ ১০১। 
২. কৃরজান ২১ ঃ ২৬--২৯। 
৩. কুরআন 9৩ ৫ ৫৭। 


৩১২ সরাতে রস্‌লহল্লাহ, স্) 


তারপর [তান (আল্লাহ) ম্যারর পুত্র যীশুর উল্লেখ করেন। বলেন, সে 
তো ছিল আমারই এক দাস, তাকে আম অনহগ্রহ করোছলাম, বানয়ে- 
ছিলাম বাঁন-ইসরাইলের আদশ'স্বরূপ। আম ইচ্ছা করলে তোমাদের 
পারবতে” ফাঁরশতাদের পাীথবীর উত্তরাধকারশ করতে পার? নশ্চন্ই 
তার কাছে কিয়ামতের জ্ঞানাছিল। সুতরাং তোমরা িকয়ামতে সন্দেহ 
করো না, আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ। অথণাৎ তাঁকে 
অগ্তাম যে মৃতকে জশীবত করার এবং র.গ্রকে সুস্থ করার ক্ষমতা [দয়ে- 
ছলাম, তাতেই নিহিত ছল ?কয়ামতের জ্ঞানের যথেষ্ট প্রমাণ। তান 
তাই বলেন, 'এ বিয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করো না, আমাকে অনুসরণ 
করো। এটাই সরল পথ ।' 


বানু জুহরার মিলত আল-আখনাস ইবনে শাঁরক ইবনে আমর ইবনে 
ওয়াহাব আস-সাফাঁফ আপন সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা 'ছিলেন। তাঁর কথা 
শ্রদ্ধাভরে শুনতে সবাই। সে রসল সো)-কে বড় যন্ত্রণা দিত। রসল (সো)- 
এর সব কথায় বাগড়া দত, প্রাতবাদ করত। তার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র 
প্রত্যাদেশ, “যে কথায় কথায় শপথ গ্রহণ কবে, লাঞ্চিত, একের কথা অপরের 
কাছে লাগায়, পশ্চাতে নন্দাকারী, তাকে অনুসরণ করো না” এখান থেকে 
'জানম” শব্দ পযান্ত।১ 

'জানম* শব্দট তার বংশকে অপমান করার উদ্দেশ্যে 'ইতর্‌” অথে* 
ব্যবহৃত হযাঁন, তাকে যে বশেষণে ভূষিত করা হতো তা-ই কেবল 
তান সমর্থন করেছেন। 'জানম" মানে সম্প্রদায়ের দত্তক সদস্য। অন্ধ 
যুগে আল-খাতম আত--তাঁমাম বলোছিলেন £ 

বাইরের লোককে ডেকে আনে ওরা ফালতুর মতো, 

পশহচরে পা যেমন বাজে আতরিক্ত তেমনি। 

আল-ওয়ালদ বলেছিল, আম হলাম কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেত্র, সাকি- 
ফের নেতা আব মাসউদ আমর ইবনে উমায়র আস-সাকাঁফর কথ না 
হয় বাদ 'দলাম। তায়েফ আর মক্কায় আমাদের দুইজনকে বদে 'দক্ষে 


১. কৃংআন ৬৮ $ ১০--১৩। 


সশরাতে রসলংল্লাহ- (সা) ৩১৩ 


মুহাম্মদের কাছে আল্লাহ্‌ ওহশ পাঠাচ্ছেন ? আম শুনোছ এইজন্য 
তার সম্বন্ধে ওহী নাধিল হয়োছিল। “তারা বলল, এই কুরআন যাঁদ দুই 


শহরের এক মহান নেতার উপর নাষল হতো? এখান থেকে, তারা বা 
জমা করে” এই পর্যস্ত।১ 


উবায় ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফা এবং উকবা ইবনে 
আব মঃয়াই ত ছিল খুব ঘাঁনিষ্ঠ বন্ধ:। উকবা একাঁদন রসল করম (সা)-এর 
কাছে বসে তাঁর কথা শহনাঁছল। সেই কথা জানতে পারল উবায়। উবায় তাকে 
ধরল। [জজ্ঞেস করল, “তুমি নাঁক মুহাম্মদের সঙ্গে বসে তার কথা শুনেছ ? 
ঈশ্বরের নামে কসম খাচ্ছি, আর যাঁদ কোনাদন এই কাজ কর অথবা ওর 
মুখে 'গয়ে থুতু ফেলে না আস, তাহলে তোমার মুখ দেখব না, 
₹তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আল্লাহ্‌র শন্র* তা-ই করোছল, তার উপর 
আল্লাহর লানত পড়;ক। এই দুজন সম্বন্ধে আল্লাহর প্রত্যাদেশ, “যোদন 
সশমালংঘনকারশ আপন দুই হাত কামড়াতে কানড়াতে বলবে, হায় আম 
'ষাঁদ রসূলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতাম' এখান থেকে “মানুষকে পাঁর- 
ত্যাগ করে' পর্্ত। 


উবায় রসৃল করীম সেো))-এর কাছে একটা পুরনো হাঁডি নিয়ে গিয়ে 
'তা টুকরো টুকরো করল। বলল, “মুহাম্মদ তোমার মতে আল্লাহ এই 
হাণড্ড আবার পুনরঞ্ঞজজশীবত করতে পারবে ?, 


তারপর সে সেগুলো হাতে পিষে গুড়ো গুড়ো করে রসংল করণম 
(সা)-এর মুখের উপর ছংড়ে মারল। রসল করম (সা) জবাব দিলেন, “হ্যা 
পারবেন। আল্লাহ. এটাকে এবং এটার মত হলে পরে তোমাকে পুন- 
রাখত করবেন। তারপর তিনি তোমাদের দোযখে পাঠাবেন, তখন্‌ 
আল্লাহ্‌ তদের সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ করলেন, 'মানঃয আমার ক্ষমত? সম্বন্ধে 
অদ্ভুত কথা রচনা করে। অথচ সে নিজের সান্টর কথা ভুলে বায়॥ 
এবং বলে পচে যাওয়া এই আস্তে প্রাণ সণ্চার করবে কে2 বল, এর 


৯, কৃরআন ৪৩ £ ৩০ 


৩১৪ সশরাতে রসলুল্াহ সোট 


মধ্যে প্রাণ তানই সণ্ার করবেন, শষাঁন এটা প্রথম সণ্ট করোছিলেন এবং" 
তান সমস্ত সাঁষ্ট সম্বন্ধে সম্যক পাঁরজ্ঞাত। "তান তোমাদের জন্য সবুজ 
বৃক্ষ থেকে আঁগ্র উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা ধ্দয়ে আগহন জাল ।১ 


আমাকে বলা হয়েছে রসল করীম (সা) যখন কা'বা তওয়াফ করাছলেন 
একাঁদন, তখন আল-আসওয়াদ ইবনে আল-মনত্তালব ইবনে আসাদ, 
ইবনে আবদুল উজ্জা, আল-ওয়াঁলদ ইবনে আল-মহাগরা, উমাইয়া 
ইবনে খালাফ এবং আল-আস ইবনে ওয়াইল আস-সাহাঁম তাঁর সঙ্গে 
দেখা করল। এরা সবাই স্ব স্ব সম্প্রদায়ে মান্যগণ্য লোক। তারা বলল. 
'হাম্মদ? তুমি যার উপাসনা করছ, আমরা তার উপাসনা করব এবং তুীমও 
আমরা যাদের উপাসনা কার তার উপাসনা করবে। তুম এবং আমরা মলে 
এক হয়ে যাব। তুম যার ইবাদত কর সে যাঁদ আমরা যার উপাসনা কার তার 
চেয়ে ভালো হয় তাহলে তার অংশ আমরা নেবো । আবার আমরা যার 
উপাসন্য কার তা যাঁদ তোমারটার চেয়ে ভালো হয় তার অংশ তহাম 
নেবে। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ নাযিল করলেন, “বল হে আঁবশ্বাঁসগণ, 


তোমরা যার পূজা কর তাকে আম পজা কার না। আম যার 
ইবাদত কার তার ইবাদত তোমরা কর না এবং তোমরা যার ইবাদত! 


কর তার ইবাদত আম করব না, এবং আম যার ইবাদত কর তার 
ইবাদত তোমরা করবে না। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধম" আমার ॥২ 


(তাবাঁরর মতঃ রসূল করীম (সা) আপন লোকজনদের ভালমন্দ 
1চন্তায় থাকতেন। তাদের আকরণ করার জন্য সবতোভাবে চেষ্টা করতেন ।, 
তাদের দলে গভড়ানোর জন্য কোন পচ্ছা উদ.ভাবনের জন্য আকুল 
1বকৃীল করতেন বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে। একটি পন্হার 
কথা ইবনে হামদ আমার কাছে বলেছেন॥। বলেছেন যা সালাম? বলে- 
ছেন ইবনে ইসহাক মদীনার ইয়াষদ ইবনে বিষাদ সূত্রে ও ইয়াষদ 
যা পেয়েছিলেন ইবনে কার্ব আল-কারাজর সল্রে। পন্হাঁটি হলো $. 


পপ পাপ সপ 





১. কূরআন ৩৬ £ ৭৮1 
২. সরা ১০৯। 


সারাতে রসুলুল্লাহ: (সা) ৩১৫ 


রসূল করীম (সা) দেখলেন, তাঁর 'নজের লোক তাঁর কাছ থেকে মৃথ 
ফাঁরয়ে 'িচ্ছে। অল্লাহ্‌র কাছ থেকে তান যা এনেছেন তার প্রাত তাদের 
বৈরী মনোভাব। এসব দেখেশুনে খুব কণ্ট পেতেন ?তাঁন। ভাবতেন 
আল্লাহর কাছ থেকে যদ এমন একটা ওহশ আসত যাতে তাঁর নজের লোক- 
দের সঙ্গে তরি সম্পক্ঁণ ভালো হরে যায় তাহলে খুব ভালো হত। 
তান তাদের ভালবাসতেন, তাদের ভালমন্দ নিয়ে চিন্তা করহেন। 
কাঞ্জেই তাঁর কতব্য সম্পাদনে যে বাধা উপাস্থিত হচ্ছে তা দর হয়ে 
গেলে ভালো হতো। কাজেই এর উপর তান ধ্যান করলেন, এটা তান 
মনে প্রাণে চাইলেন, এই জিনিস (ভাবনা) তাঁর কাছে খংব প্রিয় হয়ে দেখা 
দল। তারপর আল্লাহ্‌ ইরশাদ করলেন, অন্তগামণ নক্ষত্রের শপথ, তোমাদের 
সঙ্গ বপথগামশও নয়, সে মনগড়া কথাও বলে না, এখান থেকে তোমরা 
ক ভেবে দেখেছ 'লাত” ও উজ্জা” সম্বন্ধে এবং তৃতীয় বস্তু 'মানাত* সম্বন্ধে 2 
আল্লাহর এই বাণ পর্যন্ত এলেন তখন শয়তান, যে তার এই ধ্যান ও 
স্বজনদের সঙ্গে আপোসের ব্যাপারটা পছন্দ করছল না,সে করল ক তার 
1জহবায় জুড়ে দিল, এরা হল মহান গারানিক,১ যার মধ্যস্থতা অনুমোদিত ।. 


কুরায়শরা এটা শুনে খহব আহ.লাদিত হয়ে গেল, তাদের দেবদেবী 
সম্পকে এমন প্রশংসাসচক ডীক্ত শুনে তারা খুব খুশ হলো এবং 
তারা তার কথা শ.নতে মনোযোগণ হয়ে উঠল । বশ্বাসিগণ কিছুই সন্দেহ 
করল না, তাদের রসল (সা) আল্লাহর কাছ থেকে যা আনেন তাই সতা। 
তাতে কোন ভুল-ন্রশুট 'িকংবা 'ীমত্যে কামনা থাকতেই পারে না। সংরার 
শেষে সিজদার জায়গার রস্‌ল করীম সো) িসজদা' 'দলেন। তাঁরাও 
দিলেন কারণ রসূল করীম (সো)শকে মান্য করা তাদের কতর্ব্য। বহদ- 
ঈশ্বরবাদী কুরায়শ এবং অন্যান্য যারা ছিল সেখানে, তারাও সঙ্গদা করল, 


কারণ রসূল করশম /সা) তাদের দেবদেবীর নাম নিয়েছিলেন। কাজেই 
দেখা গেল, মসাঁজদের ভেতরে িশ্বাসী-আঁবশ্বাসণ সবাই দিজদায় প্রণত 
হলো। আল-ওয়ালদ ইবনে আল-মহীগরা খুব বদ্ধ ছলেন। তান নত 
হতে পারতেন না, কাজেই তিন সজদায় যেতে পারেন না। এক মুঠো ধল 


১৯. বড় আকাতর পাঁথাবশেষ। আকাশে অনেক উপর দিয়ে উড়ে থাকে 


০১৬ সীরাতে রসৃলঃল্লাহ্‌ (সা) 


'হাতে 'নয়ে তাতেই মাথা ঠোঁকিয়োছলেন॥ তারপর সবাই যে যার পথে চলে 
গেল। কুরায়শরা আনন্দে আটখানা। তারা বলতে লাগল, “মুহাম্মদ আমাদের 
দেবতা সম্পকে যালুন্দর সংন্দর কথা বলেছেন। তান তার আব্াত্ততে 
বলেছেন তাদের দেবতারা হলেন গারগ্ানঞ, যার মধ্যস্থতা অনমোঁদত |, 


আঁবাসনিয়ায় রসল করীম (সা)-এর সাহাবাগ্ধণের কানে গেল সে কথা॥ 
তার? শুনল কুরায়শরা সব মুসলমান হয়ে গেছে। অতএব [ছু লোক 
তক্ষান রওয়ানা হয়ে গেছেন, কিছ? থেকে গেলেন। 


তখন জিবরাঈল এলেন রসল করণম (সা)-এর বাছে। বললেন, এক 
করলে তহাঁম মুহাম্মদ £ তম তাদের কাছে এমন কথা বলেছ, যা আম 
আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আনি ?ন, ধা আল্লাহ কোন সময় বলেন ন।, 


রসূল কর ম (সা) ভীষণ ব্যাথত হলেন, তিন আল্লাহর ভয়ে ভীত 
হলেন। তখন আল্লাহ একটি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, কারণ আল্লাহ, তাঁর প্রাত 
বড় সদয় ছিলেন, তাঁকে শান্ত দতে চাইতেন। তাঁর ভার লঘু করে দতেন। 
তাঁকে বলতেন, তাঁর পর্বত সমস্ত নবী ও রসূল ঠিক তাঁরই মত 
ইচ্ছা করতেন, ঠিক তাঁরই মত চাইতেন, শয়তান কেবল মাঝে মাঝে 
তাঁদের সেই চাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ইচ্ছেমতো একটা কিছ; ট্ীকয়ে দত। 
যেমন শয়তান এবার ঢহাঁকয়ে দল তাঁর জহবার মধ্যে। সঃতরাং 
শয়তান যা ঢ্াকয়েছিল তা খাঁরজ করে দিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহ, তাঁর 
আপন আয়াঠ প্রতিষ্ঠা করলেন অথাৎ বলে দলেন, “তহীমিও অন্যান্য 
নবশ ও রসূলের মত একজন! তখন আল্লাহ নাল করলেন £ 
“আম তোমার পৃঝে যে সব রসল কিম্বা নবশ প্রেরণ করোছ, তারা 
যখনই ছিছু আবা্ত করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবাত্ততে কিছ 
প্রাক্ষপ্ত করেছে, 'কিস্তু শয়তান যা প্রাক্ষপ্ত করে, আল্লাহ তা 'বিদারত করেন ॥ 
তারপর আল্লাহ তাঁর নিজের আয়াতসমূহ সংপ্রাতাষ্তঠত করন এবং 
আল্লাহ্‌ সবজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।১ এমাঁন করে আল্লাহ তাঁর রসুলের দদঃখ মোচন 





১, কৃরআন ২২ £ ৫২. 


সশরাতে রসুল-ল্লাহ (সা) ৩১৫: 


করলেন, সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত করলেন, তাদের দেবতা সম্বন্ধে যে সমস্ত 
শব্দ শয়তান আল্লাহ্‌র বাণীর 1ভতরে প্রক্ষেপ করেছিল, তা বিদবিত 
করেন। তিনি নাধঘল করেন, তোমরা কি ভেবেছ পর্ত্রসন্তান 
তোমাদের জন্য আর কণ্যটা সন্তান আল্লাহ্‌র জন)? এই রকম বন্টন তো 
সঙ্গত নয় । এগুলো কাতিপয় নামমান্রঃ যা তোমাদের পৃব্পুরষ ও 
তোমরা রেখেছ এখান থেকে তোমার প্রাতপালকই ভাল জানেন কে তার পথ 
থেকে বিচ্যুত এবং কে সৎপথপ্রাপ্ত এই পযস্ত। এর অর্থ হলো. কেমন 
করে তাদের দেবতাদের প্রক্ষেপ আল্লাহ.র সহাবগ্থান করতে পারে 2 

শয়তানের এই প্রক্ষেপ খাঁরজ করে যখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহখ' 
এলো, তখন কুরায়শরা বলল £ “আল্লাহর সাথে তোমাদের দেবদেবখদের 
অবস্থান সম্পর্কে মুহাম্মদ আগে যা বলোছল, তাতে এখন সে অনুতাপ 
ফরছে, সে তা বদল করে অন্য কিছ; নয়ে এসেছে ।” এাদকে, 
শয়তানের দেওয়া ওই শব্দগুলো সমস্ত পোত্তালকদের মুখে মুখে ঘুরে, 
গিরাছল। এখন তার॥ সবাই মহসলমানদের প্রত রসূল করশম (সা)-এর. 
প্রাতি মারমৃখো হয়ে উঠল। অন্যাদফে রসল করীম সো)-এর সাহাবখ- 
গণ যারা আঁবাঁসানয়ায় হিজরত করোছিলেন, তাঁরা ফিরে আসছিলেন এই 
সংবাদের উপর যে মক্কার সব লোক মুসলমান হয়ে গেছে, তারা সবাই 
রসুল করম (স)-এর সঙ্গে সজদা করেছে। তাঁরা মক্কার কাছে এসে শুনলেন 
যে, এই খবর সত্য নয়। এখন তাঁরা আশ্রয় অথবা তাঁদের প্রত্যাবর্তন 
গোপন রাখার শত” ছাড়! ভেতরে আসতে পারছেন না। যাঁরা মক্কায় 
প্রবেশ করে মদীন'য় হিজরত করা পরস্ত ওখানে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে, 
ধছলেন উসমান ইবনে আফফান, সঙ্গে স্ত্র-রসহল করশম (সা)-এর কন্যা 
র*কাইয়া, আব হুযায়ফা ইবনে উতবা--সঙ্গে স্ত্রী সাহলা বিনতে পুহা- 
প্লল এবং আরে? তোঁন্রশ জন। 

আল্লাহ যখন জাককূম গাছ ?দয়ে তাদের মধ্যে সল্মাস সং্টির কথা 
উল্লেখ করোছলেন, তখন আব জেহেল ইবনে হশাম বলেছিল £ “মূহাম্মদ 
বে তোমাদের জাককুম গাছের ভয় দেখাচ্ছে, সেই গাছ তোমরা চেনে 
কুরায়শ ভাইসব ?, 


1৩১৮ ৰ সীরাতে রস্‌লংল্লাহ (সা) 


সবাই বলল যে, তারা তা চেনে না। 


আব জেহেল বলল, “এটা হলে? মাখন লাগানো ইয়াসারবের খেজুর গাহ। 
ঈশ্বরের কসম, ওই গ্রাছ পেলে সব আমরণ এক টক্ধরে গিলে ফেলব !' 


তখন তাকে নিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করলেন, জান্কুম গাছ হলো পাপাীর্‌ 
খাদ্য, গ্রালত তাম্রের মত ১ তাদের পেটে তা ফুটতে থাকবে ফট্টস্তু 
পানর মত অর্থাং আবু জেহেলের অনুমান সত্য নয়। আল্লাহ্‌ আরো 
বলেছেন, এবং সেই বৃক্ষ যঃ কুরআনে আভশপ্ত হয়েছে, আমরা তাদের 
ভয় দেখাব 'কন্তু তাতে তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বাঁদ্ধ পায়।২ 


একাঁদন আল-ওয়ালদের সঙ্গে রসহল করীম (সা)-এর অনেকক্ষণ ধরে কথা 
'হাঁচ্ছল। রসূল করীম (সা)-এর খুব ইচ্ছা যে ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করে। 
' তখন সোঁদক 'দয়ে একজন অন্ধ লোক ইবনে উদ্মে মাকতম যাচ্ছল। সে 
রসূলকে উদ্দেশ্য করে তাকে ছু? করআন পাঠ করে শোনাতে অনুু- 
রোধ করল। রসূল (সা) এতে খঃব 'বরক্ত হলো, তিনি আল-ওয়া- 
'ীলদকে পথে আনার চেস্টা করাছলেন, আর এই লোকটা তাকে বিরক্ত 
করছে এবং তাঁর সুযোগ ন্ট করছে। লোকটার 'বরাক্তকর কাকীত 
মনাতি অসহ্য হয়ে উঠল। রসৃল করীম (সা) ভ্র-কহীট করে ওখান থেকে 
চলে গেলেন। আল্লাহ তখন ইরশাদ করলেন, “অন্ধ লোকটা তাঁর কাছে 
এসেছিল, তিন ভ্র“কাট করে ওখান থেকে চলে গেলেন ।” এখান থেকে 
গ্রন্হে তারা সম্মানিত উদ্মত এবং পাঁবত্র এই পর্চন্ত।* তার অথ” আম 
তোমাকে কেবল সহসংবাদদ্তা ও ভীত প্রদর্শনকারণ হিসেবে প্রেরণ করোছি। 
গবশেষ কাউকে বাদ দিয়ে বশেষ কারো জন্য তোমাকে পাঠাইনি। সুতরাং 
যে আমার খবর চায় তাকে বাত করো ন।ঃ আর যে তাচায় না, তার 
পেছনে সময় নষ্ট করো না। 


পিউ সত 





১, কৃরআন ৪৪ £ ৪৩। 
২. কূরআন ১৭ £ ৬০৭ 
৩. কুরআন, ৮০.। 


সীরাতে রসল_ল্লাহ (সা) ৩১৯ 


আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের প্রত্যাবতন 


রসূল করম (সা)-এর সম্নহাববীদের যারা আ'বাসানয়া চলে 'গিয়োছিলেন 
তাঁরা যখন শুনতে পেলেন যে মক্কার সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে 
'তখন তার! স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। কস্তু মক্কার কাছে 
এসে তারা শুনলেন সে সংবাদ সত্যনয়। তাঁদের তখন নগরীতে প্রবেশ 
করতে হলে? হয় কোন নগরবাসীর আশ্রয়ে অথবা সঙ্গোপনে। এদের 
কেউ কেউ মক্কায় তাঁর সঙ্গে বসবাস করাছলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে মদীনায় 
হজরত করেছিলেন, রসহল করীম (সা)-এর সঙ্গে বদর ও ওহুদের যুদ্ধে 
অংশ 'িয়োছিলেন। অন্যান্যরা রসূল করীম (সা) থেকে একটু দরে দুরে 
ধছলেন বদর ও ওহহদ যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্স্ত' এদের অনেকেই মক্কায় 
মৃত্যুবরণ করোছিলেন। এরা হলেন £ 


বান আবদহ শামস ইবনে আবদহ মানাফ ইবনে কসাই থেকে £ উনমান 
ইবনে আফফান ইবনে আবদুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদহ 
শামস ও তাঁর স্তু রস্‌ল করীমের কন্যা র*কাইয়া, আবু হনযায়ফা 
ইবনে উতবা ইবনে র্লাবআ.ও তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহায়ল ইবনে 
আমর এবং তাঁদের একজন 'মন্র আবদ_ল্লাহ, ইবনে জাহশ ইবনে 'রিয়াব। 


বানু নওফেল ইবনে আবদহ মানাফ থেকে £ উতবা ইবনে গাজওয়ান। 
ইনি ছিলেন কায়স ইবনে আয়লান গোন্রভুন্ত একজন 'মন্র তাদের। 


বানু আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কসাই থেকে £ আল-জ-বায়র 
ইবনে আল-আউয়াম ইবনে খ5ওয়ায়লিদ ইবনে আসাদ। 


. বানু আবদহদ দার ইবনে কৃসাই থেকেঃ মুস'আব ইবনে উমায়র 
ইবনে হাশিম ইবনে আবদহ মানাফ, সহয়ায়ীবত ইবনে সাদ ইবনে হারমালা। 


বানু আবদ 'বন কসাই থেকে £ তুলায়ব ইবন উমায়র ইবনে ওয়াহাব 


বানু জুহরা ইবনে িলাব থেকে £ আবদুর রহমান ইবনে আউফ ইবনে 
আব্দ আউফ ইবনে আবদ ইবনে আল-হণীরস ইবনে জুহরা, আল-ীমকদাদ 


ইবনে আমর, ইন একজন ত্র ছিলেন এবং আবদ:ল্লাহ ইবনে মাসউদ, 
ইীনও 'মন্র। 


৩২০ সীরাতে রসংলমল্লাহ, (সা) 


চে 


বানু মাথজহম ইবনে ইম্নাকাজা ৪ অব সালামা ইবনে আবদল আসাদ 
ইবনে হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ও তাঁর স্তর উম্মে সালামা 
বিনতে আব উমাইয়া ইবনে আল-মৃগিরা; শাম্মাস ইবনে উসমান 
ইবনে আশ-শাঁরদ ইবনে সুওয়ায়দ ইবনে হারাম ইবনে আমর, সালামা 
বিনতে হিশাম ইবনে আল-মহীগরা? এ*কে তাঁর চাচা বন্দ কবে রেখে- 
লেন, কাজেই হীন বদর, ওহহুদ ও খন্দকের যৃদ্ধের আগে মদীনা 
যেতে পারেন নি; আইয়াশ ইবনে আব্‌ রাবআ ইবনে আল-মীণরা। 
ইন রসূল করখম (সা)-এর সঙ্গে মদীনা হিজরত করেন, তাঁর সঙ্গে গিয়ে- 
ছিলেন মাতার দিক থেকে তার দুই ভাই। তাঁরাই তাঁকে মক্কায় 'নয়ে আসেন 
এবং তিন যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পযন্ত তদের তত্বাবধানে রাখেন। তাঁর 
এই ভাইদের নাম আব জাহেল ও আল-হারস-উভয়ের দিতা হিশাম । 
এদের সঙ্গে একজন 'মন্র ছিলেন আম্মার ইবনে ইয়াঁসর। ইয়াঁসর আঁবাঁস- 
নিয়ায় গিক্পেছিলেন না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এবং মুস্তাঁলব ইবনে 
আউফ ইবনে আমর ইবনে খুজা”। 


বানু জ;মাহ ইবনে আমর ইবনে হ-সায়ন ইবনে কা'ব থেকে £ উসমান, 
ইবনে মাজুন ইবনে হাবিব ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফা ও তাঁর পন 
আস-সাইর ইবনে উসমান £ কুদামা ইবনে মাজউন এবং আবদুল্লাহ, ইবনে 
মাজউন। 

বানু সাহম ইবনে আমর ইবনে হুসায়ন ইবনে কা'ব থেকে £ খুলায়স 
ইবনে হুযাফা ইবনে কায়স ইবনে আদ, 'হাশাম ইবনে আল-আস ইবনে 
ওয়াইল। মক্কায় একে বন্দী করে রাখা হয়োছল রসল করম (সা)-এর 
মদখনায় হজরত করার পর। তন যুদ্ধের পর-তাঁকে মনুন্ত করা হয়। 


বানু আদ ইবনে কাব থেকেঃ আমর ইবনে রাবিআ, তাদের 
একজন 'মন্র ও তার ক্ত্রশ লায়েলা গবনতে আব হাতমা ইবনে হুযাফা 
ইবনে গ্রাঁনম। 


বান আধমর ইবনে লুআই থেকে £ আবদুল্লাহ: ইবনে মাখরামা ইবনে 
আবদুল উদ্জা ইবনে আবূ কায়স, আবদুল্লাহ, ইবনে সূহায়ল ইবনে, 


সীরাতে রসলুলাহ (সা) ৩২১ 


আমর। রসল করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত করার সময় একে বন্দী 
করে রাখা হয়, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকালে পৌত্তলিক করায়শদের পক্ষ 
ত্যাগ করে রসৃল করশম সো)-এর পক্ষে যোগ দেন। আব সাবরা ইবনে 
আব রশ্হম ইবনে আবদুল উজ্জা ও তাঁর স্ত্রী উদ্মে কুলসুম িবনতে 
পুহায়ল ইবনে আমর; সাকরান ইবনে আমর ইবনে আবদ শামস ও ত।র স্ত্রী 
সাওদায বিনতে জামাআ ইবনে কায়স। রসংল করাঁম সো)-এর হিজরতের 
আগেই ই'ন মঙ্কায় ইন্তেকাল করেন, রসল করম (সা) তাঁর বিধবা সাওদাকে 
শাদী করেন। সবশেষে লাদ ইবনে খাওলা, তাদের একজন 'মন্র। 


বান আল-হারস ইবনে ফিহর থেকে £ আব: উবায়দা ইবনে আল- 
জাররা, তার অন্য নাম ছিল আমর ইবনে আবদুল্লাহ, আমর ইবনে 
আল-হাঁরস ইবনে ভ্ঞুবায়র ইবনে আব শাদ্দাদ, পুহায়ল ইবনে বায়দা, 
ইন হলেন ওয়াহাব ইবনে রাবিআ ইবনে 'হলালের পনর, এবং আৰ 
সার ইবনে রাবআ ইবনে 'হিলাল। 


আঁবাসানয়া থেকে মক্কায় আগত তাঁর সাহাবাদের মোট সংখ্যা ছিল 
(€তোনিশ। আশ্রয়দানের কড়ারে মক্কায় প্রবেশ করোছিলেন বলে যাদের নাম 
আমাদের দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেনঃ উসমান ইবনে মাজুন। একে 
আশ্রয় গদয়োছলেন আল-ওয়ালদ ইবনে আল-মীগরা;: আব সালামা, 
এর রক্ষাকারখ ছিলেন তাঁর 'পতৃব্য আব তাশলব, আবু সালমার মাতা 
ছিলেন বাররা াবানতে আবদুল মুত্তাঁলব । 


উসম।ন হত্বনে মাজউন আল-ওয়াকিদেত 


আশ্রয় ত্যাগ কত্তেন 

বত“মান ঘটন!? সাঁলহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদহর রহমান ইবনে 

ছাউফ আমাকে বলেছেন, ভিন শহনেছেন এমন একজনের কাছ থেকে 

ধন তা পেয়েছিলেন উসমানের কাছ থেকে । সালিহ আমাকে বলেছেন 2 

উসমান ইবনে মাজউন দেখালেন, রস:ল করীম (সা)-এর সাহাবীগণ দুঃসহ 
২১-- 


৩২২ সরাতে রসহললল্লাহ: (সা) 


কছ্টে ষখন জশবন ধারণ করছেন তখন তান আল-ওয়ালিদের আশ্রয়ে 
শদীব্য আরামে দন গুজরান করছেন। তখন ৃতাঁন বললেন, 'এটা আম 
ল্লহয করতে পারি না, আমার সহধমর্গ আর বন্ধু-বান্ধব আল্লাহ্‌র পথে 
এত কছ্ট করবে আর আম একজন পৌত্তলকের আশ্রয়ে নিরাপদে 
'জশবন যাপন করব, এটা হয় নঢ।; | 


1তাঁন তখন আল-ওয়ালদের কাছে গিয়ে তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করবেন 
বলে জানালেন। 


আল-ওয়ালদ বললেন, কেন বাপহ, আমার কোন লোক তোমার সঙ্গে 
খারাপ ব্যবহার করেছে? কহ বলেছে 2, 


উসমান বললেন, "জনা, আম আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থাকতে চাই, অন্য 
কারো আশ্রয় নিতে চাই না।, 


আল-ওয়ালদ তখন তাঁকে মসাঁজদে গিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর আশ্রয় ভাগ 
করতে বললেন। প্রকাশ্যেই তান তাকে আশ্রয় 'দিয়োছিলেন তো। মসাঁজদে 
যাওয়ার পর আল-ওয়াঁলদ বললেন, উসমান এসেছে, সে বলবে, আমার 
আশ্রয়ে আর থাকবে নাসে।, 


উঘ্ন বলল, “সত্য, ?তাঁন নামাকে পরম বিশ্বাস ও সম্মানের সাথে 
আশ্রর় ছদিমোছলেন। এখন আম আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো আশ্রপে থাকতে 
চাই না। কাজেই তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে আম অব্যাহতি 'দঁচ্ছি। 
এই বলে ছুটে চলে গেলেন উসমান । 


আর একবার ক:রামশদের জমায়েতে ছিলেন লাধদ ইবনে রাঁবআ 
ইবনে মাঁলক, ইবনে জাফর ইবনে কিলাব। উনমানও ছিলেন সেখানে । 
াঁবদ একটা কাঁবতা আবাত্ত করে সেখানে £ 


ঈশ্বর ছাড়া সব বথা হবে, 


ঠিক! উসমান মাঝখান থেকে বলে উঠল। লগ্জাবদ আবাস করে বাচ্ছে £ 


আর সব সংন্দর নিশ্চয় বন্ধ হবে, 


ধরাতে রসুলুল্লাহ (সা) ৩২৩ 


চৎকার করে উঠলেন উন্নমান, মধ্যে কথা! বেহেশতের আনন্দ 
কানাঁদন বন্ধ হবে না।, 


লাঁবদ বললেন, 'আরে কংরায়শ সাহেব, আ'পনাহদর বন্ধ;রা তো কখ.খনো 
এমন 'বরক্ত হতো না। এট? আবার কবে থেকে শর* হলো 2 


একজন জবাব দল, “আরে ও তো মুহাম্মদের গাদ্দার একটা । ওর। 
আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে তো! ওদের কথা বাদ দাও।, 


রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উসমান। অবস্থা কাঠন হয়ে দাঁড়াল তখন । 
'করার়শদের সেই লোকটা উঠে দড়াল, উসমানের চোখে লাগাল এক 


ঘুষ! উসমানের চোখ ফুলে কালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। 


উসমানের এই অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলেন আল-ওয়ালদ। বললেন, 
“তুমি যাঁদ বাছা আমার সঙ্গে থাকতে, তাহলে তোমার চোখের এই 
অবস্থা হতো না।, 


উসমান বললেন, “তা নয়, আমার ভাল চোখটার অবস্থাও যাঁদ ওইটার 
মতো হর আল্লাহ্‌র পথে, তাহলে ভাল হয়। আম এমন একজনের আশ্রয়ে 
আছ, যান আপনার চেয়ে অনেক বোঁশ মজবুত» অনেক বোশ শাক্ত- 
শালী হে আবদু শামস, 


আল-ওর়ালদ তবু বললেন, “তোমার জন্য 'কন্তু আমার দরজা সব 
সময় খোলা, থাকবে বাছা।, 


উসমান তা সাঁরনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। 


আব. সালামা সঙ্গে তার আশ্রয়দাতান্র সম্পর্ক 

আমার ?পতা ইসহক ইবনে ইয়াসার আমাকে সালামা ইবনে আবদুল্লাহ, 
ইবনে উমর ইবনে আব সালামার বরাত 'দয়ে বলেছেন যে, তান তাঁকে 
বলেছিলেন, আবূ সালামা যখন আৰ তালিবের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, 
তখন বান, মাখজুমের কিছু লেক তাঁর কাছে গিয়ে বলল £ “আপাঁন তো 
আমাদের হাত থেকে আপনার ভাতজা মুহাম্মদকে রক্ষা করেছেন, 


৩২৪ সীরাতে রলহললল্লাহ সো)। 


আশ্রয় 'দয়েছেন। সেটা না হয় গেল, কিন্তু আপাঁন আমাদের লোককে 
আশ্রয় দতে যাচ্ছেন কেন ?, 


আব তালিব জবাব 'দলেন, সে আমার আশ্রয় চেয়েছে, সে আমার। 
ভাগ্পে। আমি মামার বোনের ছেলেকে রক্ষা করতে না পারলে, ভাইয়ের, 
ছেলেকে রক্ষা করবো করে? | 


আবু লাহাব উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কঃরায়শ ভাইসব' নিজের লোকদের' 
আশ্রয় দেওয়ার জন্য এই শেখকে আপনারা অনবরত আন্মণ করছেন। 
ঈশ্বরের দোহাই, এসব বন্ধ করন, না হয় আমরা তাঁর সঙ্গে একজোট: 
হয়ে যাব, যতক্ষণ না তান যাচান তা পান।, 


সবাই বলল তাঁকে 'ীবরক্ত করার মতো কছহ করবে না তারা । কারণ 
তান রসুলের 'বরদ্ধে তাঁদের সাহাধ্য করেছেন, সহযোগিতা দিয়েছেন । 
তাঁর সমন তাদের খুব প্রয়োজন । 


তার এই কথা শুনে আব তাঁলবের মনে আশার সণ্ঞার হলো॥ 
হয়তো রসূল করশম (সা)-কে রক্ষা করার প্রশ্নে তান তার সমর্থন৷ 
পাবেন। এই আশার বশবতর হয়ে তাঁদের উভয়কে সাহাধ্য করার মাবেদন 
জাঁনয়ে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন £ 


আব উতায়বা পতৃব্য যার 

সে আছে আহিংস এক বাগানে । 

তাকে আম বাল (এমন লোকের আমার উপদ্রেশের প্রয়োজন কখসের 2) 
সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়াও হে আবু মাতিব। 

জশবনৈ এমন কাজ করবে না 

যার জন্য কেউ মন্দ বলতে পারবে 

অন্যকে ছেড়ে দাও দদবলতার পথ, 

তোমার জন্ম দুর্বল থাকার জন্য নয়। 

লড়ো ! কারণ বদ্ধ ভালো, 


গীরাতে রস্‌লল্লাহ সো) ৩২৫ 


আত্মসমর্পণ না করা পধস্ত কোন যোদ্ধা হতমান হন্ন না। 

তুমি কেমন করে ভা করবে, তারা তো তোমার বড়ো ক্ষাতি করে 'নি, 
বজয়ে ক পরাজয়ে তোমাকে ত্যাগ করে ীন £ 

আবহ শামস, নওফেল, তায়ম আর মাখজহম অন্যায় করেছে, আমাদের 
'ছেড়ে চলে গেছে, আল্লাহ্‌ তার শোধ নেবেন আমাদের হয়ে, 

এত প্রেম এত ভালবাসার পর 

কছ অন্যায় লাভের আশায় তারা চলে গেল। 

আল্লাহ্‌র ঘরের পাশে তোমাদের অবস্থান, তার শপথ ! 

আমরা কখ-খনে মুহাম্মদকে ছাড়ব না 

1শবে১ ধূলো-উড়ান্যে কোন দবসের আগে। 


আব. বকর ইবনে আল-ছুগুন্নাব আশ্রয় নেন 
এবং পরে ত৷ ত্যাগ করেন 


আমাকে বতমান ঘটনর কথা মূহা"্মদ ইবনে মুসাঁলম ইবনে শিহাব 
আল-জুহরি বলেছেন উরওয়ার বরাত দিয়ে, উরওয়া তা পেয়োৌছলেন 
আয়েশার সুত্রে । মক্কার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। রসহল এবং তাঁর সাহা- 
বীদের উপর কুরায়শদের নিষতিন তীর আকার ধারণ করল। তখন 
অঞ্ব বকর হজরত করার জন্য অনুমাত চাইলেন রসল করীম (সা)-এর 
কাছে। রসল করম (সা) সম্মীত দিলেন। আবু বকর রওয়ানা হলেন। 
এক ?ক দুই 'দনের পথ ভ্রমণের পর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ইবনে 
'আল-দুগুন্নার সঙ্গে। ইনি হলেন বান হ্যারস ইবনে আবদ7 মানাত 
ইবতে ?কনানার ভাই এবং তখন আহাবিশদের প্রধান। (তারা হলো 
আল-হারস; আলহুন ইবনে খজাপ্নমা ইবনে মুদারকা এবং খহজায়ার 
বান আল-মহসতা?লক।) 


ইবনে আল-দুগুল্নার কুশল প্রশ্নের জবাবে আব বকর জানলেন যে, 
তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে খরোপ ব্যবহার করেছে, তাঁকে বের করে 


১. সম্ভবত একট পাহাড়ী স্থান। 


৩২৬ সরাতে রসলুল্াহ (সা? 


দিয়েছে। তান খুব অবাক হলেন। বললেন, একন্তু কেন? তুমি হলে 
সমাজের একটা অলঙ্কারের মত, দুভগে' একজন বড় ভরসছ, সব. 
মানুষের আপদে-ীবপদে ছুটে যাও, হ্যাঃ ত্ীম চলে এসো আমার, 
কাছে, আমার সঙ্গে থাকবে তুম।, 


[তান ফিরে চলে এলেন তাঁর সঙ্গে। ইবনে আল-দুগনন্না প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করলেন, তান তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে ভাল" 
বৈ অন্য কোন ব্যবহার কেউ যেন না করে। 


মুহাম্মদের বণনা £ বানু জু্মাহ্‌-তে আব বকরের বাঁড়র দরজার 
লাগোয়া এক মপাঁজদে আববকর নামায পড়তেন। তাঁর মনটা ছল খুব' 
নরম। কৃরআন পাঠের১ সময় চোখ দিয়ে তাঁর দরদর করে পান 
পড়ত। বহুবা, ন্রুধতদাস, রমণী তার এমাঁন ধারা আচরণে অবাক হয়ে 
দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে তাঁকে দেখত। কংরায়শদের কয়েকজন ইবনে আল- 
দুগুনার কাছে গিয়ে বলল, 'একে আপাঁন আশ্রয় 'দয়েছেন ক আমাদের 
ক্ষতি করার জনা 2 গিয়ে দেখেন, মুহাম্মদ কি সব এনেছে, ওগুলো সে 
পড়ে আর কাঁদে। আর ওর চেহারা এত সংন্দর, আমাদের ভ্ন হচ্ছে 
ও আমাদের যোয়ানদের, মেয়েদের আর দ.র্বলাচত্ত মানুষদের না দলে 
টেনে নেয়। ওকে বলে দেন ও শীনজের বাঁড় গিয়ে যা খুশি করণ্ক" 


ইবনে আল-দুগ:ল্না তখন তাঁর কাছে 'গয়ে বললেন, "আমাদের লোকের 
ক্ষত করার জন্য তো তোমাকে আম আশ্রয় দইীন হে। ওই জায়গায় 
বসে তুমি পড়-এটা তাদের পছন্দ নয়। এতে ওরা আঘাত পাচ্ছে। তুম 
বরং 'নজের বাঁড় চলে যাও, ওখানে গিয়ে যা খহাশ কর।, 

আব বকর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করন 'তাঁন-- 
এট্রাই তিনি চান িনা। আল-দুগুল্লা যখন বললেন--তাই তান চান 
তখন তাঁকে তান তরি ওয়াদ; ফেরত দিলেন। আল-দহগহন্া তখন উঠে 
১, এ থেকে প্রমাণত হয় কুরআনের 'কছ? অংশ হিজরতের আগে: 

লেখা হয়ে ছিল। 


লীরাতে রসল:ল্লাহ, (সা) ৩২৭ 


দাঁড়ালেন, কূরায়শদের বললেন, 'আব্‌ বকর এখন আর তাঁর আশ্রয়ে 
নেই, এখন তারা যা খুীশ করতে পারে।, 


আবদঃর রহমান ইবনে আল-কাঁসম তাঁর পতা আল-কাঁসম ইনে 
মুহাম্মদের বর;ত 'দয়ে আমাকে বলেছেন যে, একাঁদন আধ বকর যখন 
কা'বায় যাঁচ্ছলেন, তখন করায়শদের এক যাণ্ডা তার মাথায় বাল? ছুড়ে 
মেরোছল। সোঁদক দিয়ে তখন য্চ্ছিল আল ওরালদ ইবনে আল-মহীগরা 
অথবা আল-আস ইবনে ওয়াইল। তান তাকে বললেন, দেখলেন আময়র 
ক হাল করেছে বেটা 2* লোকটা জবাব দল, “আম করলাম কই, 'নজের 


এই হাল তো নজেই তুম করলে হে! তখন তান ?তনবার আবৃত 
করলেন, প্রভু হে কতো সাহু তুম !, 


ব্রপ্নকট খারিজ 


বয়কট দলশীলে কুবারশরা বান, হাশিম আর বান, আল-ম:ত্তাঁলবকে 
যেখানে থাকার কথন গিখোছিল, সেখানেই তারা ছিল। তখন কতিপয় 
কূরায়শ সেই বয়কট প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল।॥ 1হশাম ইবনে 
আমর...এর মতো এত তকাঁলফ আর কেউ করোন, কারণ [তান নাজলঃ॥ 
ইবনে হাশিম ইবনে আবু মানযফের ভাইয়ের ছেলে (তার মাতার দক 
থেকে অবশ্য ) আর বান, হাঁশমের সঙ্গে খুব ঘাঁনষ্ত ছিলেন। তার আপন 
সম্প্রদায় খুব মান্যগণ্য করত তাঁকে । আম শুনোছ তান ওই দহ গোত্রের 
লোকদের ওদের িক্ধেদের বাড়তে অভ্তরশীণ থাকা অবস্থায় সব জানিস 
সরবরাহ করতেন । করতেন ক, উটের পিঠে খাবার গিয়ে তাদের বাঁড় 
বাওয়ার গাঁল মুখে একে উটের গলার দাঁড় খুলে নিতেন, উটের পাছায় 
একটা থাপ্পড় লাগিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিতেন গাঁলর ভেতরে তাদের 
বাড়তে । কাপড়-চোপড় আনার সময়ও তাই করতেন। 


একদন তান গেলেন জনুহায়র ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে আল- 
মুগরার কাছে। জন্হায়েরের মাতা ছিল আতকা 'বনতে আবদুল 
মুত্তালিব গিয়ে বললেন £ 


৩২৮ সশরাতে রসলাল্লাহ, সো) 


“আপনারা তো খুব খাচ্ছেন দাচ্ছেন, সেজেগহজে থাকছেন, মেয়েদের বিয়ে- 
শাঁদ দিচ্ছেন, অথচ ওঁদকে আপনার মামাদের অবস্থাও তো আপনার জানা 
আছে। খুব ফতিতে আছেন, তাই না? ওরা নাপারেবেচতে, না পারে 
কনতে, না পারে বিয়ে করাতে, না পারে বিয়ে দিতে । আল্লাহ্র নাম নিয়ে 
বলছ, তারা যাঁদ আবুল হাকাম ইবনে হিশামের মামা হতো আর'সে 
তোমাদের যাকরতে বলেছে তা তোমরা তাদের বলতে, কিছুতেই তা,সে 
মেনে নত না।॥ 


জুহায়র বলল,“ বাজে কথা বলো না 'হাশাম, আম কি করতে পার 2 


আঁ একা মানুষ। আমার সঙ্গে যাঁদ আর একটা লোক থাকত, আম 
বয়কট ভেঙ্গে 'দতাম, ঈশ্বরের কসম), 


1হশাম বললেন, আম একজনকে পেয়েছি। আঁমই সেই।' জুহক়়ের 
বলল, 'আরেকজন যোগাড় কর। 


ণহশাম গেলেন আল-মহীতম ইবনে আদর কাছে। বললেন, 'আপনারা 
কুরায়শদের কথা শুনবেন আর চোখের সামনে বানু আবদদ মানাফের 
দুটো বংশ শেষ হয়ে যাবে- এটাই আপনাদের দলের খায়েশ ? একাঁদন 
দেখবেন, আজকে ওদের যা হাল করেছে ওরা, একাঁদন আপনাদেরকেও 
একই হাল করবে।, 


আল-মুীাতম সেই জ.হায়রের মতই জবাব দল। বলল, "একজন 
চতুর্থ লোক সংগ্রহ করতে হবে।, 


হিশাম গেলেন আবল-বখতাণির ইবনে হিশামের কাছে। আব্দল 
বখতণর বলল পণ্চম কাউকে যোগাড় করতে । হিশাম গেলেন জামা? 
ইবনে আল-আসওয়াদ ইবনে আল-ম:ত্তাঁলব ইবনে আসাদের কাছে, 
তাকে আত্মীয়তার দাঁয়ত্ব স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন। অন্য সবাই সম্মত 
আছে কনা সে জানতে চাইলে হিশাম সবার নাম বললেন। ঠক হলে 
রাতে তারা মঞ্ধষযর উপরে আল-হাজুনের নকউতম ম্ছানে মালত হবে। 
ওখানে তারা সেই দলশল বাঁতল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার 
গসদ্ধান্ত গ্রহণ করল। প্রথম পদক্ষেপ ও প্রথম কথা বলার দায়িত্ব নিল 


জুহায়র। 


্লীরাতে রস্‌লযল্লাহ (সা) | ৩২৯ 


পরাদন সবাই জমায়েত হলো যখন, লম্বা আলখাল্লা গায়ে জহায়র 
সাতবার তওয়ফ করল কাবা, তারপর সমবেত সবার কাছে এাঁগয়ে 
এলেন। বললেনঃ মন্ধাবাসী বন্ধগণ, বান? হাঁশম যখন ধবংস হয়ে যাচ্ছে, 
তবচা-কেনার ক্ষমত!। হারিয়েছে, তখন কি আমাদের খাওয়া-দাওয়া করা, 
কাপড়-চোপড় পরা ঠিক হচ্ছে? আম ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলাছ, বয়কটের 
'এই দলীল 'ছি*ড়ে ন্‌ ফেলা পর্যস্ত আম বসব না!, 


আব্‌ জেছেল ছিল মসাঁজদের পাশে । সে অবাক হলে]। চীৎকার করে 
ধলে উঠল, “আল্লাহ্‌র নামে তহীম মিথ্যা কথা বলছে? হে। এই কাগজ 
কখখনে ছেখ্ড়া হবে না।" 


জামা বলে উঠল, “তুম তো তার চেয়েও বড় মখ্যেবাদব হে। 
দলীল যখন লেখা হয়োছল» তখনই এ ?ীনয়ে আমরা কেউ খাঁশ 'ছিলাম না।, 


আবুল-বখতাঁর বলল, “ঠকই বলেছে জামা"। ক সৰ ছাইভম্ম 
লেখা হয়েছে এতে, আমরা মোটেই খ্াঁশ নই ওসব লেখা-টেখা আমর 
'মাঁনও না।, 


আল-মুতম বলল, তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ। 'ভন্নকথা যে 
বলবে, সেই হবে িমখ্যেবাদী। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমরা বলাছ, 
এর মধ্যে আমরা আর নেই। এই দলশীলের মধ্যে বা লেখা হয়েছে, তা 
আমরা মান নঢ।, 


1হশামও একই কথা বললেন । 


আব জেহেল বলল, “রঃতে মনে হয় তোমরা আগেভাগে জোট বেধেছ। 
মনে হয় অন্য কোথাও তোমরা কথাবাতা বলে তবে এসেছ।, 


আব তালব তখন মসাঁজদের একপাশে বসা ছিলেন। আল-ন7ীতম 
যখন ?ছণ্ড়ে ফেলার জন্য দলশীল আনতে গেল, তখন দেখা গেল, সব 
দলশল পোকায় খেয়ে ফেলেছে, কেবল শবসামল্লা' শব্দাট অক্ষত আছে। 
£তাবারর মত £ তখন কছদ লেখা হলে প্রথমে বসাঁমলা" লেখার 


৩৩০ সখরাতে রসুলুলাহ সো) 
রেওয়াজ ছিল।] দলগলের লেখক ছল মানসুর ইবনে ইকারিমা। বল? 
হয়-তার হাত নাক ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। 


দলখল ছেড়া হয়ে গেল, চলে গেল এর কাযক্ষমত?। দলগল বাতিলে যারা 
সাঁরুয় ভূমিকা পালন করোছল, তাদের প্রশংসা করে আবু তালিব নমেনাক্তে' 
ফাঁবতা রচনা কতেন £ 


আল্লাহর কাজের কথা ক তাদের কানে যায় নি 

যারা দূরে সগুদ্রের ওপারে থাকে (কারণ আল্লাহ, পব মান*বের প্রত 
দয়াশীল ০. 

দলগল ছেণ্ডা হয়ে গেছে সে বাতা যায়ীন তাদের কানে 

আল্লাহর [বিরোধশ সব িছ_ ধবংস হয়ে গেছে ? 

মিথ্যা এবং ষাদ মেশানো ছিল তাতে 

যাদু কোনাঁদন টেকে না। 

এন সঙ্গে যারা জাঁড়ত ছল না, তারা জড়ো হলো দরে কোথাও 

এীঁদকে অশুভ সংকেতের পাঁখ উড়ে চলল তার মাথার উপরে । ১ 

এমন 'এক ভন্নানক অপরাধ ছল সে, ভাল হতে। যাঁদ এর জন্য 

হাত এবং গলা 'ছন্ন করা হতো, 

পাঁলয়ে যেতো মক্কার সমস্ত মানুষ, 

অশৃভের ভয়ে কাঁপত তাদের হৃদয়, 

[দ্বিধায় জাঁড়ত হতো কৃষক, ক করবে সে, 

ণনচু ভীমতে যাবে নাক পাহাড়ের উপরে- 

মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝখানে আসত যাঁদ সৈন্যবাহিনী 

তপ্বর ধনু আর বশয়ি সাঁজত। 

মক্কায় যার ক্ষমতা বাঁধ সে জানুক, 

মন্জার উপত্যকায় আম্নাদের গৌরব প্রাচগনতর। 


১. কুরআন ১৭ £১৪-তে “সব মানুষের গলায় আমরা বেধে 1দয়েছি তার, 
অশুভ 'চহেরর পাঁখ'-এর সঙ্গে তুলনগয়। 


সরাতে রসংলুল্লাহ- (সা) ৩৩১. 


ওখানে আমরা বড় হয়েছি, যখন মানুষের সংখ্যা ছল নগণ্য 

ওখানে থেকোঁছ সসম্মানে, সহখ্যাতিসহ। 

আতাঁথদের পণ” সন্তোষে আমরণ আহার দই 

মাইগসরের হাত পাঁরবেশন করতে করতে না কাঁপা পধন্ত। 

আল-হাজনে যারা অঙ্গীকার করোছিল বশ্যতার 

এক দলপাঁতর কাছে, যে দলপাঁত প্রজ্ঞায় সদ্ধান্ত নেন, 

আল-হাজুনের পাশে বসে, যুবরাজের মত তাদের আল্লাহ, পহরসকার 
দেবেন, 

তারা মানুষ আরো মহায়ান, আরো গৌরবময় । 

ওখানে সমস্ত সাহস মানুষ সাহাধ্য করেছে, 

লম্বা আলখাল্লা তাদের গাঁত করেছিল মন্হর, 

সেই পরম কতণব্যে তারা ছুটে যাঁচ্ছল 

শ্রশালধারধর হাতে যেমন জবলে শিখা । 

লুআই ইবনে গাঁলবের বংশের সবচেয়ে মহৎ জন 

তাদের প্রীত আচাঁরত কোন অন্যায়ে জলে উঠে মুখ তাদের ক্রোধে । 

তলোয়ারের দৰঘ্* খাপ, অধেন্ক তার নালা । 

তার জন্য মেঘ দেয় বাঁন্ট এবং দোয়া। 

রাজকণয় আতথেয়তার রাজার পত্র যুবরাজ, 

অপর আয়োজন তাদের খাবারের, অপুর্ব সাধাসাধ। 

নিরাপত্তা নমণি আপন লোকের জন্য 

চলাচলে সম্পর্ণ নিভ'়্। 

সমস্ত 'নদেষি মানুষ রক্ষা করেছে এই শান্তি। 

এক মহান নেতা সেখানে ছিলেন প্রশংসিত । 

এক রাতে তারা সেরে ফেলল তাদের কাজ 

সবাই যখন ছিল 'নদ্রামগ্র; ভোরে তারা সব 'নিশ্চস্ত-মেষ'জ। 

সাহল ইবনে বায়দাকে তারা পাঠিয়ে দিল হচ্ট-াচত্ত 


আনান্দিত তাতে আব, বকর আর মুহাম্মদ 
সবাই যখন আমাদের নিযতিনে একান্ত 


৩৩২ সরাতে রসূলুল্লাহ (সা) 


সেই সকাল থেকে আমরা রয়োছ কি তখন প্রেমে আবদ্ধ পরস্পর । 

অন্যায় কখন সমর্থন কারান আমরা । 

যা চেয়েছি তা পেয়েছি আমরা রক্তপাতহীন। 

হে কুসাইর জ্ঞাতিজন, তোমরা 'ি ভেবে দেখবে না. 

তাই ক তোমরা চাও (আমাদের হতে) ষা আপাতত হবে তোমাদের উপর 
আগামশকাল)ঃ 

কারণ তুম আর আম হলাম সেই প্রবাদের মত 

তুমি কথা বলতে পারলেই কোঁফর়ত পাওয়া যেত, হে আসওয়াদ ।১ 


আল-মীতম ইবনে আদ'র জন্য শোক প্রকাশ করে এবং দলীল 


'বাতিলে তার ভূমিকার কথা স্মরণ করে হন্সান ইবনে সাবিত নিম্নোক্ত 
'কাঁবতা রচন? করেন £ 


চক্ষ হে মানুষের নেতা, অশ্র-তে অকৃপণ হও। 

যাঁদ শহাঁকয়ে যায়, ওখানে রক্ত ঢাল। 

উভদ্ন হজ্জ স্থানের নেতার জন্য শোক কর, 

মানুষের মুখে যতদিন কথা সরবে, ততাঁদন তারা তাদের প্রত কৃতজ্ঞ 
থাকবে। 

গোঁরব কাউকে যাঁদ অমর করতে পারত 

গর্ব তর্হলে মযাতমকে বাঁচিয়ে রাখত আজ। 

তাদের হন্বত থেকে তুমি রসুল সো)-কে রক্ষা করেছ, তারা 

তোমার দাস হয়ে থাকবে যতাঁদন মানু লাববাগ্নকা বলবে, হঙ্জ বস্ত 
পরবে। 

মাদকে, কাহতানকে এবং - 

জুরহমের বাঁক সবাইকে যাঁদ তার কথা জজ্েস করা হয়, 

আসওয়াদ একটি পাহাড়। ওখানে একাট মৃতদেহ পাওয়া [গয়োছল। 

হত্যযর কোন সংন্র পাওয়া যায়ন। মৃতের জ্ঞাঁতজন পাহাড়কে উদ্দেশ্য 

করে একথা বলতে বলতে এটা প্রবাদ হয়ে দাঁড়ায় । 

দদিওয়ানে হাসান বন সাবিত দ্ুষ্টব্য। 


সীরাতে রসলংল্লাহ (সা) ৩৩৩, 


তারা বলবে পরম 'বশ্বস্ততায় সেতার রক্ষা করা কর্তব্য করেছে, - 
বলবে সে চযাক্ত করলে তা পালন করে। 

তাদের উপরে স:য”ণ তার চেয়ে মহৎ, 

তার চেয়ে োাববট কারো উপর আলো [বিকীরণ করে না। 

প্রত্যাখ্যান দর, অথচ কোমল নরম মেযাজ তার 

অন্ধকারতম রাঁন্রতে গভীর ঘহমে মগ্ন অথচ সতক“ আতাথর দায়ত্বে।' 


এই ব্যাপারে হশাম ইবনে আমরের প্রশংসাও করেছেন হাসান £ 

বানু উম্যইয়াকে রক্ষয্ঃ কি এমান এক চুক্তি, 

যা 'হিশামের অঙ্গীকারের মতো বিশ্বাসযোগ্য 2 

এমন যে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, 

আল-হা'রস ইবনে হুবাইয়ব ইবনে সখাম বংশের কোন আঁশ্রতের সঙ্গে । 
বানু 'হসল কাউকে আশ্রয় মঞ্জুর করলে 

ভাদের ওয়াদা রক্ষা করে তারা, তাদের আঁশ্রত থা?ক নিরাপদ । 


আত.-তুফায়ল ইবলে আমর আদ.দাউনির ইসলাম গ্রন্থণ 
আপন সম্প্রদায়ের চরম দুবণবহারের মুখেও রসল করম (সা) তাদের 
সৎ পরামর্শ দিয়ে যাঁচ্ছিলেন। মন্দ থেকে নিচ্কাতর জন্য প্রচারকা 
চাঁলয়ে যাঁচ্ছলেন। একাদকে আল্লাহ তাদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা 
করলেন, অন্যদিকে তাঁর ধমে” নবাগতদের তারা হখীশয়ার করে চলল । 


আত--তঃফায়ল প্রায়ই বলতেন যে, তিনি খন মন্ধায় আসেন, রসুল 
করম (সা) তখন ওখানে ছিলেন এবং কিছ কুরায়শ তাঁর সঙ্গে দেখা 
করতে আসে । (?তাঁন একজন উচংদরের কাব ও খুব ব্যাদ্ধমান লোক 
গছলেন।) তারা বলল, এই লোকটা তাদের বিস্তর ক্ষতি করেছে। তাদের 
সম্প্রদায়কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে. তাদের একতা ধব্ংস করে দিয়েছে ৮ 
প্রকৃতপক্ষে লোকটা যাদৃকরের মতো কথা বলে, সেই কথায় বাপ, মা, 
ভাই, স্ত্র থেকে মানুষ আলাদ1 হয়ে যায়। আপন ও আপনার 
লোকজনের উপরও তার কথার পাঁরণাম এই রকম হবে বলে আমাদের ভয় 
হচ্ছে। কাজেই তার সঙ্গে কথা বলবেন না, তার কথা শুনবেন না।+ 


“৩৩৪ সরাতে রপসলঃলাহ (সা) 


ওরা এরকম জদ করল যে, আম ঠিক করলাম, আম তার কথা 
'শুনব না তার সঙ্গে কথা বলবও না। মসাঁজদে যাওয়ার সময় দৈবাং 
যাঁদ তার একটা [ক দুটো কথা আমার ইচ্ছার বর-দ্ধে আমার কানে 
চলে 'আসে সেই ভয়ে আম একেবারে কানে তুলো গ'জে দিলামূ। 
'মসাঁজদের কাছাকাঁছ গিয়ে দোৌখ কাবার পাশে নামাষে দাঁড়িয়েছেন 
আল্লহ, রসহল (সা)। আ'ম তাঁর কাছে গগিয়ে দাঁড়ালাম! আল্লাহর ধান 
1ছল--আমাকে তাঁর কছন কথা শুনতে হবে এবং আম এক সংন্দর 
কথা শুনে ফেললাম। আম মনে মনে বললাম, “আল্লাহ. আনার প্রাত 
রহম করন! এই আন, একজন কাব, একজন ব্যাদ্ধমান মানুষ, যে 
ভাল-মন্দের ফারাক বুঝে, কাজেই আম লেম্সকটা শক ঝলছে-কেন শুনব 
নাঃ তাঁর কথা যাঁদ ভাল হয়, আম তাগ্রহণ করব। বজন করব যাঁদ 
তা মন্দ হয়। 

যতক্ষণ রসহল করীম সে।) ওখানে ছিলেন, আমও সেখানে 'ছলাম। 
তারপর রসহল সো) বাড়তে গেলেন। আম গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে । 
তাঁর সঙ্গে আম তার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলাম। সবাই কি বলেছে 
আমাকে তাঁর সম্বন্ধে, আম ওঁকে তা বললাম। বললাম, আম এত 
ঘাবড়ে শগয়েছিলাম যে, আম কানে ত্‌লো 'দয়ে গয়ৌছলাম* বাতে 
তাঁর কোন কথা আমার শুনতে নঃ হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছল ন! 
যে আম বাঁধর থাঁক। এক অপর সুন্দর বচন আমার কানে চলে 
এসেছে । বললাম, 'আমার কাছে সব খুলে বলহন।, 

রসল করশম (সা) আমার কাছে ইসলাম বিষয়ে সমস্ত কথা পাঁরভ্কার 
করে বললেন, আব্ীত্ত করে শুনালেন কুরআন শরশফ। আল্লাহ্‌র শপথ, 
এমন সুন্দর, এমন সঙ্গত কথা আম আগে আর কোন'দন শান ন। 
আম তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলাম, সাত্যকার সাক্ষ্য দয়ে ঈমান 


আনলাম। 


আম বললাম, রসল-ল্লাহ,, আমার লোকজনের মধ্যে আমার যথেষ্ট 
ক্ষমতা আর প্রাতপাত্ত। আম যখন তাদের কাছে যাব, ?গয়ে ইসলামের 


ক্লশরাতে রসংললল্লাহ, (সা) ৩৩৫ 


[দকে তাদের আহবান করব, তখন আমার হাতে একটা আলাঞত 
থাকলে ভাল হর। তাতে তাদের কাছে প্রচারে আমার সাহায্য হবে। 


এমন একটা আলামত আমাকে দেওয়ার জন্য আপাঁন আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করন ।, 


রসৃল করম (সা) বললেন, হয়া আল্লাহ, একে একটা আলামত দিন? 


আ'ম ?ফরে গেলাম আমার লোকজনের কাছে । আমার বাঁড় যাওয়ার 
পথে আম 'গারপথাঁটি আতিক্রম করে ঢালতে ষখন নামাছিলাম, দেখলাম 
প্রদীপের মত একটা আলো জলে আছে অ।মার দুই চোখের মধ্যখানে । 

আ'মি বললাম, ইয়া আল্লাহ্‌, আমার মুখে নয় ! ওরা তাহলে মনে করবে 
_আম তাদের ধর্ম ত্যাগ করোছি বলে এটা ীনদারন এক শান্ত ।' 


তখন সেই আলো বন্দ; নড়ে উঠল, নড়ে চড়ে বসল এসে আমার 
“চাবুক দণ্ডের মাথায় । আমি নেমে আসাছ, চাবুক-দশ্ডের মাথায় মোষ- 
বাতর শখার মত সেই আলো 'বন্দুর দিকে তাকিয়ে রইল আম্মার 
সমস্ত লোকজন। 


আম 'নচে নামলাম।॥ আমার আব্বা এলেন আমার কাছে। খুব 
বুড়ো মানুষ শীতনি। আম বললাম, “আমার কাছ থেকে একটু দুরে 
থাকুন আব্বা। আপনার সঙ্গে আমার আর আমার সঙ্গে আপনার কোন 
সম্পক্ণ নেই ।, 

গতাঁন বললেন, “কেন, কা হয়েছে বাছা 2, 


আম বললাম, 'আম মুসলমান হয়োছ, আম মৃহাম্মদের ধম” মানি, 
1তাঁন বললেনঃ ণঠক আছে, তাহলে আমার ধর্মও তোমার ধম বংস।, 
আম তখন বললাম, “তাহলে আপাঁন গোসল করে পাক-সাফ 


হোন, কাপড় ধুয্নে পাঁরত্কার কর*ন। তারপর আসন আম বা শিখোছ, 
তাই আপন্গুক শাখয়ে দেব।' 


৩৩৬ সীরাতে রসহলুল্লাহ, (সা), 


তান, যা যা বললাম, তার সব করে এলেন। তাঁর কাছে আম ইসলাম 
ঘর্মের কথা বাঁঝয়ে বললাম। তান মুসলমান হলেন। 


তশরপর আমার কাছে এলেন আমার স্ত্রশ' আম বললাম, “তফাৎ যাও, 
তোমার সঙ্গে আমার আর আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পক নেই।* 


1 
সে বলল, “কেন' কেন? আমার আব্বা আম্মা মবীন্তপণ "দিয়েছেন 
আপনাকে !, 


আম বললাম, “তা নয়, ইসলাম আমাদের দুই ভাগ করে ফেলেছে? 
আম মুহাদ্মদের ধর্ম গ্রহণ করোছি। 


সে বলল, “তাহলে তোমার ধমণই আমার ধর্ম ॥, 


আম বললাম, “তাহলে বুল শারার১ 'হনায়ং (পাব অঙ্গন! ) 
যাও, ওখানে নিজেকে পাক করে এস।, 


বুল শারা হল এক দাউসের প্রাতমা আর 'হনা হল তার এক, 
অঙ্গন বা ওরা পাঁবন্র বলে গ্রহণ করোছিল। ওখানে পাহাড় থেকে বেয়ে 
আসা এক ক্ষীণধারা নদণ রেখা ছিল । 


ভয়াত” কণ্ঠে ও জিজ্ঞেস করল, “যুল শারার থেকে আমার জন্য তোমার 
কোন অমঙ্গলের কারণ ঘটেছে ক ?, 


আম বললাম, “না, তানয়, তার জন্য আম জামিন আছ), 


সে চলে গেল। পাক-সাফ হয়ে ফরে এল। আমি তাকে ইসলাম 
শিক বীঝয়ে দিলাম। সে মুসলমান হল। 


আ'ম তারপর দাউসের কাছে ইসলাম প্রচারট করতে শর, করলাম। 


ণিকন্তু ওরা কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করল" না। মক্কায় আম রসূল 


১, এক দেবতার উপাধি? 
২, এর সাঁঠক অথ” স্পঙ্ট নয়, তবে হশামের অথ" গ্রহণই [বধেয়। 


সীরাতে রসংপলাহ- সে?) ৩৩৭ 


করীম (সা)-এর কাছে 'ফরে গেলাম। তাঁকে বললাম, “হে রসূলুল্লাহ, 


দাউসের সঙ্গে হাল.কা কাযকলাপে১ আম আঁতছট হয়ে গেলাম। ওদের 
আপাঁন আভশপ 'দন।, 


রসংলঃল্লহ, আমাকে বললেন, পাউসকে 'হদায়ত কর*ন হে আল্লাহ: ! 


আপাঁন আপনার লোকজনদের কাছে 'গফরে যান, গিয়ে তাদের কাছে 
আস্তে আস্তে প্রচার করতন।' 


আনি দাউসের দেশে সবাইকে ইসলামের 'দিকে আহবান করতে লাগলাম ॥ 
এর মধ্যে রস্‌ল করম (সা) মদশনায় হিজরত করলেন। বদর, ওহুদ 
আর খন্দকের যুদ্ধ পার হয়ে গেল। রসল করম (স?) যখন খায়বরে, 
অর্দীম আমার ধমণাভ্তীরত নব্য মুসলমানের নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। 
দাউসের সত্তর আঁশটি পাবার য়ে আম মদীনায় হাযির হলাম ; 
খায়বরে রসঃল করীম (সা)-এর সঙ্গে যোগদান করলাম। তান অন্যান্য 
মুসলমানের মত যহদ্ধে আহরত সামগ্রীর সমান ভাগ আমাদের দিলেন। 


আমি রসূল করম (স)-এর সঙ্গে থেকে গেলাম। ছিলাম আল্লাহর 
রসুল (সা)-এর কাছে মক্কা বজয় পরস্ত। আমর ইবনে হুমামার প্রাতম! 
যুল কাফায়নকে পুড়ে ছাই করবার অনুমতি চাইলাম আম তাঁর কাছে॥ 
তান আগুন জবালিয়ে বললেন ঃ 


আঁম তোমার ভৃত)দের কেউ নই ষুল-কাফায়ন 
তোমোর চেয়ে প্রাীনতর আমাদের জন্ম 
তোমার বুকে এই আগুন ঢুকান আমার একান্ত বাসনা । 


তারপর তান ফিরে এলেন মদীনায় । আল্লাহ তাকে গ্রহণ করা পযন্ত 
ফসল করাম (সা)-এর সঙ্গে তান ছলেন। আরবরা বিদ্রোহ করলে [তান 
ম.সলমানদের পক্ষ নেন, তাদের হয়ে য্‌দ্ধ করেন। তুলায়হা ও সমস্ত 





৯. নম্বতর অথণট নেওয়া হয়েছে। 


২২-- 


৩৩ ৮ সীরাতে রসলুলাহ (লা) 


নেজদ পাঁরচ্কার করা পধন্ত তান তাদের সঙ্গে ছিলেন। তারপর তিনি 
স্পহন্ত আমর সহ মুসলমানদের সঙ্গে ইয়়ামামা গমন করেন। যাওয়ার পথে 
প্তান এক অলোৌকক দৃশ্য অবলোকন করেন এবং ব্যাখ্যার জনা তা 
সঙ্গীদের কাছে ব্যক্ত করেন, “আম দেখলাম, আমার মাথা মুণ্ডন করা 
হয়েছে, আমার মুখ থেকে একটা পাখীবের হয়ে আসছে, এক রণ 
এসে আমাকে তার জঠরের ভিতরে ভরে ফেলল এবং আমার পত্র উগ্র 
হয়ে খু'জছে আমাকে । এরপর দেখলাম, পত্র আমার আমার কাছ থেকে 
দর সরে গেল।, 

সবাই বলল, এটা' ভাল স্পস্ন, এর হীঙ্গত শুভ। কিন্তু তান 
বললেন, তিন নিজেই তার ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। মাথা মুণ্ডন মানে, 
মাথা তান চে নাময়ে ফেলবেন, মুখ থেকে ানগত পাখী হলো তার 
স।আা, ধেরমণীী তার জঠরে নল তাকে, সে হল ধরণশ, ধরণ খুলে বাবে 
এবং হার ভেতরে তাঁকে লহীকয়ে রাখা হবে। তাঁকে পত্রের বৃথা অনুসন্ধান 
এনে হীন টানে যে সিদ্ধি লাভ করোঙলেন, তা লাভ করার জন্য 
৩5০০ করনে সে। 

আগল-ইঘামামায় [তিল শহীদ হন। তাঁর পত্র মারাত্রকভাবে যখম হয়, 
পরে অবশ্য সে পু হায় গিয়েছিল? [তিনি উমবের আমলে ইয়ারমকের 
মু'দ্ধ শহীদ হয়োছি,ল ও 
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ইব্লাশিটব্রা আবু জেহেল্েব্র কাছে উট বিক্রি কর্রেছিল 
বসল (সা) £র প্রী5 শহশতা, ঘণখা ও হিংসাত্মক কাবকলাপে কখনও 
পলত হন না সাব, সেহেল। কল তাঁর পাশনন পড়লেই আল্লাহ, তাকে 
হেনা করুন । 


সাপ) 


আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু স্বাফয়ান আস 
সাকার স্মরণশগক্ত খহব প্রখর ছহিল। তান আমাকে বলেছেন £ 

ইর শের এক লোক কু উট 'নয়ে এসেছিল মক্কায় বাক করতে ॥ 
আবু জেহেল তার কাছ থেকে সেগ্চলো কনে ?ানল। কনে নল, 


সীরাতে রসলংল্লাহ সা) ৩৩৯ 


শকন্তু টাকা দল না। লোকটা বিচার 'ীনয়ে এল মসাজদে কুরায়শদের জমা- 
“মেতে । একপাশে বসা ছিলেন রসুল করীম (সা)। লোকটা বলল, 'আবুল 
হাকশীন ইবনে হিশামের কাছে আম টাকা পাই, টাক? দচ্ছে না, আপনা- 
'দের মধ্যে কে আমাকে টাকা আদায় করতে সাহায্য করবেন? আম 
শবদেশশ মানুষ, পাঁথক, সে আমার টাকা দিচ্ছে না।? 


তারা রসলকে দোখয়ে বললু, "ওই যে লোকটা বসে আছে দেখছ ? 
তার কাছে যাও, সে-ই তোম্রার ন্যাধ্য পাওনা আদায় করে দেবে।, 


[ বস্তুত তারা আব জেহেল আর রসল করম (সা)-এর মধ্যকার শত্র“তার 
কথা জানত বলে, তাকে নিয়ে মঙজ্জাক করাছিল। 1 


লেকটা রসুল করীম (সা)-এর কাছে গগনে দাঁড়াল। বলল, “হে আলাহ-র 
বান্দা, আঙ্গুল হাকাম ইবনে হশাম আমার পাওনা টাকা 'দচ্ছেনা। আম 
বাদশা মানষ। আম পাঁখক মানুষ । ওখানে আম সাহায্য চেয়েছিলাম, 
ও*্রা মাপন'কে দেখিয়ে রিগা। আপাঁন তার কছথেকে আমার টাকা আদায় 
করে দি7। আল্লাহ্‌ আপনাকে সাহাধ্য করবেন), 


চিতন বললেন, হার কাছে মাপাঁন যান), 
রসল করীস (সা) উঠ্ঠে হার সঙ্গে 5 নলেন। 


কুরায়শবা একজ'কে ব্লজ্গ, হার পেহনে পেহনে ফেতে। কি হর 


রসুল ঞ্রশীন (সা) আাবৃ ছ্েহেলর বাড়ীতে তলিয়ে দরজা আত্মা 
করলেন। ভেৈহর খেকে দে বখন বনল, কে? তান খললেন, শাম 
শ্ুহাম্মদ ! আপাঁন বোঁরয়ে আমন !, 

আবু ছ্েহেল বোরয়ে এল। উন্তেঞনায় কাঁপছে সে, মখ শুকলো। 


রসূল করীম (সা) বললেন, “এই ভদ্রলোকের টাকাটা ।দয়ে দন।, 
(সে বলল, “আম এক্ষুীন পাচ্ছি, এক 1মানট।, 


৩৪০ সীরাতে রসুলুল্লাহ: (সা) 


ও ভেতরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল, লোকটাকে তার সব টাকঃ 
বুঝিয়ে দিল। 


রসল করীম (পা) চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বললেন, ধান, নিজের: 
কাজে যান।' 


ইরাঁশট লোকটি কুরায়শদের জময়েতে ফিরে গয়ে বলল, 'আীল্লাহ্‌ 
তাঁকে পুরস্কৃত করবেন, তান আমার টাকা আদায় করে দয়েছেন।, 


কুরায়শরা যে লোককে তাদের পেছনে পেছনে পাঁতিয়োছল, সে ফিরে 
এল। এসে যা যাদেখল সব বধান করল। বলল, “এ তো ভারশ অসাধারণ, 
কাণ্ড। উন তার দরজায় আখাত করতেই আব ্েহেল বোরয়ে «এল. 
উত্তেজনায় রশ্দবশ্বাস।, 


তারপর যা যা ঘটেছে, সব খঃলে বলল। 


তার কথা শেষ হতে না হতেই সামনে এল আব জেহেল, ওরা তাকে 
ণজজ্ঞেস করল, “ঘটনা ক হে, মানুষ ? এমন কাণ্ড তো জখবনে শুন নি ।» 

যে বলল, একছুই বুঝতে পারাঁছ না, আল্লাহ্‌র কলন, ও দরজায় 
আঘাত করল. আম ওর গলার আওয়াজ শহনলাম, সঙ্গে সঙ্গে ক এক. 
ভয় এসে আমাকে আঁস্র করে ফেলল! বের হয়ে ওর সামনে দাঁড়াতেই 
দেখলাম, একটা মদ উট ওপ মাথার উপর দিয়ে মুখ বাঁড়য়ে আছে। এমন 
উট, উত্ের এমন মাথা, ঘাড়, দাঁত আম জীবনে দোখান। আল্লাহ.র বসম. 
তক্ষুান টাকানা দিলে ওই উট আমাকে খেয়ে ফেলত। 


ক্রক্তানা আল-সুত্তালিবি ত্রসল কতবীম 

(সা-এক্র সঙ্গে কৃন্তি লড়লেন 

আমার আব্বা ইসহাক ইবনে ইরাসার বলেছেন ঃ করারশদের মধ্যে 
র,কানা ইবনে আবূ ইয়াঁধদ ইবনে হাশম ইবনে অ'বদল মবস্তাঁলিব ইবনে 
বদ মানাফ [ছল সব চয়ে স্বাঙ্থ্যবান ও সবচেয়ে তাগড়া যোয়ান। মক্কায়; 
এক [গাঁরপথে একাঁদন তার সঙ্গে দেখা হলো রস্‌ল করীম (স) এর। 


রাতে রসুল_ল্লাহ. (সা) ৩৪১ 


রসংল করীম (সা) বললেন, 'র*কানা, তুমি আল্লাহকে কেন ভয় করবে না, 
কেন আমার প্রচারিত ধম” মেনে নেবেনা?, 


সে বলল, 'আঁম যাঁদ বুঝতাম তুম যা বলে বেড়াচ্ছ তা সত্য, তাহলে 
তোমাকে অনুসরণ করতাম অবশ্য ॥, 


রসুল (সা) তাকে বললেন, 'তাঁন যাঁদ তাকে গনচে ফেলে ধ্দতে 
পারেন, তাহলে তান বা বলছেন তা সত্য বলে সে মানবে [কনা। 
₹স বলল, মানবে। শহর” হয়ে গেল কণান্ত। কায়দ। মতো ওকে একবার 
বাগে পেতেই শক্ত করে ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন, 'িছতেই সে তাঁকে 
ফেরাতে পারল না। 


সে বলল, “ঘারেকবার কন দেখি মুহাম্মদ) 

রল্গূল করীম (দা) হাবার তাকে ফেলে দলেন। 

সে বলল, এতো বড়ো তাত্জবব্যাপার। তুমি কি সাত্যই আমাকে 
হারিয়ে দতে পার: 

রসূল (সা) বললেন, “তুম যাঁদ চাও তোমাকে আরও আশ্ডয” জানিস 
দেখাতে পার। ওই যে গাছটা দেখছ, গাছটাকে আম ডাকব এবং 
৭) আমর কাছে আসবে।, 


সে বলল, ডাক্ুন ত দোঁখ।, 

তিনি গ্রাছটাকে ডাক দিলেন গাছ এগয়ে এসে রসংল করীম 
€সা,-এর সামনে দাঁড়াল। তখন রসূল (সা) বললেন, 'যাও, নজের 
জায়গায় যাও।১ গ্রাছ চলে গেল আপন হ্থানে। 


রঞকানা বান আবদছ মানাফে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে গল্প 
করল যে তাদের সম্প্রদায়ের লোক পাীথববর যে কোন যাদৃকরের সঙ্গে 
পাল্লা দিতে পারে। যা সে দেখে এসেছে, জশবনে এমন ধজানস আর 
দেখে ন। তারপর মুহাম্মদ তার চোখের সামনে কি করেছে তার বণনা 
দ্দল। 


৩৪২ সনরাতে রসলংললাহ- (সা)ঃ 


খুস্টানদেব্র এক প্রতিনিপ্রিদল ইসলাম গ্রহণ করুক 


রসূল করীম (সা) তখন মঙ্কায়। তাঁর কথা শুনে জনা 1বশেক 
খুস্টান এল আ্াবাসানয়া থেকে । এসে দেখল, তান মসাঁজদে বসে 
আছেন। তারা তরি সঙ্গে বসল, তাঁকে নানা প্র্ন ীজজ্েন করল ॥ 
কহ করায়শ সে সময় কাণবার চারাদকে জমা হয়ে ছিল। তাদের 
সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে পরে রসূল করীম (সা) তাদের আল্লাহর 
পথে আগার জন্য আমন্তণ জানালেন এবং কৃরআন থেকে পান করে: 
শোনালেন। 


কর ম্লান শরীফ শোনার পর ভাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে শুর” করল ॥ 
তারা আল্লাহ,.র ডকে সাড়া দিল. তাঁর উপর ঈমান আনল এবং ত'র সত্যকে 
স্বীকার করে নিল। তাদের গ্রন্হে এতকাল যেসব বর্ণনা পাওয়া যাঁচ্ছল, 
তা তারা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত দেখতে পেল। 


ওরা যখন যাবার জন্য উঠল, তখন আবু জেহেল কয়েকজন কঃরায়শ- 
সহ তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। বলল, হো আল্লাহ, কিরকম খাঁবশ 
তোমরা হে! তোমাদের লোকজন তোমাদের পাঠাল পরই লোক সম্বন্ধে খবরা- 
খবর নেওয়ার জন্য। আর তার সঙ্গে একটু বসেই নঙ্গের ধর্ম ত্যাগ করে: 
তার কথায় শবশ্বাস করে বসলে । তোম'দের মত এ রকম গাধা তো 
আমরা আর দোঁখ নাই।, 


অথবা এমন ধরনের কিছু কথা । 


তারা বলল, আপনার উপর শাাস্ত বাষত হোক। আপনার সঙ্গে 
দনবোধের মত আমরা তক করব না। আমাদের ধর্ম আমাদের 
কাছেঃ আপনার ধর্ম আপনার কাছে। সবচেয়ে যা ভাল তা অন্ব্ষেণ্ণ 


করতে আমরা অমনোন্ষাগথ হই নি) 


বলা হয়, এই খং্স্টানরা এসোছলেন নজরান থেকে । তবে এটা" 
সত্য কনা তা আল্লাহ, জানেন। আরও বলা হয়ে থাকে, এদের সম্পকে'ই 


সীরাতে রসলনল্লাহ (সা) ৩৪৩, 


আল্লাহ তাআলা ইরশার্দ করোঁছলেন, 'এর আগে আম যাদের কিতাব দিয়ে- 
1ছলাম, তার এতে 'বশ্বাস করে। যখন তাদের কাছে এট আব 
করা হয় তার। বলে, আমরা এতে শ্বাস কাঁর, 'ীনশ্চয়ই এট আমাদের 
প্রভুর কাছ থেকে আসা সত্য। নিশ্চয়ই আমরা আগেও মুসলমান ছিলান ।” 
এখন থেকে 'আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের 
জন্য তোমরা দায়, তোমাদের প্রাতি সালাম, আমরা অন্ঞদের সঙ্গ চাই না, 
এই পর্যস্ত।১ তবে এটা সত্য কনা তা-ও আল্লাহই বলতে পারবেন। 


আম ইবনে শিহাব জাল-জুহারকে 1জজ্ঞেস করেছিলাম এই আগ্লাত 
কাদের সম্পকে নাযল হয়োছল, সে বষয়ে আলোকপাত করার ওন্য। 
1তাঁন আমাকে বলোছলেন, আম সব সময় জ্ঞান ব্যাক্তদের কাছে 
পৃনোছ যে এগুলো নাধিল হয়োছল নগাস ও তাঁর অন-চরদের 
সম্বন্ধে॥। আরো শহুনোছি সরা মায়দার এই আয্াতগৃলোও তাদের 
প্রসঙ্গে নাঁঘল হয়োছিল। “কারণ তাঁদের মধ্যে অনেক পাঁণ্ডত ও সংসার- 
ত্যাগশ আছে আর তাঁরা অহংকাবও করেন না এখান থেকে “সুতর)ং 
আমাদের সাক্ষা-বহনকারণদের সঙ্গে একত্র তআঁলিকাভযক্ত কর? এই পর্যন্ত ॥২ 


অনেক সময় রসূল করীম (সা) তাঁর অপেক্ষাকৃত কম মেধাবণ সহ- 
চরদের নিয়ে মসাঁজদে বসতেন। যেমন খাববাবত আম্মার, আব ফঃকাইহা, 
ইয়ামার, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে মুহারারতের মুক্ত দাস, সৃহায়ব 
প্রমথ । তখন কুরার়শরা তাঁদের দেখে বিদ্রুপ করত। বলল, “দেখো 
দেখো, এরা হলো তার সাঙ্গশাঙ্গ। আল্লাহ্‌ কি শেষ পৰন্ত ধরে 
ধরে এইসব জীবদের ঠক করলেন আমাদের সংপথ প্রদশণনের জন্য 2 
আমাদের কাছে সত্য প্রেরণ কবার জনা ঃ মুহাম্নদ যা এনেছে, ত? 
ভালই যাঁদ হত, তাহলে এসব লোক তা প্রথমে পোতো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই 
এই জাতগয় লোকদের আমাদের উপরে স্থান দিত না।, 


৯৬. সরা ২৮। 
২, কুরআন ৫&£ ৮২। 


৩৪৪ সীরাতে রসল-ল্লাহ, সে) 


এদের সম্পকে আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন, 'যার। তাদের প্রভুকে সকাল 
ও সন্ধ্যায় তাঁর সম্তবষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদের তুমি বিতাড়িত করবে না। 
তাদের কমের জবাবাদাহব দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন 
কমের জবাবাদাহব দায়িত্ব তাদের নয়, যার জন্য তুশি তাদের ত্যাড়য়ে 
দেবে। যাঁদ তা তুমি কর. তাহলে তুম সশমমলংঘনকারণদের অন্তভূক্ত হবে। 
এমনি করে আমরা একদলকে অন্যদল দ্বারা পরণক্ষা কারয়োহ, জঞ 
তারা বলে, "আমাদের মধ্যে কি এদেরই আল্লাহ অনহগ্রহ করলেন 2, 
আল্লাহ্‌, ক কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সাঁবশেষ অবগত নন 2 যারা আমার 
নদশ্নে বিশ্বাস করে, তারা ষখন তোমার নিকটে আসে, তখন তুম 
তাদের বলো, “তোমাদের প্রাতি শান্ত বার্ধত হোক", তোমাদের প্রাত- 
পলক দা করাতে তাঁর কর্তব্য বলের করেছেন। তোমাদের মধ্যে 
কেউ অজ্ঞানতাবশত যাঁদ মন্দ কা করে এবং তারপর তওবা করে ও 
নজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশশল ও পরম দয়ালহ।২ 


আমার জানামতে রসূল করীম (সা) প্রায়ই আল-মারওয়ায় বান 
আল-হাজরামর ভ্রীতদাস জাবর নামে এক যোয়ান খস্টানের দোকানে 
বসতেন। ওরা সবাই বলত, মুহাম্মদ যা আনে তার বোশর ভাগ 
1জাঁনস শাঁখয়ে দের ওই জাবর খস্টান, বানু আল-হাঞ্জরামর ক্রীতদাস ।, 


আল্লাহ তাদের সেই কথার উপর নমল করেন, আমরা ভাল করে 
জান তারা বলে, “কেবলমান্র একজন মরা মানুষই তাকে শিক্ষা দেয়। 


যে ভাষায় নথা তারা বলে তা বদেশশ 'কন্তু এতো একবারে গবশদ্্ধ 
আরব ববান।২ 


সল্লা আল-কাউসার নাবিল 

আম শংনেছি, হসৃল করীম (সা)-এর কথা উঠলেই আল-আ্‌স ইবনে 

ওযাইল আল-সাহমি বলত, “ওর কথা বাদ দাও ওর তো বালবাচ্চা 
১. কুরআন ৬ ঃ ৫২। 


রা 


২৪ সরা ১৬। 


সীরাতে রসুলুল্লাহ (সা) ৩৪৫ 


'নেই। কাজেই ও মরে গেলে ওর স্মাতও শেষ হয়ে যাবে, তখন ওকে 
শীনয়ে তোমাদের আর কোন দযাশ্চস্তা থাকবে না। 


এর উপর আল্লাহ নাল করলেন £ আমরা তোমাদের আল-কাউসার 
'দান করোছি১, এবং সে এমন এক জানিস,যা সমস্ত পৃথিবী ও তার 
ভেতরে যা আছে সব কিছুর চাইতে ভাল। কাউসার মানে “মহান'। লাবদ 
ইবনে রাবিষা আল-াঁকলাব বলাহলেন £ 


মালহঃবের* মালকের মৃত্যুতে আমরা শোকগ্রস্ত হয়োছলাম 
এবং আল 'রদাক্পও আছে আর এক মহান মানুষের (কাউসার) ঘর। 


আনাস ইবনে মালিক সবে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব 
আল-জুহারর ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুসালন ও তদশয় হত্রে জাফর 
ইবনে আমর আমাকে বলেছেন £ রসূল করপম সো)-কে জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিল, এই যে আল্লাহ তাকে কাউসার 'দয়লেছেন সে কাউদারাট ক? 
তখন আঁম তাকে বলতে শুনোছ যে, সে এক নদী সানা থেকে আয়লার 
'সমান প্রশস্ত । এর মধ্যে পাঁনর যে আধার তার সংখ্যয আকাশের 
ষত তারা আছে তার সমান। পাঁখরা ওখানে ঘায় উটের মুখের মতো 
মুখ বাঁড়য়ে। তখন উমর বন আল খাত্তাব বললেন, হে রসল্্লাহ ! 
পাঁখরা তাহলে খুব সুখী !, তিনি বললেন, সে পাঁখ যারা খাবে তারা 
“তো আরো সংখ থাকবে), 


এই প্রসঙ্গে আম তাঁকে (অথবা অন্য কোন প্রসঙ্গেও হতে পারে ) বলতে 
শুনেছি, সে পান যে পান করবে, তার আর কোনাঁদন তৃষ্ণা পাবে না।' 


'তান কাছে কোন ফিব্রিশত? পাঠানো হয় নি কেন, 
এব উপর প্রত্যাদেশ 

নবশ করম (সা) সবাইকে ইসলামের দিকে আহবান করাঁছলেন, তাদের 
কাছে ইসলাম প্রচার করাছলেন। তখন জামা, ইবনে আল-মাসওয়াদ, 


১, সরা ৯০৮। 
৯, বান আসাদ ইবনে খুজায়মার এক নহর, অথবা বানদ আবদধ্লাহর এক 
গ্রাম অথবা এক ঘোড়ার নাম হতে পারে। 


৩, দরদা বানু আরজ ইবনে কা“বের পান চ্ছান। 


৩৪৬ সরাতে রূসংলঃল্লাহ, (সা)? 


'আন-নযর ইবনে আল হারল, জআাল-আসওয়যদদ ইবনে আবদ; ইয়াগহত,. 
উবাই ইবনে খালাফ ও আল-আস ইবনে ওয়াইল বলল, 'মুহাম্মদ' আপনার, 
কাছে যাঁদ একটা 'ফাঁরশতা পাঠানো হতো, যে মানুষের কাছে আপনার, 


কথা বলতে পারত, আপনার সঙ্গে ঘোরাফের্য করত, তাহলে নাহয় 
বুঝতাম ! 


তাদের এই কথার উপরে আল্লাহ নাষল ক্ধলেন, তারা বলে তাঁর 
কাছে একজন 'ফারশতা কেন পাগ্ঠানো হয়ান? আম যাঁদ [ি?রশত্য, 
একজন পাঠাতাম তাহলে সবাঁকছহর ফয়সালা হয়ে যেতে॥। 


ভাদের আর কোন সময়ই দেওয়া হতো না। যাঁদ তাঁকে 'ফাঁরশতা' 
করভ্াম, তাহলে তাঁকে মানুষের আকাঁতিতেই প্রেরণ করতাম. আর তাদের' 
এমন 'বিভ্রমে ফেলতাম যেমন 'বিদ্রমে তারা এখনও পড়ে আছে ।, 


'আপনার আগেও ব্সুলদেত্র উপন্থাস কণা হয়েছে” 
এই আত্লাতের নাযিল 


আম শুনোছ রসূল করীম যখনই আল ওয়ালদ ইবনে আল-মাগরণ, 
উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং আব জেহেল ইবনে 'হশামের পাশ 'দিয়ে 
যৈতেন তারা তাকে গাল-গালাজ করত ও উপহাস করত; এতে তান 
খুব দুঃখ পেতেন। তখন এ প্রসঙ্গে নাযিল করলেন, “আপনার পুবেঞ্। 
অনেক রসৃলকেই ঠাট্রা বিদ্রুপ করা হয়েছে, পারণামে তারা যা য়ে 
ঠাট্টা-ীবদ্রপ করত তাই তাদের পাঁরবেষ্টন করোছিল।২ 


সপ 


বাতের সফব্র, মিরাজ 
শ্ুহাম্মদ ইবনে ইসহর্কের সত্রে যিয়াদ ইবনে আবদঃল্লাহ আল-বাককাই 
আমাকে বলেছেন £ ইসলাম যখন মক্কায় কুরায়শ ও অন্যান সম্প্রদায়েকা 


১. কুরআন ৬ ঃ ৮1 
২. কুরআন ৬ ঃ ১০। 


সরাতে রসুলংল্লাহ সো) ৩৪৭. 


মধ্য প্রসার লাভ করে, তখন একাঁদন রাতে মক্কার মসাঁজদ থেকে রসলক্ে 
আয়োলিয়ার মসাঁজদ ডাঠয়ে মসাঁজদল আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়। 


শনম্নোক্ত ববরণ আমার কাছে এসেছে আবদংল্লা ইবনে মাসউদ. আবু. 
সাঈদ আল-খুদার, রসূল করীমের স্ত্রশ আয়েশা, মুআবিয়া ইলসনে আব 
সীফয়ান, আল-হ।স'ন ইবনে আবুল হাসান আল বসরী, ইবনে শিহাব 
আল-জ্তুহাঁর, কাতাদা ও অন্যান্য হাদসবেত্তা ও উদ্মে হানি ীবনততে আবু 


তাঁলবের কাছ খেকে? 'বাঁভন্ন সত্র থেকে পাওয়া তথ্য মাঁলয়ে এট 
সাজানো হয়েছে। 


মরাজের প্রকৃত ঘটনা সচ্বন্ধে তিনি যাকে যা বলেছেন সবই এখানে 
গ্রাথত হয়েছে। মাতার স্থান, ববয় এবং সে সম্বন্ধে যা বলা হয় তা হলো 
এক অস্তভের্দী পরুনক্ষা, এটা আল্লাহর শাক্ত ও কতৃত্বের এক 'বহ্য়বন্তু, 
যার মধ্যে নিহত আছে ব্াদ্ধমান মানুষের জন্য শিক্ষা; হদায়ত এবং 
কর+ণা এবং বিশ্বাসীদের জন্য শাক্ত। নশ্চযয়ই তাছিল আল্লাহ্র এক 
কাধ”, মার দ্বারা তান রাতের বেল তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত নয়ে গিয়ে ছলেন- 
তাঁর ₹চ্ছামতো ছু ংছ আল মত তাঁকে রেসুলকে) দেখানোর জন্য, 
যাতে করে যেশাক্ত ও সাঝভোৌমত্ব বলে তান যখন যা চান তাই করেন, 
তা তিনি দেখতে পাবেন। 

আম শহনদোহ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলতেন £ বৃরাক হালা এমন 
এক বাহন 7য তার দঘ” পদক্ষেপ দ্বারা যহদৃক চোখ যায় ততদতর যেতে 
পারে। রসল করগম (সা)-এর আগে অন্যানা নবীলা এই কাহনের [পিঠে 
সওয়ার হয়েছেণ। সেই বুরাক্ত আনা হলে রসল করীম (সা)-এর ক'ছে 
এবং তিনি তার এপর সওয়ার হলেন। তাঁর সঙ্গী [1বসাঈল (আ)। 
গেলেন তার সঙ্গে নাসমান ও পাঁথবশীর মধ্যে সমস্ত আশ্চষ বস্তু দেখার জনা । 
তারপর তাঁরা এসে উপনশত হলেন জের*ষালেমের মসাঁজদে। সেখানে 
এসে তিনি দেখলেন ইবরাহীম খলনল-ল্লাহ,, মূসা (আ) ও ঈসা (মা) অন্যান। 
নবীদর সঙ্গে এক জমাতে মাঁলিত হয়েছেন। তান তাঁদের সঙ্গে নামা 
পড়লেন। তারপর তাঁর কাছে 'তন'টি পান্ন আনা হলো। একাঁটতে দুধ, 


৩৪৮ সীরাতে রসংলমললাহ, সো) 


'একাঁটিতে মদ ও অন্যাঁটতে পাঁন। রসহল করঈম (সা) বলেছেন £ “এইসব 
[জাঁনস যখন আমার সামনে এনে হাযির করা হলো, তখন আম একটি 
'দৈবকণ্ঠ শুনতে পেলাম £ যাঁদ তান গান পান করেন তাহলে তান তার 
সমস্ত উম্মতসহা 'িনমাঁজ্জত হবেন, যাঁদ তিনি মদপান করেন তান তাঁর 
সমস্ত উম্মতসনদ্ধ উচ্ছন্বে যাবেন, এবং যাঁদ তান দুধ পান করেন তা 
এবং তার সমস্ত লোকজনসহ 'হিদায়ত প্রাপ্ত হবেন। যে পাত্রে দুধ, আম 
তা উঠিয়ে নিয়ে সমস্ত দুধ পান করে ফেললাম। 1জবরাঈল (আট) আমাকে 
বললেন, 'আপ'ন সঠিক পথে পার্চালত হয়েছেন, আপান এবং আপনার 
'সমস্ত উম্মত হে মুহম্মদ (সা)।, 


আমাকে বলা হয়েছে ষে জাল-হাসান বলেছেন যে রসূল করীম (সা) 
বলেছেন £ 'হজরায় আম বখন ঘুমোচ্ছিলাম, গজবরাঈল এসে আমার 
পায়ে খুঁচিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আম উঠে চোখ মেলে তাকা- 
“লাম, কন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। কাজেই শুয়ে পড়লাম । 'দ্বিতীয়- 
বারের মতে তিনি এসে আমার পায়ে নাড়া ?দলেন। আবার আম 
উঠে বসে 'কছনুই দেখতে পেলাম না, আবার তাই শুয়ে পড়লাম। তৃতণয় 
বারের মতো তান এসে পায়ে আমাকে নাড়া দলেন। আম উঠে 
বসলাম। তান আমার বাহ? ধরলেন। আম তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। 
[তান আমাকে মসাঁজদের বাইরে দরজায় নিয়ে এলেন। ওখানে ছিল এক 
শেতবণ” প্রাণ, অধখচ্চর, অধ্গদভি, দুই পাশে দই পাখা, পাখা 
'দুলিয়ে পাচাপায় পে, সামনের প্রাত পা একক্ষেপে যতদূর দ:ষ্উ যায় 
ততদ্‌র যায়। জিবরাঈল জামাকে তাঁর উপর চাপিয়ে দিলেন। তানিও 
চললেন আমার সঙ্গে আমাকে তাঁর কাছাকাঁছ রেখে । - 


আমাকে বলা হয়েছে যে, কাতাদদা বলেছেন যে তাঁকে বলা হয়োছিল 
যে রস্‌ল করীম (সা) বলোছিলেন £ আম যখন তার ট্রটপর সওয়ার হতে 
গেলাম তখন সে চমকে উঠল। জিবরাঈল (আ) তর শেখরে তারি হাত 
বাখলেন। বললেন, 'তোমার লজ্জা করে না এরকম ব্যবহার করতে 


'হে বরাক? আল্লাহর কপম, আল্লাহর কাছে মুহাম্মদ সো)-এর 


সীরাতে রলঃললললাহ, সো) ৩৪৯, 


চেয়ে বেশ সম্নাঁনত কেউ তোমার উপর এর আগে সওয়ার হয় 'ন। 
প্রাণটি এত লঙ্জা পেলো তখন, তার শরণর ?দয়ে ঘাম বোঁরয়ে গেল, 
চ্ছির হয়ে সে দাঁড়াল যাতে আম সওয়ার হইতে পার।” 


আল-হাসান তার বর্ণশায় বলেছেন £ “যেতে যেতে রসল করীম (সা), 
এবং 1ীজবরাঈীল (আআ) জেরস্যালেম মসাঁজদে এসে হাষর হলেন। সেখানে 
[তান দেখা পেলেন অ:নচ পয়গাম্বরদের মধ্যে ইবরাহখম আট), মসা (আট), 
ও ঈসা (আ)-এর। ওখানে নামাযে ইমামাত করলেন বসল করশম (সা)। 
তার পর দুটো পানর তাঁর সামনে এনে হাঁযর করা হলো। একটিতে 
তার মদা, অন্যাটতে দুধ। রস.ল করীম (সা) দুধের পানর তুলে সব 
দুধ পান করলেন, মদের জায়গায় *দ রইল পড়ে! শীজবরাঈল (জা)' 
বনলেন, “আপাঁন প্রকৃতির পথে সাক নিদেশিশত হয়েছেন মুহাম্মদ এবং 
আপনার উদমতও তাই হবে। মদ আমাদের জন্য হারাম ।” রসল করম 
(সা) তার পর ফিরে এলেন মক্কায় । পরাদন সকালে কুরায়শদের কাছে যায! 
ঘটেছিল, সব বর্ণনা করলেন। তাদের অনেকে বলল, “হয়া আল্লাহ. ! এ তো 
পাঁরহ্কার গাঁজাখীর। কারাভাঁর 'সারয়া যেতে লাগে একমাস আর িফরতৈ 
একমাস আর মহ্হাম্মদ আসা যাওয়া করল এই একরাতে £* অনেক মুসল- 
মানের ঈমান পর্ধস্ত দোদুল্যমান হয়ে উঠল। আব বকরের কাছে কেউ 
কেউ গিয়ে বলল, এখন আপনার বন্ধ; সম্বন্ধে কি বলবেন আব বকর ? 
গৃতান তো দার করে বসে ভাহেন, তান কাল রাতে জেরঘালেম গেছেন, 
ওখানে নামায পড়েছেন, তার পর আবার ফিরে এসেছেন মন্তায়।” আব 
বকর জবাব 'দলেল যে তারা রসল করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা বলছে। 
তারা জানাদ লসৃল ত“্শীম (সা) সেই মৃহৃতে মসাঁজদেই আছেন, লোক- 
জনকে মেই কাহি'সিই শোনাচ্ছেন। আবু বকর বলছেন, “তান যাঁদ বলে 
থাকেন তাহলে তা আাত্য। আর তাতে এত অবাক হবার কি আছে? 
[ভন ভআাগারে বলেন ঘে দরে আসান থেকে আল্লাহ্‌ দনে কি রাতে 
মুহতৈর মধ্যে তরি সঙ্গে কধা বলেন এবং সেকথা আম শ্বাস কার। 
তোমরা যে ্জানসের কথা শুনে চোখ কপালে তুলছ, সেটা তো ভার 


“৩৫০ সরাতে রললল্লাহ: (সা) 


'চেয়েও অসাধারণ ব্যাপার!” তান তখন রস:ল করখম (সা)-এর কাছে 
গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ওরা যা বলছে, সব সত্য কিনা । তিনি তখন 
বললেন, সব সত্য, তখন তান তাঁর কাছে জের যালেমের বণনা 1দতে 


অনুরোধ করলেন! 


আল-হাসান বলোছিলেন ষে তান বলোছলেন, রসল কর্নীম (সা 
যখন কথা বলাছলেন, তাঁকে একট উপরে তুলে ধরা হয়েছিল, যাতে 
করে রসূল করম (সা)-এর জের*্যালেমের বণনা দেওয়ার সময় গ৩ন 
তাঁর মুখ দেখতে পান। একাঁটি অংশের বণনা শেষ হলেই আব বকর 
'বলে উঠতেন, সত্য। আন সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপাঁন আল্লাহর রসল।” 
এমাঁন করে বর্ণনা শেষ হলো । তখন রসল'করশম (সা) বললেন * 
আপাঁন আব বকর, আপাঁন হলেন পদ্বীক, পত্যবাদী।, তখন খেকেই 
তান এই উপাঁধ পন । 


এখ্‌ং 


আল-হাসান আরো বলছেন £ এই কারণে যারা ইসলাম জম্পকে 
'সান্দহান হয়ে উঠেছিল, তাদের উদ্দেশ্যে আলাহ্‌ নাল করেন £ “আমি 
ব্য দুটি কেবল তোমাকে দিয়োহলাম মানবেন এবং কুত্রজ নে বাণণত 
আভিণপ্ত বৃক্ষের জন্য একটি পরীক্ষা হসাবে। আমরা তাংদর ভত বোখ- 
য়োছি, কিন্তু তাতে কেবল তাদের ক্ষাতিকর ভ্রমই বাদ্ধ পেস ॥১ 

এই হলো কাতাদা কর্তৃক 'কছহ সংযাজনস ই অল-হাসানের বর্ণনা । 

আতঙ্ বকরের পারিবারের একজন সদন); আমকে এলেছেন যে আমেশা 
'€রা) প্রায়ই বলতেন £ “রিসৃল করীম (সা) যেখারে ছিলেন, সেখানেই 
ছিলেন, রাতে আল্লাহ, তরি আত্মাকেই কেবল [নয়ে গিয়োহলেন।, 


ইপ়্াকুব ইবনে উতবা ইবনে আল-মহাঁগরা ২ংনে আল-ন্নাখনাস আগা 
বলেছে যে "মরাঙ্জ সম্বন্ধে বীজজ্ঞাঁসত হয়ে মু'আঁবয়! ইবনে আব্‌ প?ফ- 
রান বলেছেন, 'সে ছিল আল্লাহর তরফ থেক প্রদত্ত «এক সাত্যকারের 
পদবটদ1ছট।, পরবতণ“ দুই বর্ণনাকারণর সঙ্গে আল-হ।সানের হাদীসের 
৯, সরা ১৩। 





সশরাতে রসূললল্লাহ- (সা) ৩৫১৯. 


“কোন িবরোধ নেই। এর উপর আল্লাহ্‌ নাল করেছেন, “সে মিরাজ 
কেবল তোমাকে আমি দিয়েছিলাম, মানুষের প্রাতি এক পরবীক্ষারপে॥? 
এর সঙ্গে আল্লাহ, ইবরাহীম (আ)-এর কাঁহনগতে খন ইবরাহীম তাঁর 
পুত্রকে বললেন, “হে পৃ আম স্বপ্নে দেখোছ, তোমাকে আমার কুরবানী 
করতে হবে” ১ তারও কোন 'বরোধ নেই। সেজন্য স্বপ্নে পাওয়া প্রত্যয় 
দেশ অনহ্যায়ী [তান কাঙ্জ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আম বদ্দুর 
দেখেছি, এমাঁন করে জাগ্রত দি ঘুমন্ত অবস্থায় রস্‌ল করীম (সা)-এর 
কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসত। 


আম শৃনোছি রসল করম (সা) বলতেন, *'আমার চোখ ঘূমাত 
শকন্তু আমার অন্তর জেগে থাকত ।' আল্লাহই কেবল জানেন কেমন করে 
আসন প্রভ্যাদেশ, কেমন করে তিনি এসব দেখতেন। তবে বুনন্ত হোন 
'আর জাগ্রত হোন, ঘটনা সব সাঁত্য এবং প্রকৃত পক্ষেই ঘটেছিল। 


আল্গ-জুহাঁর দাঁব২ করেছেন যে, তান সাঈদ ইবন আল-মহসাইয়াবের 
কাছ থেকে জেনেছেন যে নল কর (সা)নাক সাহাবাদের কাছে সেই 
বরাতে দেখা ইবক্রাহশীম (আট), মৃসা (ম1)ও ঈসা (আ.)-এর বর্ণনা বদিয়েছেন। 
বলেছেন, “আম.র পঙ্গে ইবহ।হাবের যত মিল, "তত মিল আর কারো সঙ্গে 
আম দোখাঁন। মুসার মুখ টকটকে লাল, লম্বা, তর শরীরের চামড়। 
পাতলা, চুল বাঁওত, নাক একটু বাঁকানো, শান;য়ার নাকের মত। মদাঁরর 
পুত্র গৌপবণ“ মানুষ, মাঝারি উচ্চ ঠা, বিল কেশ, মহখে অনেক রেখা 
মনে হয় এক্যান তান গোসল করে এসেছেন! দেখলে মনে হবে তার 
মাথা পানে জবন্গবে ভেঙ্গা, যাঁদও পাঁন হল ন! তার মাথায় । 
তার মতো চেহারার একজন আছে তোমাদের মধ্যে সে হলো উরওয় 
ইবনে মাসদ আঙ-সাকাফি। 





১৪০ সরা ৩৭। 
২, এই শব্দ ঘ্বারা বক্তার সত! কথনে সদন্দহ প্রকাশ করা হচ্ছে। 


৩৫২ লীরাতে রসূলুল্লাহ, (সা), 


রসূল করখম (সা)-এর মিরাজ সম্পকে উম্মে হান বনতে আক তাঁলক' 
ওরফে 'হন্দ-এর কণছ থেকে ছু বণনা আম পেয়োছি। তান বলে- 
ছেন£ আমার বাড়তে থাকা অবস্থায়ই তান 'মরাজে গেছেন, অন্য 
কোনখান থেকে যাননি । সে রাতে তিনি আ'মার বাড়তে ঘহাময়ে ছিলেন?" 
সে রাতে তান এশার নামায পড়ে ঘুমোতে গেলেন। আমরাও ঘযীমন্ে 
পড়লাম। ভোরের একটন আগে রসূল করম (সা) আমাদের জাঁগঞ্পে 
দিলেন । আমরা ফজরের নামাব পড়লাম । তারপর তান বললেন, “উদ্মে হান, 
কালকে তো এইখানে এই উপত্যকায় আপনাদের সঙ্গে আম এশার নামায 
পড়লাম । সে তো আপাঁন দেখোছলেন। তারপর আম জের*ষালেম গেলাম 
এবং ওখানে নামায পড়লাম। আবার এখানে আম এক্ষহীন আপনাদের সঙ্গে 
ফজরের নামায পড়লাম, এই যেমন দেখলেন। তান বাইরে বাওয়ার জন! 
উঠে দাঁড়াতেই আম তাঁর জামা চেপে ধরলাম, তাতে টান লেগে তাঁর 
পেট উদ্দাম হয়ে গেল, ষেন আম এক ভাঁজ-করা 'মিসরণয় কাপড় ধরে 
টেনেছিলাম। আম বললাম, রসলুললাহ. একথা কাউকে ধেন বলবেন না,. 
গরা বলবে এটা 'মধ্যা কথা, আপনাকে তারা অপমান করবে।, 


তান বললেন, “আল্লাহর কসম তাদের আম বলবই।” 


আমার এক 'নগ্রো ক্লাঁতদাসশকে বললাম, রসলের সাথে সাথে যাওয়ার 
জন্য, যেখানে যান সেখানে যাবে, কি তান বলেন, লোকে তাঁকে কি বলে 
শুনবে। তান তাঁদের বল্পলেন সব কথা । সবাই খুব অবাক হলো, জিজ্দেস 
করল একথা যে সত্য তার প্রমাণক। তন জবাব "দলেন, তিনি অমুক 
উপত্যকায় অমুকের কারাভাঁর পাশ 'দিয়ে গেছেন, তিন যে প্রাণশর 
উপর সওয়ার হয়েছিলেন, তাকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছে, একটা উট 
ছুটে পালয়ে 'গয়েছিল। আম তাদের বলে দিলাম “কোথায় আছে 
সে উট, কারণ আম তো বসাঁরয়ার পথেই যাচ্ছলাম। যেতে যেতে 
দাজনানানে১ পেশছে আম অমহকের কারাভাঁ পার হয়ে গেলাম। দেখলাম, 


পরচপপসপপপপপপ পপ পপি পপ 


১, িহামার কাছাকাছি এক পাহাড়। আল-ওয়াঁকাদর মতে মন্কা থেকে. 
২৫ মাইল। 


সরাতে রসলুল্লাহ, সো) ৩৫৩ 


সবাই ঘীময়ে আছে। একটা পানর পাত্র ছিল, কিছু একটা ধদয়ে 
তার মুখ ঢাকা। পানর ঢাকনা সারয়ে আম পান পান করে আবার 
তা ঢেকে রাখলাম। এর প্রমাণ হলো তাদের সেই কারাভাঁ এই মুহূতে? 
আত.-তানম গারপ্থ 'দয়ে আল বায়দা১ থেকে নেমে আসছে, তাদের 
সবার আগে আছে এক ধূসর বণেরি উট, উটের একাঁদকে এক কালো 
আর তন্য ধ্দকে নানা বণের স্্তা।” সবাই চু'ত সেই গিরিপধের দিক 
ছুটে গেল। প্রথমে যে উটের দেখা পেলা তার সঙ্গে রসংল বরাণম 
(সা)-এর বর্ণনার হুবহু মল দেখতে পেলে। তারা তাদের সেই পানর 
পানের কথা 'ীজজ্ঞেস করল । ওবা বলল যে, ঘুমানোর আগে তারা পানর 
পাঁনতে ভরে ঢেকে রেখোছিল। তারপর যখন জাগল, দেখল পান্র ঠিকই 
ঢাকা আছে, শম্ভু পান্র অধেক খাল । মক্কায় অন্যন্য যারা ছিল তাদেরও 
তারা 'জিজ্ঞেপ করল । সবাই বলল বে, হ্যা, ঘটনা সত্য £ ওরা সবাই 
ভন্ন পেয়োছিল, ছুটে পাঁলয়ে গিয়েছিল একটা উট, কেযেন তাদের ডাকল 
তখন, ভেকে ওট? কোথায় বলে 'দিল, ওরা গয়ে উদ্ধার করল উট । 


প্বেহেশতে আর্রোহণ 
আব সাঈদ আল-খহদ.রির বরাত 'দয়ে আমাকে এই বণণনা বান 
গদয়েছেন, তাঁকে আঁবশ্বাস করার কোন কারণ নেই আমার। তান অ'মাকে 
বলেছেন £ আম রসুল করম (সা)-কে বলতে শুনেছি, জের*্যালেমে আমার 
কাজ শেষ হলে পরে আমার কাছে খুব সুন্দর একটা মই আনা হলো, এমন 
সুল্দর মই আম আর জীবনে কোন দিন দোঁখান। সে এমন মই, যা 
মৃত্যু সম্মুখে নকটবতর্ঁ হলে মুমৃষহ মানুষ দেখতে পায়। আমার সঙ্গী 
আমার সঙ্গে সেই মইয়ে সওয়ার হলেন। আমরা আসমানের একট দরজায় 
এসে উপনশত হলাম। সে ফটকের নাম পাহারাদারের দরজা । যে দরজার 
দর্শীয়ত্বে গিলেন ইসমাঈল নামে একজন ফণ্রশতা। তাঁর অধশনে ছিলেন 
বাবো হাজার ি?কশতা, সেই বারো হাজারের প্রত্যেকের অধগনে ছিলেন 
৯, মঞ্চার কাছে এক পাহাড়। তাঁনম মক্কার খুব কাছে|উচ্চ ভূম। 


৩০, 


৩৫৪ সীরাতে রপহলুলাহ (সা) 


আরো বরো হ্াঙ্জার ফারশতা। এই বণনা দেবার সময় রসুল করণম 
€সা) বলতেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আল্লাহর সৈন্য-সামস্তের খবর 
জানে না। 'শীজবরাঈল আমাকে ওখানে শীনয়ে গেলে, ইসমাঈল আম কে 
ীজজজ্ঞেস করলেন। গজবরাঈল বললেন যে, আম মুহাম্মদ। ইসমাঈল 
জজ্দেস করলেন, আমাকে কোন দায়ত্ব দেওয়া হয়েছে কনা অথবা আমাকে 
'আসতে বলা হয়েছে দিনা । শীজবরাঈলের কাছ থেকে সন্তোষজনক! জবাব 


পাওয়ার পর ইসমাঈল আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন, দোয়া করলেন! 


একজন হাদশীসবেত্তা রসুলের মুখ থেকে নিজে শুনে আমাকে বলেছেন 
যেরসূল করম (সা) বলেছেন £ “আম যখন সবশীনম্ন আসম/নে প্রবেশ 
করলাম তখন ওখানে যত 'ফারশতার সঙ্গে দেখা হলো, সবাই হেসে আমাকে 
জ্বগত জানালো। একজন কেবল হাসলেন না, বাঁদও অন্য সকলের 
মতো দোয়া ঠিকই উচ্চারণ করলেন। তন হাসলেন না কিংবা তাঁর মৃখভাবে 
আনন্দের কোন চিহ্ন প্রকাশিত হলোনা? আম জিবরাঈলকে তার কারণ 
শজজ্কেস করলাম। 'ীজবরাঈল বললেন যে, তান যাদ এর পহবে কাউকে 
দেখে হেসে থাকতেন অথব যদ পর কাউকে দেখে হাসেন সে হবেন 
আপাঁন। পর্ন তিনি হাসেন না। কারণ [তিনি মালিক, দোযখের রক্ষী । 
'আল্লাহর সঙ্গে জবরাঈলের নৈকট্য পূর্ণ সম্পকেরি কথা তানই তোমাদের 
বলেছেন। বলেছেন, “যার আজ্ঞা সেখানে পালিত হয় এবং যে শবশ্বাস- 
'ভাজন”'১ সেজন্য তাঁতক আম বললাম, “আমাকে দোযখ দেখানোর জন] 
বলবেন না ও*কে ?” এবং ঠিতটন বললেন, “ীনম্চয়ই। হে মালিক, মৃহাম্মদকে 
দোঘখ দোখয়ে দন।” সেই কথার উপরে তান দোযখের আবরণ খুলে 
ফেললেন. লেলিহান আগের শিখা আকাশের [দিকে উঠে গেল, মনে 
হলো' সব গলে 'নঃশেষ করে ফেলবে সে শিখা । আম জিবরাঈলকে 
বললাম সে আগুনকে যথাস্থানে ফারয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে আদেশ 
করতে। জিবরাঈল তা করলেন। এই আগুন প্রত্যাহার করে নেওয়াটাকে 
আম একাঁট ছায়াপাতের সঙ্গে তুলনা করতে পার; আগুনের শীশখা 


১, কুরআন ৮১ £ ২১। 


ফাীরাতে রসলুল্লাহ (সো) ৩৫৬ 


এফরে গেল সেই সেখানে, যেখান থেকে তারা এসেছিল। তার উপরে ঢাকনা 
।ফেলে দিলেন মালিক ।, 


এক হাদশমে আব সাঈদ আল-খদাঁর বলেছেন যে, রসংললল্লাহ, (সা) 
“বলেছেন £ “সবণনন্ন আসমানে প্রবেশ করার পর আম দেখলাম সেখানে 
একটা মান্য বসে আছে এবং তার সম্মুখ দিয়ে আত্মারা যাচ্ছে। কারো 
সঙ্গে সে ভাল করে কথা বলছে, দেখে উল্লাসত হচ্ছে, বলছে £ 


“এক ভাল দেহ থেকে আসা এক ভাল আত্মা,” আবার অন্য কাউকে 
বলছে, ছ্যা 1!” তারপর ঘ্রুকুঁটি করে আবার বলেছে£ “এক বদ আত্মা 
এসেছে এক বদ শরীর থেকে ।”” আমার প্রশ্নের উত্তরে গজবরাঈল আমাকে 
'জানালেন যে ইনি আমাদের ীপত% আদম (আ), তাঁর সন্তান-সন্তাতদের 
আত্মার পফলোচনা করছেন। একজন 'বশ্বাসীর আত্মা তাঁর আনন্দকে 
উত্তেজত করে, অন্যদিকে আঁবশ্বাসীর আত্মা তাঁর ঘণার উদ্রেক করে, 
হলইজন্য তাঁর সেই [ভিন্ন ধরনের ডীক্ত। 


তারপর দেখলাম গকছু মানুষ--উটের মত তাদের ঠোঁট, হতে আগুনের 
মত পাথর, সেই আগ প্রস্তর তারা মুখের ভেতর দিয়ে ঢোকাঙ্ছে আর 
তাবোরয়ে আসছে তাদের পেছন 'দরে। ওরা অন্যানরভাবে ইঘ্াত মের 
সম্পাত্ত আত্মসাৎ করোঁছল বলে এই অবস্থা ওরা আমাকে জানাল । 


তারপর দেখলাম 'ফিরাউনের পরিবারের মানুষের মত কিছ মানহষ। 
এই রকম পেট আম আর দোখ নি, তাদের উপর 'দয়ে পার হাচ্ছল 
পক যেন, মনে হাচ্ছিল তৃষ্ণায় উন্মত্ত উট, তদের দালত করে যাচ্ছ 
তাদের দোযখে নিক্ষেপ করার পর, এমন করে পদদাঁলত করাছিল তাদের, 
তারা তাদের পথ থেকে কছহতেই সরতে পারাঁছল না। এরা ছিল সংদখোর। 
তারপর আম আরো ীকছ7 মানুষ দেখলাম-তাদের একপাশে চাঁব্যঃক্ত 
'ভাল মাংস এবং অন্যপাশে জরাঁজরে পচা গোশত, দেখলাম ওরা ভাল 
চার্ধবুক্ত গোশত ফেলে রেখে পদ্ণ-পদণ্ম পচা গোশতটাই খাচ্ছে। ধেসব 
মণ্ধীকে আল্লাহ, এদের জন্য নিয়মাঁসদ্ধ করে রেখোছলেন তাদের কাছে 


৩৫৬ সরাতে রসলহল্লাহ (সা) 


এরা যায় নি, গিয়েছিল আল্লাহ- তাদের জন্য যাদের. হারাম করে রেখোঁছলেন, 
তাদের কাছে। 


তারপর দেখলাম স্তনে হড়কা লাগয়ে ঝুলে আছে। স্বামশদের ঠাঁকয়ে 
এরা জারজ সন্তানের জন্ম দয়োছিল।, 


আল-কাসম ইবনে মুহাম্মদের সংত্রে জাফর ইবনে আমর আমাকে 
বলেছেন যে, রসূল করম (সা) বলেছেন £ যে রমণন নিজ পাঁরবারে হারামী 
সম্তান আনয়ন করে, তার প্রাত আল্লাহ্‌র ক্রোধ [িবশাল। তারা আপন 
সম্ভানদের 'নজ অংশ থেকে বাত করে এবং হাঁরমের রহস্য জেনে ফেলে 


সাঈদ আল-খহদাঁরর হাদীসের পরবতর্শ অংশ £ তারপর আমাকে নিয়ে 
যাওয়া হলো দ্বিতীয় আসমানে । ওখানে ছিলেন দুই মযম্লাতো ভাই, ম্যাঁরর' 
পুত্র যীশু এবং যাকারয়ার পুত্র জন। তারপর এল তৃতায় আসমান ॥ 
ওখানে একজনকে দেখলাম তার মুখাঁট পাঁণণমাযর চাঁদের মত।. এই 
হলো আমার ভ্রাতা ইউসদফ, ইয়াকুবের পত্র। তর্টরপর এল চতুর্থ আস- 
মান। ওখানে দেখা হলো হীদ্ুস নামের একজনের সঙ্গে। “এবং আম 
তাকে এক সুউচ্চ আসনে উন্নত করোঁছি৮।১ তারপর এল পণম আসমান ॥ 
ওখানে দেখলাম একজন সাদা চুল দশর্ঘ শমশ্রমণণ্ডত একজনকে, এমন 
সুন্দর মানুষ আম আর কখনো দেখি 'ন। হান হলেন আপন লোক- 
জনের আতি প্রয় মানুষ আরন, ইমরানের পৃত্র। তারপর গেলাম যজ্ঠ 
আসমানে? ওখানে পেলাম এক কুক্ককায় লেককে, তাঁর নাক ছিল শান:- 
যার মত বাঁগ্কম। হান হলেন আমার ভাই মহসা, 'পতা ইমরান। 
তারপর এল সপ্তম আসমান। দেখলাম সেই অমর প্রাসাদের ফটকে 
এক ?পংহাসনে বসে আছেন একজন। প্রাতিদিন সত্তর হাজার 'ফারশ.তা 
এই ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন, ধিযামতের আগে তাঁরা ফিরে 
আসবেন না। ইন আমার পিতা ইবরাহগম। শীতাঁন আমাকে বেহেশতে 
টিডিউরোরি উরি উজির 
১, কৃরআন ১৯ &৮। 


২* আল-বায়তুল মামহর। 


সারাতে রসুলঃল্লাহ (সা) ৩৫৭ 


[নিয়ে গেলেন। ওখানে দেখলাম ঘন টকটকে লাল এক মেয়ে। আম 
তাকে জিজ্ঞেস করলাম সেকার। কারণ ওদুক দেখেই আমার খুব ভালো 
লাগল। তান বললেন, “যায়দ ইবনে হারিসের।” যায়দকে নবী করঈম 
€সা) সেই সসংবাদ প্রদান করোছিলেন। 


নবঈ করশমের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবদনল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের এক 
হাদীসে আম আতংরক্টি তথ্য পেয়েছি £ জবরাঈল যখন তাঁকে একে একে 
সব আসমানে নিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রবেশ করার অনুমাঁত চাঁচ্ছলেন, তখন 
তাকে বলতে হতো, তিনি কাকে নিয়ে যাচ্ছেন। যাকে গনয়ে যাচ্ছেন তান 
কেন দা'য়ত্ব লাভ করেছেন গিনা১ এবং তার জবাবের পর তারা 
বলতেন আল্লাহ. তাকে পরমায়হ দিন, হে ভ্রাতা, হে বন্ধ! এমাঁন করতে 
করতে তাঁরা পেশছলেন সপ্তম আসমানে এবং পরম প্রভূর কাছে । ওখানেই 
তাঁর উপর 'দনে পণ্সাশবার নামাযের আদেশ হয়েছে। 


রসুল করণম (পা) বলেছেন 2 প্রত্যান্ত'নের সময় সাক্ষাৎ ঘটল মুস'র। 
আহ, তান যে ক চমংকার বন্ধু হোনাদের! [তান জিজ্কেল করলেন, 
কত বারের নামাধের আদেশ হয়েছে আমার উপর। আম বললাম, 
পণ্চাশ। তিন বললেন, “নানাধ হলো খুব ভারী '্জানস। আপনার 
উদ্মমত সব দুর্বল মানুষ, আপান বরং আপনার প্রভুর কাছে আবার ষান। এই 
মংখাঁটি আপনার ও আপনার উন্মতের জন্য আরো কাঁময়ে দিতে বলংন।” 
তাই আমি করলাম? তান ওখান থেকে দশ পদ দরে হিলেন। আবার ফেরার 
সপয সেই শসার সঙ্গে দেখা । আগে যা বলেছিলেন আমাকে, [তান তর 
পুনরাবত্ত করলেনা আবার আম গেলাম প্রহর কাছে। এমাঁন করে 
তাঁর কাছে বার বার 'গয়ে সংখ্যা কাটাতে কাটাতে দিন ও রাতে মিলে 
পাঁচ বার ন:মাযের হুকহম বহাল রইল। সেবারও মূসা আমাকে একই 
উপদেশ দলেন। আনি তাঁকে বললাম, আম আমার প্রভুর কাছে বারবার 
গগয়োছ, নামাযের সংখ্যা কমানোর জন্য বার বার বলহত ঘলতে এইবার আমার 


১, অথবা “তাকে ডাকা হয়েছে ?ক না+। 


৩৫৮ সারাতে রসল-ল্লাহ- (সা), 


লঙ্জা লেগেছিল, আমি আর তরি কাছেযষাব না। তোমাদের মধ্য যে 
ঈমান ও 'বশ্বস্তুতার সঙ্গে এইটুক করবে, সে পণ্াশ নামাষের মরতবা প'বে।” 


উপহাসকাবীদের্র প্রতি আল্লাহর আচব্রণ 


সবাই তাঁকে মিথ্যাবাদী বলত, অপমান করত, তাঁকে উপহাস করত ॥ 
তব; তান অটল রইলেন। আল্লাহর সহায়তার উপর ভরসা কর আপন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার কার্য চা?লয়ে যেতে লাগলেন। প্রধান অপরাধণ' 
ছিল-উরওয়! ইবনে আল জ-বায়রের সূত্রে ইয়াযদ ইবনে র*মান আমাকে: 
যৈরকম বলেছে--পাঁচজন লোক। এরা সকলেই আাপন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্মাঁনত ও মানগণ্য মানুষ। এরা হলোঃ বান আসাদ. "এর আল- 
আসওয়াদ ইবনে আল-মুস্তালব ইবনে আসাদ আব জামা'। | তার দেওয়া; 
অপমান ও উপহাসের জন্য আম রসংল করীম (সা)-কে এই বলে তাকে 
আভসম্পাত দিতে শুনোছি, “ইয়া আল্লাহ্‌! একে অন্ধ করে দিন, এর 
সন্তানকে আপান কেড়ে নিন!” | বান? জুহরার...."মাল-আসওয়াদ ইবনে 
আব্দু ইয়াগৃত। বানু মাখজুয-এর আল-ওয়ালদ ইবনে আল-মহাঁগরা-"। 
বানু সাহম ইবনে আমর..এর আল*আস ইবনে ওয়াইল ইবনে হশাম ৪ 
বানু খুজা”-র ছল আল-হাণীরস ইবনে আল তুলাতলা ইবনে আমর ইবনে 
আল-্হাীরস ইবনে আবদ ইবনে আমর ইবনে লুআই ইবনে মালাকান। 


অসৎ আচরণ যখন ওরা করেই চলল, যখন তাদের উপহাস বার্ধত 
হয়েই চলল, আঁবরাম, তখন প্রত]াদেশ এল আল্লাহর কাছ থেকে £ 

“তুম যে বিষয়ে আঁদিভ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং 
অধশশীবাদের উপেক্ষা কর। 'বিদ্রুপকারখদের বিরদ্ধে এবং যারা আল্লাহ্‌র 
পাশে ইলাহ বাঁসয়েছে তাদের 'িরশদ্ধ। তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট ॥ 
এবং শীঘ্র তারা এর পরিণাম জানতে পারবে ।"১ 

একই ইয়াষদ উদ্লওয়া সূল্ে আমাকে জানিয়েছে (অথবা অন্য কোন 
হাদশসবেতার সতেও হতে পারে) যে, মসাজদের তওয়াফ করঞ্জ্ি 
১, কখরআন ১৫ £ ১৪। 





সীরাতে রসূলুল্লাহ, (সা) ৩৫৯ 


যখন উপহাসকারগরা তখন ধাজবরাঈল এলেন রসৃল করগম (স)-এর কাছে। 
1ত'নি দাঁড়ালেন। পাশে দাঁড়ালেন রসূল করম (সা)। আল-আসওয়াদ যাচ্ছিল 
সম্মুখ দয়ে। জিবরাঈল (আ) তার মহখে ছুড়ে দিলেন একাট সবুজ 
পাতা, সে অন্ধ হয়ে গেল। তারপর সাঘনে এল আল আসওয়াদ ইবনে আধ্দ় 
ইয়াগহত। গীজবরাঈল তার পেটের '্দকে গনেশ করলেন, পেট ফহলতে 
ফুলতে ফেটে গেল, সরে গেল সে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর এল আল্র-ওয়ালিদ । 
ওর হাঁটুর 'নচে পুরনো একটা ক্ষতচিহের '্দকে হীঙ্গত করলেন তিন কেয়েক 
বছর আগে আলখাল্লা ঝাঁলয়ে ও হাঁটতে হিতে খুজা-র এক লোকের পাশ 
ণদয়ে যাঁচ্ছল। সেই লোক তখন তশরে পালক লাগাঁচ্ছল, এক তশরের 
খোঁচা লেগোছল তার চাদরে এবং পায়েও একটু ছড়ে গিয়োছল, ব্যস 
এইটুক)। কন্তু সেই ক্ষত আবার তাজা হলো, সে মারা গেল তাতে । 
তারপর সোঁদক 'দয়ে যাবার পালা এল আল-আসের। শৃতাঁন তার পাধের 
আঙগদলের উপরের জায়গাটহকদু হীরঙ্গত করে দোঁখয়ে দিলেন। সে চলে 
গেল, তার গাধা চলল আল-তাইফের 'দকে। এক কাঁটাগ্রাছে বাঁধল তার 
জন্তুট, কাঁটাগাছের কাঁটা 'বখল তার পায়ে, তাতেই সে পটল তুলল, 
সবশেষে এল আল-হারস। তানি তার মাথা দোখয়ে 'দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সমস্ত মাথা ভরে গেল পঃজে, সেই পংজ হত্যা করল তাকে। 


আব. উযায়হির আল দাউসি্র কাহিনী 


আল-ওয়ালদ যখন দেখল তার মত্যু সান্লকট, সে তার তন পন্র- 
1হশাম, আল-ওয়ালদ এবং খালিদকে ডাকল । বলল £ পুরগণ, তোমাদের 
আম [তিনটা কাজ 'দিয়ে যাচ্ছ, ওগুলো করতে ভুলো নাযেন। আমার রক্ত 
প্লইল খুজা-দের সঙ্গে। এর যেন বদলা নেওয়া হয়। আম জান তারা 
নিরপরাধ কিন্তু আম মারা গেলে আমার ভয় হয় তোমরা কিছ না করলে 
লোকে তোমাদের 'ীনন্দা করবে। সাঁকফের কাছে আম সদের টাকা 
পাই, ওটা আদায় করবে। সবশেষে আমার যৌতুকের টাকা আছে আব 
উধায়হির আল-দাউাসর কাছে। ওর কাছ থেকে তানিয়ে নিয়ো।, 


৩৬০ সীরাতে রসৃলংল্লাহ, সো) 


আব উযায়ণহর তার মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল 'বন্তু মেয়েকে 
তার কাছে যেতে দেয়নি, তাকেও তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মেয়ের কাছে 
আসতে দেয় 'ন। 


আল-ওয়ালদের মৃত্যুর পর বানু মাখজম লাঁফয়ে পড়ল খজা, বংশের 
উপর, আল-ওয়ালিদের জন্য রক্তপণ দা'ব করে বসল। বলল, “তোমাদের 
লোকের তীরের খোঁচায় তান মারা গেছেন। সে ছিল বানহ-কা“বের লোক, 
বানু আবদহল মুত্তালিব ইবনে হাশমের মন্ত। খুজ।” তাদের দাঁব মেনে 
দানতে রাশ হলো না। তারপর শর হলো কাঁবতা রচনার প্রাতিষোগিতা॥ 
অবস্থা ক্রমে ভ্রমে সঙ্গীন হরে উঠল। বর তীরের খোঁচায় মৃত্যু ঘটোছল 
আল-ওয়ালিদের, সে ছিল খহজা বংশের বান কাব ইবনে আমর-এর লোক॥ 
আবদুল্লাহ, ইবনে আমর ইবনে মাখজুুম এই কাঁবতা রচনা করেন £ 


আম বাজ রাখাঁছ, তোমরা শীগাঁগর পালাবে 

ডেকো শেয়াল সমেত আল-জাহরানকে নিস্তার দেবে। 

আতিকার পানি ছেড়ে চলে যাবে তোমরা 

জানতে চাইবে, কোন আরাক গাছ ভালো সবচেয়ে। 

আমরা আমাদের রক্তের বদলা না নয়ে ছা?ড় না 

যাদের সঙ্গে যুদ্ধ কার, তারা নিজের পায়ে আর দাঁড়াতে পারে না। 
আল-জাহরান আর আল-আারাক ছিল খ:জার বানু কাবের শাবর-স্থল। 


বানু কাব ইবশে আমর আল-খনজাইর ভাই আল-জাউন ইবনে আবুল 
জাউন তার জবাব রচনা করে £ 


আল্লাহর কসম, আল-ওয়ালদের জন্য অন্যায় রক্তপণ আমরা দেবো না 
যতাদন না আকাশের তারার রং মুছে যাবে 

তোমাদের যোয়ানরা একটা আরেকটার উপর আছড়ে পড়বে 

দুজনেই মৃতুার মুখে অসহায় মুখ খুলবে। 

তোমার রশট তোমার 'খিচুড় খাওয়ার সময় 

তেমরা সব কাঁদবে, চশৎকার করবে আল-ওয়ালদের জন্য? 


'সখরাতে রসহললল্লাহ সো) ৩৬১ 


তারপর চলল অনেক তক” অভযোগ, পালটা আঁভিযোগ। এমান করে 
এক সময় সবাই টের পেল তাদের ইযযত বিপন্ন । খুজ্ঞা তখন ?কছু 
রক্তপণ প্রদান করল ।॥ বাঁকটার দাঁব তারা ত্যাগ করল । শান্ত প্রীতচ্ঠত 
হলে পরে আল-জাউন বলোছলেন £ 


আল-ওয়াঁলদের জন্য রক্তপণ দিলাম আমরা 

অনেক পুর্ষ অনেক রমণন বস্ময়ে মুখর হলো । 

“তোমরা শপথ করেন, আল-ওয়ালদের অন্যান্ন রক্তপণ তোমরা দেবে না 
নেহায়েত দুভাগ্য নেমে না এলে 2, 

আমরা কিন্তু যুদ্ধকে বদলিয়ে শান্তি এনোছ 

এখন যেখানে খুীশ যেতে পারে কোন পাঁথক। 


1কন্তু ওখানেই নিরস্ত হয় 'ন আল-জাউন, আল-ওয়ালদকে হত্যা করার 
'জন্য গর্ব প্রকাশ করল। বলল, তারাই তাকে শেষ করেছে। 'কস্তু সে 
কথ? অদত্য। ফলে হহঃাশপ্লার অন্যায় তার পমত্র আল-ওয়াধলদ ও 
'তার গোত্র পাঁরণাঁত ভোগ করল। আল-জাউন বলোছল ঃ 


আল-মহাঁগরা দাঁব করে 'নি, 

কা'ব এক 'ীবরাট শক্ত 2 

অহু্কার করে ন? মাল-ম-গরা, কারণ তুম তো দেখছই 
ণবশুদ্ধ আরব ও তার উপগোত্র সবাই একই পথে হাঁটে। 
আমরা ও আমাদের 'পতারা ওখানে জন্ম নিয়েছি 
সাবহের স্বস্থানে অবস্থানের মত তা সত্য! 

আমাদের অবস্থা বুঝবার জণ্য সেকথা বলেছে। 

অথবায বলেছে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ ডেকে আনবার জন্য । 
কারণ ওয়ালদের রক্তের কোন পণ দেওয়া হবে না। 
তুম জানো, যে রক্ত আমরা পান কার, তার দাম আমরা 1দই না। 
মহান যোদ্ধা বষাক্ত তীরে বিদ্ধ করল তাকে, 


তখরধবদ্ধ সে শ্বাসরশ্ব হলো । 
মক্কার উপতাকায় পড়ে গেল সে সটান। 


৩৬২ সখরাতে রসলুল্লাহ: (সা), 


যেন মাটিতে আপাঁতিত উট এক। 
আব 1হশামের জন্য দুব'ল ক্ষুদে কুণ্চিত কেশ উট দিয়ে 
অথণ্দান দশর্ঘায়িত করার হাত থেকে আম বেচে যাব এতে । 


ত&রপর আব উধায়াহরকে একাঁদন জুল-মাজাজের বাজারে আক্রমণ' 
করল হিশাম ইবন আল-ওয়ালিদ। এদিকে এই উযায়হিরের কন্যা আতিকা 
ছিল আব সাীফয়ান ইবনে হাবের স্ত্রী। আবু উযায়াহর ছিল আপন' 
সম্প্রদায়ের একজন প্রধান। তার আছয়ত অনহযায়শ সেই তাকেই 
হত্যা করল আল-ওয়ালিদের রক্তপণের জন্য, যে রন্তপণের টাকা তার 
কাছেই ছিল। এই ঘটনা ঘটে রসুল করীম (সা)-এর মদীনঙয় হজরত 
করার পর। তখন বদরের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, নাস্তক কুরায়শদের 
অনেক নেতা তখন 'নহত। আব স্াফয়ান যখন জহুল-মাজাজে, তখন, 
ইয়াঘদ ইবনে আব সুফিয়ান বোরয়ে পড়ল এবং বানু আবদ5 মানাফের 
লোকজনকে একান্ত করল। লোকে বলাবাল করতে লাগল, শশঃরের 
ক্ষেত্নে আবূ সহফয়ানের ইযযত ন্ট করা হয়েছে এবং তার জন্য তাঁন 
শোধ নেবেন। পতের কাতর কথা কানে যেতেই আবু সরফয়ান, 
ধত তাড়াতাঁড় সম্ভব মক্কায় চলে এলেন। তান ছিলেন নগ্র কিন্তু 
গবচক্ষণ লোক। আপন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ছিল তার অসীম 
ভালবাসা । তান আশৎু্কা করাঁছলেন, আব উায়াহরের কারণে হয়তো 
কুরায়শদের মধ্যে গুরততর গোলমাল দেখা দেবে। তান তখন সোজা 
চলে গেলেন বান আবদ মানাফ ও আতর সবাঁসিতদের সঙ্গে অবস্থান: 
করা তার পত্রের কাছে। পত্রের কাছ থেকে বশাঁ কেড়ে নিলেন, তা গদয়ে 
তার মাথায় জোরে আঘাত করলেন। বললেন, আল্লাহর লানত পড়ুক 
(তোমার উপর ! দাউসের একটা লোকের কারণে কুরায়শদের মধ্যে গৃহষহদ্ধ 
হোক, এই তুম চাও 2 রক্তপণ যাঁদ ওরা নেয়, আমরা তা দেবো! এমনি, 
করে 'বষয়টার 'নম্পাত্ত করেন 'তান। 


আব: স্যাফয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপর*ষতার কারণে তাকে শরম 


সীরাতে রসুল_ল্লাহ সো) ৩৬৩, 


দেওয়ার জন্য এবং আব্‌ উযায়াহরের হত্যাকে উপলক্ষ করে মানুষকে, 
উত্তেজিত করার জন্য হাসান ?বন সাবিত নিম্নোক্ত কাঁবতা রচনা করেন £ 


একাঁদন ভোরে জেগে উঠল জুল-মাজাজের উভয় পার্থর লোক 

জাগল না কেবল মুগামাপে ইবনে হারের আশ্রত জন! 

তাকে রক্ষা করোনি পাদ গাধা, আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হলো সে। 

1হন্দ তার পতার লঙ্জা ঢাকল না। 

হিশাস ইবনে আল-ওয়শালিদ তার পরিচ্ছদে তোমাকে ঢেকে দিল, 

তম তা পরে পরে ছিন্ন কর, তারপর আরো বানাও অমন। 

তার কাছ থেকে সেযা চেয়েছিল পেয়োছিল তা, এবং বখ্যাত হলো তাই,. 
[কন্তু তুমি তো হলে সম্পূর্ণ অপদাথণ। 

বদরে হাঁষির থাকত যাঁদ শেখরা 

তপ্তরক্তে ভজে যেতো জনতার চট। 


এই ব্যঙ্গকাঁবভা শোনার পর আব্‌ সুকয়ান বলেছিলেন £ "হাসান চায় 
দাউসের কে নাকে একজনের জন্য আমরা পরদ্পরের সঙ্গে যুদ্ধ কার। 
হায় আলাহ, ! ক দুরল চিন্তাশ'ক্ত।, 


তায়েফবাপীদেব মুসলমান হওয়র পর খালিদ ইবনে আল-ওয়াঁলদ 
একাঁদন কথা প্রপঙ্গে রসূল কর্ধথের কাছে উল্লেখ করেন যে, তাঁর পত?' 
সাঁকফের কাছে সদ পেতেন।॥ একজন হাদশীসবেত্তা আমাকে বলেছেন যে. 
যেসব আয়াতে জাহলয়া সময়ের সদ টেনে আনার কথা বান্ণ বরা 
হয়েছে, তা এই খাঁলিদের সংঘ দাঁব থেকেই উত্তত হয়েছিল। প্রত্যা-. 
দেশে বলা হয়েছেঃ “তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তারা আল্লাহকে ভয় কর 
এবং তোমরা সাঁত্যকার ঈমানদার হলে সদ হসেবে যা পাওনা ছিল, তা 
ত্যাগ করে দাও' এখান থেকে এই অনুচ্ছেদের শেষ পর্স্ত ॥১ 


আমাদের জানামতে আব উধাম্নীহরের জন্য কোন প্রাতিশোধ নেওয়া 
হয় 'িনা। তবে কাঁতপয় কুরাশয়কে সঙ্গে করে দরার ইবনে আল-খান্তাক- 


১* কুরআন ২ £ ২৭৮। 


৩৬৪ সরাতে রসংলঃল্লাহ্‌ সো) 


ইবনে মিরদাস আল-ফিহরণ দাউসদের দেশে গিয়োছিল। ওরা উদ্মে 
খায়লান নামে দাউসের এক মুক্ত দাসীর বাড়তে গিয়োছিল। সে মেন়ে- 
'দের চুল আঁচাঁড়য়ে দিত এবং বরদের জন্য কনে সাঁজয়ে দিত। আবু 
উযায়াহরের হত্যার বদলা 'হসেবে দাউস তাদের হত্যা করতে চাইল, 
শকন্তু উম্মে 'খায়লান ও অন্যান্য সমস্ত রমণশ তাদের বাধা দল এবং 
'তাদের হয়ে লড়ল। সেই প্রসঙ্গে দরার বলেছেন £ 


উদ্মে খায়লানকে আর তার মেয়েদের আল্লাহ্‌ ভাল করে পুরস্কত করংন 
1বশ্রন্ত বসন আর এলো চুলে তারা বেরিয়ে এসোছিল। | 
মৃত্যুর গ্রাস থেকে তারা রক্ষা করোছল আমাদের 

রক্তের বদলা নতে যখন ওরা ভেড়ে এসোছিল। 

সে দাউসের কাছে গেল, পরম সুখে বয়ে গেল বালহকাতই, 

তাদের টেনে নিয়ে গেল দুইদিকের ম্রোতধারা। 

আল্লাহ. আমরকে ভাল করে পুরস্কৃত করণন। ২স দূঝল হল না. 
আমার জন্য যথাসাধ্য করেছে সে। 

আম তলোয়ার খুললাম, তার ধার পরণক্ষা করলাম, 

নঙ্গে ছাড়া কার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব £ 


আবু, তালিব ও খাদীজাব মৃত্যু 


আপন ঘরে রসল করম সো)-এর সঙ্গে দুব্ণহার করেছিল আব 
লাহাব, ইবনুল আসদা আল হুদালি"., উকবা ইবনে তব হতুক্লাইত, 
আদ ইবনে হামরা আস-সাকাঁফ এবং ইবনুল আসদা আল হষাঁল। 
এদের মধ্যে আল-হাকাম ছাড়া আর কেউ মুস্লমান হয়ীনা। আমাকে 
কে একজন বলেছে, রসল করীম (সা) যখন নামায পড়তেন তখন এদের 
একজন তার দকে ভেড়ার জরায়ু ছুড়ে মারত। অন্য একজন নাক সে 
গজানস রসংল করীমের রান্নার পাতিলে খাবার প্রস্তীত হওয়ার সময় ফেলে 
-ব্লাখত। এমনি করে নামাধ পড়ার সময় রসূল করীম (সা)-কে একে- 
বারে দেওয়ালের সঙ্গে লেগে যেতে বাধ্য করা হতো। আপন পতার সৃত্রে 


সীরাতে রপলবল্লাহ. (সা) ৩৬৫. 


উমর ইবনে আবদ:্ল্লাহ ইবনে উরওয়া ইবনে জবায়র আমাকে বলেছেন বে, 
তারা যখণ এই নোংরা 'জাঁনসটা তার 'দকে ছঠড়ে মারত, রসল করপম (সা) 
একটা কাঠিতে করে ওটা [নয়ে গিষে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেন। 
বলতেন, “এটা ক ধরনের আশ্রয় আমাকে দিচ্ছেন হে বানই আবদ মানাফ ১৮ 
এই বলে তানি সেটা রাস্তায় নিক্ষেপ করতেন। 


খাদীজা এবং আবু তালিব একই বছরে ইন্তেকাল করেন। খাদীজার 
মৃত্যুর পর স্কট দ্রুত বাঁদ্ধ পেতে লাগল। কারণ ইসলামে তান ছিলেন, 
এক বিশ্বস্ত ভরসা। এবং রসৃল করশম (সা) তাঁর সমস্ত দুঃখ-কম্টের কথা 
তাঁর কাছেই বলতেন। আব তালবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত 
জীবনে এক ঝড় শাক্ত ও সমথণন ও সমাম্টগত জশবনে ভরসা ও আশ্রয় 
স্থল হারালেন। আব তালিব ইন্তেকাল করেন মদশনায় হজরতের বছর' 
গিতনেক আগে । তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই কংরামশরা তাঁর বর্ল-দ্ধে আকমণাত্মক 
ভামিকা গ্রহণ করল, যা তাঁর 'ীপতৃব্যের জশবদ্দশার কছনতেই করতে 
সাহস পেতো না। এক বেতাঁমজ ছোকরা সাঁত্য সাত্য তাঁর মাথায় ধৃূলো, 
ছংড়ে মেরেছিল। 

পিতা উরওয়ার সত্রে হিশাম আমাকে বলেছে যে, এই ঘটনার পর 
রসূল করণম (সা) সেই ধূলো মাথায় করে ফরোছলেন। তাঁর এক মেয়ে 
সেই ধৃূলো সাফ বরতে গ্গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জারেজার। তিন বলে- 
ছিলেন, কাঁদে না আম্মা, আল্লাহ তোমার আব্বাকে রক্ষা করবেন। 
তখন তান প্রায়ই বলতেন, আব তালব বেচে থাকতে কুরায়শরা 
এরকম দহবণ্যবহার আমার সঙ্গে কোনাদন করোনি ।” 

আব তালব অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গশীন অবস্থা সম্বন্ধে 
যখন কুরায়শরা অবাহত হলো তখন ওরা পরস্পর বলাবাল করতে 
লাগল, হামযা ও উমর উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে, মুহাম্মদের 
(সা) সখ্যা'ত সস্ন্ত কুরায়শ গোত্রে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন ওদের আব 
তাীলবেব কাছে যাওয়া উচিত। এবং আবু ত্াালবের সঙ্গে একটা মাপোস 
মপমাংসা করা উচিত, নইলে তাদের সমস্ত কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে। 


৬৬ সীরাতে রসৃললাহ- সো) 


আল-আব্বাস ইবনে আবদ-ল্লাহ, ইবনে মাধাদ ইবনে আব্বাগ তাঁর পার- 
বারের একজনের সনে এবং সে একজন ইবনে আব্বাসের সন্রে আমাকে 
“যে হাদী বলেছে তা হলো, রাঁবআর পনুন্র উতবা ও শায়বা, আব জেহেল ও 
উমাইয়া ইবনে খালাক এবং আব্য সুফিয়ান ছোট বড়ো কয়েক জনকে 
নিয়ে আব তাঁলবের কাছে গিয়ে বললঃ “গআাপনার সঙ্গে আমাদের 
কি সম্পর্ক, সে তো আপাঁন জানেন। আপান এখন মূত্যুশয্যায়, আপ- 
নার জন্য এখন আমরা ভীদ্বপ্ন। আপনার ভাতিজার সঙ্গে আমাদের একট 
"গোলমাল আছে, সে-ও আপাঁন জানেন। আপন এখন তাকে ডাকুন, 
আমরা একটা আপোস করি এই বলেষে সে আমাদের কোন িছ7তে 
'থাকবে না, আমরাও তার কোন কথায় থাকব না। তার ধম তার থাকবে, 
আমাদের ধর্ম আমাদের, রসুল করীম (সা) এলে পরে আবু তালিব 
বললেন, পপ্রয় ভ্রাতুম্পৃতর ! এই এরা গণ্যমানা মান সব, এ*রা এসেছেন, 
তোমাকে এরা কিছু দেবেন এবং তোমার কাছ থেকে কিছু নেবেন।, 
1তাঁন বললেন, "জ, আপনারা আমাকে এমন একটা শব্দ দেন, যার দ্বার! 
আপনার] আরবদের শাসন করতে পারবেন এবং পারাঁসকরা আপনাদের 
পদদানত হবে।” আব জেহেল বলল, হায়, এমন দশটা শব্দ হলেও চলবে ॥ 
তান বলেন £ 'আপনাদের বলতে হবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং আপনারা 
আল্লাহ্‌র পাশে বাদের পহজা করেন, তাঁদের ত্যাগ করতে হবে।” তারা 
তাঁদের হাতে তাল বাজালো। বলল “সব দেবতাকে মারে তুমি দিক 
একটা দেবতা বানাতে চাও মুহাম্মদ? সে তো ঙ্গাংবাঁতক একটা ণীকছ? 
হবে।, 


তারপর তারা পরস্পরকে বলল, তোমরা যা চাও তার গকছুই এই 
লোক তোমাদের দেবেনা। কাজেই যাও, গিয়ে তেমেদের ভা পিতা- 
মহের ধর্ম আচরণ কর, তারপর একাঁদন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে 
'ভাল 'বচার করে দেবেন? এই বলে তারা চলে গেল। 


আব তশালব বললেন, «বাছা, আমার তো মনেহয় না তুমি তাদের 
“কাছে অসাধারণ কছ? চেয়েছ। একথা শুনে রসুল করীম (সা)-এর 


সীরাতে রসলংল্লাহ.সো) ৩৬৭ 


মনে আশার সগ্চার হলে যে হয়তো তান ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন। 
তান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, “আপণীনই সেকথা বলুন চাচা। তাহলে 
আম করামতের দিন আপনার জন্য সংপাঁরশ করতে পারব ।' রসল 
-করশম (স)-এর চোখে মুখে একাস্তক আগ্রহ দেখে তিনি বললেন, আমার 
আৃতত্যর পর তাীম ও তোমার পিতার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে দুব্যবহার 
করা হবে এমন ভয় যাঁদ আমার না থর্বকত, কুরায়শরা ভাববে আম 
মৃতহ্য ভয়ে একথা বলোছ--এই ভয়ও যাঁদ না থাকত, তাহলে আম 
তা বলতাম। এখন আমি তাবলব কেবল তোমার আনন্দের জন্য।” তাঁর 
'মৃতহ্য খন সমাসন্ন হলো, আল-আব্বাস তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখল তাঁর 
ঠোঁট নড়ছে। তাঁর মুখের কাছে তখন 1তাঁন কান বাঁড়য়ে দিলেন। তান 
বললেন, 'দ্রাতহম্পদন্র, ভ্রাতঃভ্পত্র, আল্লাহর কসম, তহ়ীম তাঁকে যা বলতে 
-বলেহ, তান তা বলেহেন।, রস্‌ল করীম (সা) জবাব 1দলেন, পীকস্তু 
আম তোতা শুনি ন।, 


এই সব প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে যারা এসোঁছল। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ 
ইরশাদ করেছেন ৪ “সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের ! তম অবশ্যই 
সত্যবাদী । ীকন্তু “সত্য প্রত্যাখ্যানকারণীরা ওদ্ধত্য ও [ীবরোধতায় ডুবে 
আছে এখান থেকে শুর” করে “সে দি বহহ ইলাহের পাঁরবতে” এক ইলাহ, 
বানাইয়া লইয়াছে? এতো এক অভত্যাশ্চ বাপার ! তাদের প্রধানরা সরে 
পড়ে, বলে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতার পজায় তোমরা? 
“আবচালত থাক! মুহম্মদের কথায় কোন অ?ভসাদ্ধি আছে। আমরা শেষ 
ধমদিশে এরূপ কোন কথা শহাঁন 'ন' এই পর্যস্ত! ১ [শেষ ধর্মাদর্শ 
বলতে ঈসা আ)-এর ধর্মকে বঃঝানো হয়েছে কারণ তারা বলে ], “আল্লাহ্‌, 
ধতনজনের মধ্যে তৃতখয় জন”।২ এ তো মনগড়া এক ডীঁক্ত মান্র।ও তারপর, 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আব তালিব। 


১, কুরআন ৩৮ £ ১-৬। 
২. কুরআন ৫ ঃ ৭৩, 
এ* কূরআন ৩৮ 2 ৬। 


৩৬৮ সীরাতে রসলহল্লাহ, সেঃ) 


সাহায্যেব্র জন্য রসুল কত্রীম (সা)সাকিফেব কাছ গেলেন 


আবূ তালবের মৃত্যুর পর কুরায়শদের শত্র“তা বেড়ে গেল। ফলে 
রসৃল করীম (সা)-কে তায়েফ যেতে হলো সাকিফের সাহায্য লাভের মানসে ॥ 
তরি মনে আরো আশা ছিল, তারা সবাই আল্লাহ, প্রদত্ত তাঁর বাণী গ্রহণ 
করবে। একাই গিয়েছিলেন তিনি। | 


মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাজর সতত্রে ইয়াষদ ইবনে য়া 
আমাকে বলেছেন £ তায়েফে পেশছানোর পর রস্‌ল করখম (সা) নেতা ও 
প্রধান স্থানীয় কয়েকজন সাঁকফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এ: মধ্যে তিন 
ভাই 'ছিলেন, যথা আবদ ইয়ালায়ল, মাসুদ ও হাবব। এরা সবাই আমর 
ইবনে উমায়র ইবনে আউফ ইবনে উকদা ইবনে ঘিয়ারা ইবনে আউফ ইবনে 
সাঁকফের পুত । এদের একজনের স্তী ছিল কুরায়শ গোত্রের বানু জহমাহ- 
বংশের। তাদের সঙ্গে বসে রসল করীম (সা) তাদের ইসলাম গ্রহণের 
আমন্ত্রণ জানালেন। দেশে তাঁর প্রাতিপালকের বিরদ্ধে লড়বার জন্য তাদের 
সাহায্য ও প্রার্থনা করলেন। এদের একজন বলল, “তাকেই যাঁদ আল্লাহ 
পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে সে আল্লাহর কসম 'নয়ে বলছে সে কাবার: 
গিলাফ ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অন্যজন বলল, “প্রেরণ' 
করার জন্য আল্লাহ. তোমণর চেয়ে আর ভালো কাউকে পায় নি 2 তৃতশর় 
জন বলল, “আল্লাহর কসম, তোমার সঙ্গে আমার যেন কোনাঁদন কথা 
বলতে নাহয়। তোমার কথামতো তুমি যাঁদ আল্লাহর প্রোরি পুরণ্ষ 
হয়ে থাক, তাহলে তুমি খুব উঠ্চা মানুষ, তোমার কথার জবাব দেওয়া 
হবে বেয়াদবশ। আর যাঁদ আল্লাহকে 'ীনয়ে তুম 'ীমথ)া কথা বল, তাহলে 
তো তোমার সঙ্গে কথা বলা উঁচতই হবে না! রসল (সা) উঠে চলে গেলেন & 
সাঁকিফের কাছ থেকে সাহায্যের আশা গুড়ে বালি, তানি বুঝলেন। 


আম শহনোছ। িতীন তাদের বলেছিলেন, *আপনারা য' ব্যবহার করলেন 
তা? তো করলেনই, 'কস্তু ব্যাপারটা দয়া করে গোপন রাখবেন।” কারণ" 
[তিনি চান 'ন থে এই ঘটনার কথা তাঁর আপন লোকজনের কানে যাক ! 


লীরাতে রসূলঃল্লাহ, সো) ৩৬৯ 


যদ যায় তাহলে তাঁত ব্রত দ্ধে তাদের সাহস আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু 
তারা তাঁর বথা শুনল না, তাদের গুণ্ডা ও ক্লাত্দ'সদের লোলয়ে দিল 
তাঁর পেছনে, তারা তাঁকে অপমান করল, তার পেছনে পেছনে চীৎকার করে 
ধধকার দেওয়া শুর* করল ' ফলে একটা ভশখড় জমে গেল তাকে ঘিরে । তান 
তখন উতবা ইবনে রাঁঃআ ও হার ভাই খাব,” এক বাগানে গিয়ে মাশ্রয় 
1নলেন। এই দুইজন তখন ওখানেই ছিল। গ্ুণ্ডাগুলো ফিরে গেল। তানি 
এক লতাকুঞ্পের ছায়য় গিয়ে বসে রইলেন। তাঁর এই বসে থাকাকে আড়াল 
থেকে প্রত্যক্ষ করল সেই দুজন নোক। তারা দেখল স্থানীয় ষণ্ডাদের 
হাতে ?ক লাঞ্চনাই সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে । আম শুনোছি বানু জুমাহর 
সেই রমণীর সঙ্গে দেখা হলে রসল করম (সা) তাকে বলোছলেন, 
“দেখুন তো, আপনার স্বামশরু লোকজন আমার ক হাল করেছে ? 


আমাকে বলা হয়েছে, নিরাপদ স্থানে পেশছার পর রসল করণম (সা) 
বলোছলেন, “ইয়া আল্লাহ! আমার দহব্লতা, স্বল্প সহায়-সম্পদ এবং 
মানুষের নীচতার সম্পকে আম আপনার কাছেই আভিষোগ করাছি। 
হে পরম দয়াল, আপাঁন দুব্লের প্রল্, আসান আমার প্রাতিপালক। 
কার কাছে আপাঁন আমাকে সমশণ করবেন? দরের কারো কাছে, যে 
অপব্যবহার করবে 2 অথবা এমন এক দঃশমনের কাছে, আমার আমার 
চেয়ে যাকে অনেক বোশ শাঁক্ত শদয়েছেন আপান ১ আপাঁন যাঁদ 
আমার উপর অসন্তুষ্ট নাহন্, তাহলে আম িছহতেই পরোয়া কার না। 
আপনার অন:গ্নহ আমার জন্য অনেক প্রশস্ত। আমি আপনার আলোর 
কাছে আশ্রয় ানচ্ছ, যে আলো সমস্ত অন্ধকার আলোকিত করবে, এই জগত ও 
পন্নকালের তাবৎ বস্তুতে শৃঙ্খলা আসবে, আর না হয় আপনার ক্রোশ, আপনার 
রাগ আমার উপর পতিত হবে। সন্তোষ আপনার কাছে, আপাঁন খযাশ 
থাকুন। আপাঁন ছাড়া আর কোন শাক্ত আর কোন সমর্থন নেই।” 


উতবা এবং শায়বা সমস্ত ঘটনা দেখে ভাষণ আভভূত হলো। তাদের 
কর*ণা হলো। আদ্দাস নামে তাদের এক তর*ণ খংস্টান ক্রশতদাসকে 


২৪-- 


৩৭০ সরাতে রসংলল্লাহ: (সো) 


ডেকে তারা একটা থালায় কহ আঙ্র দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল। 
আদ্দাস হুকুম তামিল করল । থালায় হাত রেখে খাবার মুখে দেবার 
আগে রসূল করশম (সা) বললেন, "বসামল্লাহ'। আদ্দাস তাঁর মুখের 
উপর দ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, “হয়া আল্লাহ, এদেশের লোক তো এমন 
কথা বলে না।” রসুল করীম (সা) তখন জিজ্ঞেস করলেন, “কোন দেশে 
তোমার বাঁড় আদ্দাস 2 আর তোমার ধর্মই বা কি? সে জবাব দিল, 
দে একজন খস্টান, বাঁড় িননেভে। রসহল করধম সো) বললেন, 
'মান্তালের পত্র জোনা, ন্যায়পরায়ণ জোনার শহর থেকে” আদ্দাস জিজ্ঞেস 
করল, শীকস্তু আপাঁন তাঁর সম্বন্ধে জানেন ি করে ?* রমৃল করধম (সা) 
জবাব দলেন, শতীন আমার ভাই। তানও নব ছিলেন, আও নবশী।, 


আদ্দাস 'নচু হয়ে তাঁর মাথায়, হাতে আর পায়ে চুমু খেল। 


এসব দশ্য দেখাঁছল দুই ভাই। একজন আরেকজনকে বলল, “তোমার 
ক্লশভদাপের চারঘ্ত ও খারাপ করে দল দেখাঁছ !, 


আদ্নাস ফিরে এলে ওরা তাকে বলল, “বেটা বেতমিজ, ওর মাথায়, 
হাতে পায়ে তুমি চুম খেলে কেন 2 


সে জবাব দল, শীতান এই দেশের সবেত্তিম ব্যাক্ত। এমন সব কথা 
শতাঁন বলেছেন, যা কেবল একজন নবীরই জানার কথা ।, 


তারা বলল, “বেটা বদমাশ, তোমার ধর্ম থেকে ও যেন তোমাকে 
শবচ্যুত করতে না পারে, কারণ তেমার ধর্ম ওরটার চাইতে ভাল ।, 


সাঁকফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রস্‌ল করীম (সা) তায়েফ থেকে 
শফরে এলেন। নাখলায়১ পেশছে তিনি মধ্যরাতিতে নামায পড়ার জন্য 
উঠলেন। আল্লাহ বার্ণত কয়েতজন জিন তখন ওাঁদক 'দয়ে যাঁচ্ছল। 
আমাকে বলা হয়েছে, ওরা ছল নাসাবনের সাত জন 'ীজনা তারা 
দাঁতয়ে দাড়য়ে তাঁর নামা পড়া শুনল। নামাধ শেষ হলে পরে 


১. মক্কা থেকে একাঁদনের পথ। 


হ্রীরাতে রপসলনল্লাহ, (সই) ৩৭১ 


ওরা নিজেদের লোকজনের দিকে ফিরে তাকাল, যা তারা শুনেছে তাতে 
সাড়া 'দয়ে, তাতে 'বশ্বাস হ্থটপন করে তাদের হধাঁশম়্ার করে 'দিল। 
আল্লাহ এদের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে, “এবং আম যখন একদল 
শজনকে তোমার প্রাত আকৃছ্ট করোছলাম, যারা তোমার কুরআন পাঠ 
শহনাছল” এখান থেকে “এবং তান তোমাকে কাঁঠন শাঁস্তর হাত 
থেকে রক্ষা করবেন” এই পধয্ত।১ অন্যন্র, “বলুন ঃ আমার কাছে 
প্রত্যাদেশ এসেছে একদল জন শুনোছিল (কুরআন পাঠ করতে)।” 


সমস্ত সম্প্রদায্ের কাছে হাযির হালন ব্রসুল করীম (সা) 


রসহল (সা) মক্কায় ফিরে এলে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন পৃবের চাইতেও 
আঁধকতর তনরুতার সঙ্গে তাকে বাধা '্দতে ল'গল। কেবল 'নম্নাবত্ত 
শকছু লোক যারা তাঁর উপত্র বিশ্বাস স্থাপন করোঁছিল, তারা নিবৃত্ত 
রইল। (তাবাঁরর ভাষ্য £ তাদের একজন বলেছেন রসল করীম আল- 
তায়েফ ত্যাগ করে যখন মঙ্জার পথে রওয়ানা হন, এক মক্কাবাসীর সঙ্গে 
তাঁর দেখা হয়োছল। তান তাকে তাঁর একাঁট সংবাদ বহন করার 
জন্য অন্যবরোধ করোছিলেন। সে লোকটা রাষী হল। তান তাকে 
আল-আখনাস ইবলে শারকের কাছে গিয়ে বলতে বললেন, মুহাম্মদ 
বলেছে £ প্রভৃর বাণশ প্রচার করার জন্য আপাঁন কি আমাকে আশ্রয় 
দেবেন? সেই লোক সে বার্তা প্রদান করলে পরে আল-আখনাস 
জবাব 'দয়োছিল যে, 'ানজস্ব সম্প্রদায়ের কোন সদস্যের [বির-্ধাচরণ 
করে তাঁকে সমর্থন দেওয়া সম্ভব নয়। সে লোক এসে রস করাম 
(সা)-এর কাছে তা বলল। রসূল (সা) তাঁকে অনুরোধ করলেন সহায়েল 
ইবনে আমরের কাছে গিয়ে একই ভাষায় তার আশ্রয় চাওয়ার জন্য। 
সুহায়ল বলে পাঠাল যে বানু কা'বের বিরদ্ধে বান আমির ইবনে 
লুআই আশ্রয় দেয় না। সেই লোকাঁটকে একই রকম অনুরোধ নিয়ে 
আল-মুতিন ইবনে আদির কাছে যেতে বললেন। অল-মীতম জবাব 


১, কুরমান ৪৬ £ ২৯-৩১। 


৩দ২ সীরাতে রসলল্লাহ, (সই) 


বললেন। আল-মু'তিম জবাব দদলেন, “হ্যাঁ, তাঁকে আসতে দাও ।* সেই 
লোক এসে রসংল করীম (সা)-কে সেকথা জানাল। ভোরবেলা আল- 
মীতম তার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শীনয়ে পনর ও ভ্রাতুজ্পুত্রসহ মসাঁজদে 
গেলেন॥। আব জেহেল তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপাঁন তাকে 
আশ্রয় 'দচ্ছেন নাঁক তার ধর্ম গ্রহণ করছেন 2, আল-ম2তিম বললেন, 
“কেন, আশ্রয় 'দচ্ছি।' সে বলল, “আপাঁন যাকে আশ্রয় দেন তাকে, 


আমরা রক্ষা কার।, | 


রসূল করণম (সা' তখন মক্কায় এসে বসবাস করতে শুর, করলেন । 
একদিন ীতনি যখন পাঁবন্র মসাঁজদে গেলেন তখন বহু-ঈম্বরবাদশ কা'বায় 
বসা 'ছিল। আব জেহেল তাঁকে দেখল, বলে উঠল, “এই হলো আপনা- 
দের নবী, হে বানু আবদু মানাফ॥, 


উতবা ইবনে রাবআ জবাব [দলেন, “আমাদের নববই যাক আর 
রাজাই যাক, তাতে তোমাদের ক আপে যায় ?, 


একথা রসহল (সা)-কে কেউ ীগয়ে বলে থাকবে। কিংবা তিন এমনই 
লোকমুখে শুনে থাকবেন । তানি তাঁদের কাছে এসে বললেন, “আপাঁন উতবা, 
আল্লাহ, কিংবা তাঁর রসুল করম (সা)-এর হয়ে রাগ করেননি, রাগ 
করোছিলেন নিজেরই জন্য। আর আপাঁন আব: জ্েহেল, আপনার উপরে এক 
মহাগজব এসে পড়বে, আপাঁন তার ফলে হাসবেন কম, করিবেন অনেক বেশখ ? 
আর আপাঁন হে কুরায়শদের নেতা, আপনার উপরও গর্ব নাল হবে, 
আপন যাকে সবচেয়ে বেশশ ঘৃণা করেন তাই আপনাকে মহাৎ করতে 
হবে এবং ভা আপনার উপর চেপে বসবে ।) 


আরবদের সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে রস্ল করদম (সা) মেলায় কিংবা 
যখনই কোন সুযোগ এসেছে, হাযির হয়েছেন। তান সবাইকে আল্লাহ্‌র 
পথে আহ্বান করেছেন। বলেছেন, তানি একজন নবী, তান প্রোরত 
হয়েছেন। গতি?ন তাদের তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য অনুরোধ 
করতেন, তাঁর রপ:লকে যে বাণী '্দয়ে আল্লাহ: পাঠিয়েছেন, তা. তাদের 


লীরাতে রসল:ল্লাহ (সা) ৩৭৩ 


কাছে যতাঁদন আল্লাহ, পাঁরগ্কার না করে দেবেন ততাঁদন তাঁকে রক্ষা 
করার জন্য অনুরোধ করতেন। 


আমাদের এক বন্ধ; আছেন, তাঁকে আম সমস্ত সন্দেহের উধেৰ চ্ছান্‌ 
দই । তান যায়দ ইবনে আসলামের সৃত্রে ও যায়দ রাঁবআ ইবনে 
ইবাদ আল-াদাীল অথবা আবু আল-ঁজনাদ বলে থাকবেন এমন একজনের 
সরে আমাকে এই হাদীসাঁট বলেছেন! একই সঙ্গে এই হাদীস আমার 
কাছে বর্ণনা করেছেন হুসায়ন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দযল্লাহ: ইবনে 
আব্বাস। হহসায়ন বলেছেন £ “মামি আমার আব্বাকে রাবআ ইবনে 
আব্বাদকে বলতে শুনেছি যে, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন তারি 
আব্বার সঙ্গে নায় থ্হকতেন। রপ্‌ল করীম (সা) তখন আরবদের 
শাঁবরের সামনে গিয়ে সবাইকে বলতেন যে, তান আল্লাহর রসূল। 
বলতেন, আল্লাহ তাঁদের আদেশ দিয়েছেন কেবল তাঁর উপাসনা 
করতে, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরশক না করতে, তারা উপাসনা করে 
যে প্রাতদ্বন্বধী দেবতাদের তাদের ত্যাগ করতে, তাঁর রস্‌লের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করতে, তাঁকে কেন প্রেরণ করা হয়েছে, তা আল্লাহ, 
কর্তৃক সম্পূণর্‌পে পাঁরজ্কার না করা পর্যন্ত তাকে রক্ষা করতে । এমাঁন 
করার সময় তাঁকে সব সময় অনুসরণ করত একজন খুব চটপটে 
পাঁরভ্কার-পাঁরচ্ছন্ন লোক, তার পরনে থাকত এডেনের পোশাক। রসূল 
করশম সো)-এর আবেদন শেষ হলে পরে সেই লোক বলে উঠত, “এই 
লোক কেবল চায় তোমাদের ঘাড় থেকে আল-লাত আর আল-উজ্জাকে 
নামাতে, তোমাদের আর তোমাদের মত বানু মাঁলক ইবনে উকায়শদের 
শীজনদের ঘাড় থেকে। এটা সে চায় ানজের এই উদ্ভাবনীকে প্রাতিজ্ঠা 
করতে । ওর কথায় কান দিয়ো না তোমরাঃ ওকে পাত্তা দয়ো না।” আব্বাকে 
আম শীজজ্ঞেস করোছিলাম, সর সময় রসহল করীম (সা)-এর কথার প্রতিবাদ 
করছে, লোকটাকে । আব্বা বলোছলেন বে, লোকটা হলো তাঁর চাট 
আবদুল উক্জা ইবনে আবদুল মুত্তালিব! এ-ই আব লাহাব নামে 
কলের কাছে পাঁরাঁচত। 


৩৭৪ সরাতে রসল_ল্লাহ, (সা) 


ইবনে িশহাব আল-জহ-র আমাকে বলেছেন, একদিন তিন িকন- 
দার তাঁবতে গিয়োছলেন। সেখানে হল মুলায় নামে এক শেখ। 
[তিনি সেখানে তাদের আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করলেন, ?কন্তু তারা তাঁর 
কথায় ভ্রুক্ষেপ করল না। 


মহহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুসায়ন আমাকে 
বলেছেন, একাঁদন ?তাঁন কাল. বের তাঁবুতে বানু আবদংল্লাহ নামে এক গোত্রের 
কাছে গিয়েছিলেন একই বাত ানয়ে। ওখানে [তান আরো বলোছদ লন, 
“হে বানু আবদুল্লাহ) আল্লাহ. আপনার আব্বাকে বড় মহৎ এক মাম 
দিয়েছেন।* 'কস্তু তারাও তাঁর কথায় কণণপাত করল না। 


আবদহল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালিকের কাজ থেকে শুনে আমাদের, 
এক সহচর আমাকে বলেছেন যে» রসল করীম (সা বানু হাননফায় ?গয়ে 
অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার পেয়েছিলেন। 


আল-জুহার আমাকে বলেছেন যে, বানু আমর ইবনে পালায় গিয়ে 
ছিলেন। ওখানে বায়হারা ইবনে ফিরাস নামের একজন বলোঁছল £ 
আল্লাহ্‌র কসম, কুরায়শদের কাছ থেকে এই লোকটাকে আম ?নতে পারলে 
আম ওকে এবং তার সঙ্গে সমস্ত আরবদের [গিলে খেতে পারব। 
তারপর সে আবর বলল, “আমরা যাঁদ তোমার কথা শহীন এবং 
আল্লহ. তোমার প্রণীতপক্ষের উপর তোমাকে বিজয় করেন তাহলে 
তোমার পরে আমরা ক ক্ষমতা পাব?” রঙ্ংল করীম (সা) বললেন, 
'ক্ষমতা আল্লাহ্‌ যখন যেখানে খুশি ন্যস্ত করেন।' সে লোক তখন 
বলল, 'তার মানে তুমি চাও তোমাকে আমরা বুক 'দয়ে আরবদের 
হাত থেকে বাঁচাই, তারপর আল্লাহ কারো বরন্দ্ধে তোমাকে জয় করক 
এবং অন্য কেউ এসে তার ফল ভোগ করণক। তা হয় না, ধন্যবাদ !' 


পরে বান; আমর তাদের এক পুরনো শেখের কাছে ফিরে গিয়োছল । 
সে শেখ মেলায় আসতৈ পারেন নি। তাদের রীতি ছল, ফিরে গিয়ো 
সমস্ত খবর শেখকে দিতে হতো। এ বংসর কোন সংবাদ 'জজ্ঞেস 


সারাতে রসুল_ল্লাহ, (সা) ৩৭ 


করলে তারা জানাল যে, কুরায়শদের এক লোক, বান্‌ আবদুল মুত্তাঁলবের 
লোক সে, ভান করছে সে একজন নবী, তাকে রক্ষা করার জন্য তাদের 
আমন্ধরণ জানয়েছিল। বলেছিল তাকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য এবং 
তাঁকে তাদের দেশে 'নয়ে যাওয়ার জন্য। সেই বুড়ো লোক তখন 
বলে উঠলেন, “হে বান আমর, এমন না করলে কি চলত নাঃ 
অতশতকে ফরে পাবার ফি কোন উপায় নেই ? এযাবং কোন ইসমাঈলন 
মিথ্যে করে নবুয়ত দাবশ করে 'ন। সেটা ছিল সত্য। কেন তোমাদের 
সাধারণ বদ্ধ খুলে নি 2, 

যখনই মেলায় লোক সমাগম হতো অথবা যখনই কোন কেউক্টা 
ব্যক্ত এসেছে বলে রসল করখম (সা) শুনতেন, তানি তাঁদের কাছে 
চলে যেতেন তাঁর বাণ ধনয়ে। তার কাঁতপয় শেখের উদ্ধত 'দিয়ে 
আ'সম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আল-আনপার-আল-জাফাঁর বললে 
বরং আরে! স্পষ্ট করা হয তাকে-আমাকে বলেছেন, সেই শেখরা 
বলেছিলেন যে বানু আমর ইবনে আউফের ভাই সংম্নাযদ ইবনে আল- 
সামিত একুসাছলেন মক্কায় হজ্জ করতে । সহারদের চারব্রশ্শাক্ত, কাঁবনযা, 
সম্মান এবং তার বংশ-ীতিহ্যের জন্য তার সম্প্রদায়ের লোকজন তাকে 
কামিল বলে ডাকত । তান বলোঁছিলেন ঃ 


অনেক মানূষ আছে যাদের তুমি বন্ধ: বলে জানো, যাঁদ জানো 

গোপনে তোমার ণবরৃদ্ধে কতো 'িথ্যা তাবা বলে, তুম চমকে উঠবে) 
তোমার সম্মুখে তার মুখে মধহ ঝরে, 

তোঘার আড়ালে তার তরবারি উদ্যত তোমার গলায় । 

তার যা তুম দেখতে পাও তাতেই িবগাঁলত তুমি, কিন্তু ভেতরে 

সৈ এক প্রতারক পশ্চাৎ-নিন্দৃক মঙ্জা পর্যস্ত বের করে তার আঘাত। 

ক দে লহলোয্প তার চোখে তা ধরা পড়ে 

তার সেই কৃ-দ:্টিতে স্িত থাকে হিংসা আব ঘণা। 

সং কাজ দিয়ে আমাকে শাঁক্তশালগ কর, অনেক দৃব্ল তুমি আমাকে 


করেছ। 
সবেত্তিম বন্দুজন বলশয়ান করে, বলহাীন করে না। 


৩৭৬ সরাতে রসলুল্লাহ, পো) 


বান সহলায়মের বান জিব ইবনে মালিকের পাঁরবারের একজনের 
সঙ্গে তার একবার একশত উট 'নয়ে এক শববাদ হয়োছল। সবাই মলে 
এক আরব মাঁহলাকে বানিয়েছিল স্যাঁপশ। সে মাহলা রায় 'দিয়োছলেন 
তার পক্ষে । 


যখন দুই পক্ষের সময় হলে। দুই ধ্দকে চলে যাওয়ার, সয়ায়দ তার 
সম্পাত্ত ফেরত চাইল। সেলোক কথা দলসে তা ফেরত দেবে। সংম্লাযদ 
জানতে চাইল, ওগুলো যে ফেরত দেওয়া হবে তার জামন কে হবে। সৈ 
বলল, সে ছাড়া তার আর কোন জামন নেই। সংয়ায়দ বলল, তার জানস 
নানিয়ে সে যাবে না। এক কথা দুই কথায় তখন হাতাহাতি শর, হয়ে 
গেল সুয়ায়দ তকে পরাঁজত করল। তাকে ভাল করেহাতে পায়ে বেধে 
[ীনয়ে গেল বানু আমরের দেশে । তার লোকজন এসে তার সম্পাস্ত 
ফেরত না দেওয়া পযন্ত সেখানেই তাকে আটকে রাখা হয়োছিল। সেই 
প্রসঙ্গে স:য়ায়দ কাঁবতা গীলখোছিল £ 


একথা তুম মনে করো না হে ম্ালকের বেটা ইবন জব, যাকে তুমি 
গোপনে হুল করে হত্যা করো, আমি তার মতো একজন। 

আমাকে যখন আঘাত করা হলো, পুরণষের মতো আম র*খে দাঁড়ালাম _ 
এমাঁন করে দর প্রতিজ্ঞ মানুষ আপন অবস্থার বদল করে-- 

ওকে আম বাম বাহুতে আটকে ধরোছিল।ম 

ওর গাল ছিল কাদার ভেতরে। 


ওর কথা শুনে ওকে ইসলামের পথে আমন্তণ জানালেন রসুল 
করণীগ (সা)। 

সংহায়দ বললেন, “আমার [কিছু গুণ বোধ হয় আপনার মধ্যেও মাছে ৮ 
রসুল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, “সেটা দি জানিস 2, 

সুহায়দ বলল, 'লহকমানের কিছু গল?। 

অথাৎ লহকমানের মেধার কিছ? অংশ ! 

রসহল করম (সা) বললেন, 'ত।হলে ওটা আমার হাতে 'দয়ে দিন।* 


সীরাতে রসলাল্লাহ: (সা) ৩৭৭ 


সুয়াযদ তার হাতে তা'দিয়ে দিল। রসহল করীম (সো) বললেন, এই 
'সংলাপ খুব চমৎকার, কিন্তু আমার কাছে যা আছে, তা আরো সহন্দর। অ'মার 
কাছে আছে এক কুরআন, আল্লাহ. তা আমার কাছে নাল করেছেন। সে 
'হলো এক দিক নিদেশক, এক আলোকবাতকা। 


রসুল করম (সা) কুরআন আবীত্ত করে তাকে শোনালেন, তাকে 
ইসলামের পথে আসার জন্য আহবান জানালেন। সংয়ায়দ তা একেবারে 
অগ্রাহ্য করলেন না। বললেন, “আপনার এই বাণী খুব সহন্দর।” তান 
চলে গেলেন মদশনান্ন। ওখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করল 
খাযরাজ। তার পাঁরবারের কেউ কেউ বলতেন, “মামাদের মনে হয়, তিনি 
মুসলমান হবোছলেন এবং সেটাই তার কাল হয়োছল।” 'ীকস্তু আসলে 
'বৃ'আস যুদ্ধের আগেই তাকে হত্যা করা হয়োছিল। 


আইগ্রাস ইসলাম গ্রহণ করলেন 

মাহমুদ ইবনে লাবদের বরাত 'দয়ে আল-হঃসায়ন ইবনে আবদুর 
রহমান ইবনে মআামর ইবনে সাদ ইবনে মুয়াষ আমাকে বলেছেন যে 
আবুল হায়সার আনাস ইবনে রাঁফ এসোহলেন বান; আবদুল আশালের 
'পাঁরবারের সঙ্গে । তাদের সঙ্গে ছিল আইয়াস ইবনে ম:য্াদ। এদের উদ্দেশ 
শছল তাদেরই আত্মসয়-গোত্ খাবরাজের শীবত্রণদ্ধে তারা করায়শদের সঙ্গে 
জোট বাঁধবে । রসূল করশম (সা) তাদের কথা? শুনলেন। তান এসে তাদের 
সঙ্গে বসলেন। বললেন, তারা যে কাজে এসেছে তার চেয়ে ভালো কোন কাজ 
পাওয়া গেলে তা তারা করবে কনা । তাদের প্রম্নের জবাবে রসূল (সা) বল- 
'লেন, তান আল্লাহর রসল, তাঁকে মানবতার কাছে পাঠান হয়েছে সবাইকে 
আল্লাহ্‌র পথে আনয়ন করার জন্য, সবাইকে বলতে, যাতে কেউ আল্লাহর 
সঙ্গে কোন শরশক না করে এবং তান তাঁর কাছে এক কিতাব না'বল 
করেছেন। তারপর তাদের কাছে তান ইসলামের কথা বললেন, কুর সান 


আব্ত্ত করে তাদের শোনালেন। আইয়াস 'ছলেন এর মধ্যে যোয়ান 
-বয়পসর। তানি বললেন, “আল্লাহর কসম, আপনারা যার জন্য এসোঁছলেন, 
এ যে দেখাঁছ তার চেয়েও ভাল !' 


৩৭ ৮ সরাতে রসলুলাহ (সা) 


তখন আবুল হায়সার মাঁট থেকে একমুঠো ময়লা নয়ে ছদুড়ে মারল- 
তার । মুখে বলল, চদপ ! এর জন্য আমরা এখানে আস ?ান।, 


আইয়াস চুপ করে রইল। 


রসল করীম (সা) চলে গেলেন। তারাও চলে গেল মদশনা। এর পরে' 
সংঘাঁটিত হয়েছিল আউস ও খাযরাজের মধ্যে বুয়াসের যযদ্ধ। 


এর 'কছ-কাল পরে আইয়াস হীস্তকাল করলেন। মাহমুদ বলোঁছিলেন, 
“মৃত্যুর সময় যারা তাঁর কাছে ছল তাঁরা শুনেছে মৃত্যুর পুবক্ষণ পথান্ত' 
তান অনবরত আল্লাহ্‌র নাম জপ করাছলেন। তাদের মনে কোন 
সন্দেহ ছিল নাযে তিনি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। সেই 


সাক্ষাৎকারে রসলের কথা শুনেই তিন আকৃষ্ট হয়েছিলেন ইসলামের 
দকে। 


আনসাব্রাদর অধ্যে ইসলামের সুর 


আল্লাহ, যখন আাঁজ“ করলেন, তান প্রকাশ্যে তাঁর ধম” প্রকাশ করবেন, 
তাঁর নবীকে মাঁহমাঁন্বিত করবেন, রসলের কাছে প্রদত্ত তাঁর প্রাতজ্ঞা 
পৃরণ করবেন। তখন এক সময় এক মেলায় রসহল করীম (সা)-এর সঙ্গে 
দেখা হলো একদল আনসারের। অভ্যাসবশত তন একাঁদন আপন 
সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করাঁছলেন, তখনই দেখা হলো 
একদল খাযরাজের সঙ্গে আল-আকাবায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল তাদের 
তান অনগ্রহ করবেন। 


অশপন সম্প্রদায়ের কাঁতপয় শেখের নাম ধরে আধসম ইবনে উমর ইবনে 
কাতাদা আমাকে বলেদছন যে, তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রসূল করীম 
€সা) জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনোছিলেন খাযরাজদের এই দলাট য়াহ্‌দশীদের 
ঘমন্রভাবাপন্ন ছিল। তান তাদের তাঁর সঙ্গে বসতে আমন্তণ জানালেন ॥ 
তারপর তাদের কাছে ইসলাম ধম” বুঝিয়ে দিলেন। কুরআন শরলফ 
পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহ তাদের ইসলামের জনা তৈরী করে 


ীবাতে.রসল-ল্লাহ সো) ৩৭৯, 


রেখেছিলেন, কারণ তারা রাহূদীদের পাশাপাশি বাস করত। এবং য়াহুদণীরা' 
ছিল গ্রন্হের মানুষ, জ্ঞানের মানুষ, আর তারা ছিল বহু ঈশ্বরবাদশ 
ও পৌত্তীলক। ওর? প্রায়ই তাদের এলাকায় 1গয়ে তাদের আরুমণ করত ॥' 
এমান করে কখনও মন কষাকাঁষ চললে» র্লাহুদীরা তাদের বলত, 
শঈগাঁগর আসবেন একজন রসহল। তাঁর দন সমাসম্ন। আমরা তাঁর' 
পথ অনুসরণ করব» তাঁর সাহায্য 'নয়ে তোমাদের হত্যা করব, যেমন, 
করে 'নাশ্চহ হয়োছল “গাদ এবং ইরাম (তেমীন তোমরা শেষ হয়ে যাবে)। 

কাজেই রসৃল (সা)-এর বাণশর কথা শুনেই তারা বলাবাঁল করল, 
ইনিই সেই রপল, য়াখুদীরা যার কথা বলে আমাদের হুশীশয়ার করত।' 
সাবধ'ন, ওরা যেন তরি কাছে আমাদের আগে পেশছতে না পারে ! 

ওরা রসলের শিক্ষা গ্রহণ করল* মসহলমান হলো। বলল, “আমরা 
আনাদদর লোকজনদের ত্যাগ করলাম। এত ঘৃণা এত হংসা আর 
কোন সম্প্রদায়ে নেই। হয়তো আল্লাহ. আপনার মাধামে তাদের একান্ত 
করবেন। তাহলে, চলুন আমরা তাদের কাছে যাই, আপনার ধমের 
দুক তদের আমন্তণ জানাই। এই ভাবে তাদের যাঁদ একাত্রত করেন 
তাদর আল্লাহ তাহলে আপনার চেয়ে শাঁক্তশাল আর কেউ হতে 
পারতে না।। 


এমাঁন করে কথা বলে তারা ম্বামন গহসেবে মদীনায় প্রত্যাবত্ন করল। 


আমাকে বলা হয়েছে এদের মধ্যে খাযরাজের লোক ছিল ছয়জন €' 
বানু আন-নাজ্জার অথাৎ বানু মালিক..বংশের তায়ম আল্লাহ থেকে 
ছল £ আসান ইবনে জংরারা ইবনে উদাস ইবনে উবাবদ ইবনে 
সালাবা ইবনে গানম ইবনে মাঁলক ইবনে আন-নাজ্জার ওরে আব 
উমামা এবং আউফ ইবনে আল-হারস ইবনে রিফা ইবনে সাওয়াদ ইবনে 
মাঁলক-"ওরফে ইবনে আফরা। 

বান্‌ জুরায়ক ইবনে আমর ইবনে জরায়ক ইবনে আবদু হাসা ইবনে 
গাদব ইবনে জশাম-থেকে £ রফি ইবনে মালিক ইবনে আল-আদলান' 
ইবনে আগর ইবনে আমর ইবনে জরায়ক। 


*৩৮০ সীরাতে রসলুলাহ, সো) 


বান সালমা! ইবনে সার্দ ইবনে আলঈ ইবনে আসাদ ইবনে সারদা 
ইবনে তাঁজদ ইবনে জঃশাম ছল বানু সাওয়াদ ইবনে গ্রানাম ইবনে 
কা'ব ইবনে সাঁলখা গোত্রভূক্ত, ওখান থেকে ছিল £ কুতবা ইবনে আমর 
ইবনে হাদদা ইবনে আমর ইবনে গানম ইবনে সাওয়াদ। 


বান॥ হারাম ইবনে কাব ইবনে গানম ইবনে কর্ণ ইবনে সালাম! 
থেকে £ উকবা ইবনে আমর ইবনে না ইবনে যায়দ ইবনে হারাম। 


) 
বানু উবায়দ ইবনে আদ ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে স'লামা থেকে 2 
'জ।ঁবর ইবনে আবদ:ল্লাহ ইবনে রআব ইবনে আল-ন:মান ইবনে [সনান 
ইবনে উবায়দ । | 


ওরা মদীনায় ফিরে সাবাইকে রসহল করীম (সা)-এর খবর দিল, ইস- 
'লাম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করল । এমান করে সবখা.ন রাম্দ্র হয়ে 
গেল ইপলাম ছাড়া আনসারদের আর কোন বাঁড় নেই এবং তাঁর মধ্যে 
রসল করীম (সা)-এর আহ্ছ এক ধনাদর্ট স্থান। 


আল-অআ]কাবাস্ত প্রথম ওয়াদা এবং মুস'আবের মিশন 


এর পরের বছর বারোজন আনসার অল-আকাবায় এন মেলার 'মরলিত 
'হলো। এটাই ছিল প্রথম আকাবা। ওখানে তারা রনল করপম (সা)-কে 
রজনীর ওয়াদা'১ প্রদান করল। তখনো বিস্তু যুদ্ধ করার কোন দা'য়ত্ব 
দেওয়? হয় গন। 


এরা ছিলেন £ বানু আল-নাজ্জার থেকে £হ আসাদ ইবনে জঃরারা, 
আউফ ইবনে আল-হারস এবং তার ভাই মুয়ায, এদের উভপ্নের দপত! 
ছিলেন আফরা। বানু জুরায়ক ইবনে আমর থেকেঃ বরফি ইবনে মালিক 
ও যাকওয়ান ইবনে আবদ কায়স ইবনে খালাদা ইবনে মুখালদ ইবনে 
আমর ইবনে জংরায়ক। 


১. এই প্রাতজ্ঞায় কোন য্দ্ধ ছিল না। 


সারাতে রসহললল্লাহ- সো) ৩৮১. 


বান গানম ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আউফের বারা কাও- 
য়াকল ছিল তাদের মধ্য থেকে বান আউফের £ উবাদা ইবনে আল- 
সাসত ইবনে কয়েস ইবনে আসর'ম ইবনে ফহর, ইবনে সালাবা ইবনে 
গানম এবং আব প্াস্দুর রহমান ওরফে ইয়াঁযদ ইবনে সালাবা ইবনে 
খাজমা ইন আসরম উবান আমর ইবনে আমমারা। ইন ছিলেন 
বাল'র বানু গুসায়নার লেক, তাদের 'মনরজন। 


বানু আল-আজলান ইবনে যায়দ ইবনে গানম ইবনে সালম গোত্রের 
বানু সালিম ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আল-খাযরাজ থেকে £ 
আল-আববাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদালা ইবনে মাঁলক ইবনে আল 
আজলান। 


বানু সালমা থেকে £ উকবা ইবনে আমমির। 


বানু সাওয়াদ থেকে £ কুতবা ইবনে আমর ইবনে হাঁদদা। আউসদের' 
প্রীতীনাধত্ব করেন আবুল হায়সাম ইবনে তাহইীয়হান। ইন ছিলেন বান 
আবদুল আশা'ল ইবনে জুশাম ইবনে আল-হাঁরস ইবনে থাযরাজ 
ইবনে আমর ইবনে মাঁলক ইবনে আল-আউন বংশের মালিক। 


বান আমর ইবনে আউফ ইবনে মালিক ইবনে আল-আউস থেকে 2. 
উরায়ম ইবনে সাইদা। 


উবাদা ইবনে আল-সামত সহত্রে আবদঃর রহমান ইবনে উসাযলা 
আল-সান্ন।ীয ও তদীয় সরে আব মাতাদ ইবনে আবদহল্লাহ. আল- 
ইম়াসান ও তদশর সত্রে ইন্লাষদ ইবনে মাব হাবব আমাকে বলেছেন £ 
প্রথম আকাবার আম হাঁযব 'ছলাম॥ আমরা ছিলাম বারোজন। 
রমণশদের মত আনরা রমলে (য়া)-এর কাছে ওয়াদা করোছিলাম। সে 
ছিল যুদ্ধের আগে। ওয়াদা করোছিলাম, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক 
করব না, চুর করব না, ব্যাডচ!র করব না। আপন সন্তানকে হতাঁ 
বরব না। প্রতিবেশীদের নামে কোন গীবত প্রচার করব না। তাদের 


৩৮২ সীরাতে রসংলংল্লাহ, সো) 


ম্যাধ্য কথা অমান্য করব না। আমরা যাঁদ এগুলো মেনে চাল, আমরা 
বেছেশতে যাব। আর ধাঁদ এইসব পাপকম্ের কোনটা আমরা কারি 
'তাহলে আল্লাহ তাঁর খুশিমতো হয় আমাদের শান্তি দেবেন আর না 
হয় মাজনা করবেন।১ 


আইযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খাউলাঁন আব হীদ্রস সুত্রে আল- 
'জুহাঁর বলেছেন, উবাদা ইবনে আল-সামত তাকে বলোছিলেন যে 'আমরা 
এই বলে রসূল (সা)-কে কথা দিয়েছিলাম যে আমরা আল্লাহর সঙ্গে 
কাউকে শরীক করবনা, চুর করব না, যিনা! করব না, শিশহুসন্তান হত্যা 
করব না, প্রতবেশখর নামে গধবত করব না, তার ন্যাধ্য কথা অমান্য 
করব না; এবং তা যাঁদ না কার তাহলে বেহেশত হবে আমাদের। 
আর যাঁদ এর কোন একটা অপরাধ আমরা কার তাহলে আমাদের 
যেন এই জগতে শান্ত দেওয়া হয় এবং সে শ্াগ্তই হবে আমাদের 
প্রায়শ্চিন্ত। আর আমাদের কোন পাপ যাঁদ গোপন থেকে যায় গকয়ামতের 
দিন পর্যস্ত তাহলে আল্লাহই ঠিক করবেন আমাদের শাস্তি দেবেন 
না মাজণনা করবেন।, 


এদের প্রস্থানের সময় রসংল করীম (সা) এদের সঙ্গে মৃস'আব ইবনে 
'উমায়র ইবনে হাশিম ইবনে আবদু মানাফ--.কে পাঠালেন। তাকে বলে 
'শদলেন তাদের ইসলাম সম্পকে” অবাঁহত করার জন্য, তাদের কূরআন 
শরীফ পাঠ করে শোনানোর জন্য । মদীনায় মসআবের উপাঁধ হয়ে 
ায়েছিল 'কারশ' পোঠক)। গতাঁন থাকতেন আসাদ ইবনে জুর*রার সঙ্গে । 


আ'সম ইবনে উমর আমাকে বলেছেন যে, 'তাঁনই নামাযে ইমামাত 
করতেন, কারণ তাদেরই একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ইমামতি করবে এটা আউপস 
বা খাযরাজ কারো পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছল না। 


মদীনায় জুমা নামা 
মহাম্মদ ইবনে আব উসামা ইবনে সাহল ইংনে হুনায়ফ তার 
'শপতার সন্ধে (এবং তার পতা তা জেনোছলেন আবদুর রহমা 
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৯, কুরআন ৬০£ ৯২-এর সঙ্গে তুলনীয়। 


এল্গীরাতে রসলুল্লাহ সো) ৩৮৩ 


“ইবনে কা'ব ইবনে মঞ্চলিকের কাছ থেকে) আমাকে বলেছেনঃ 'অ[মার 
আব্বা কাবের দষ্টশাঁক্ত লোপ পাওয়ার পর একাঁদন আম তাকে 
হাত ধরে মসাঁজদে নিয়ে যাঁচ্ছলাম। মসাঁজদে আসার পর তান 
আযান শুনলেন। তখন তান আবূ উসামা আসাদ ইবনে জহুরারার 
'জন্য দোয়া করলেন। এরকম চলল বেশ িছহীদন। আঘানের ধবান 
'শুনলেই তান তার জন্য দোয়া করতেন, তাকে মাফ করে দেওয়ার 
জন্য আল্লাহ্‌র কাছে 'মনীত করতেন। ব্যাপার); আমার কাছে অস্বা- 
'ভাঁবক মনে হতো এবং এর কারণ তাকে জিজ্ঞেস করল!ম। তান 
বললেন, 'তানই (আব উমামা) তাদের সর্বপ্রথম নাকউল-খাঁদমাত নামে 
পাঁরচিত বানু বায়দার এলাকার 'নিম্নভূমি আল-নাবতে১ আনয়ন 
করোছিলেন। আম তাকে |জজ্ঞেস করোছলাম তাঁরা কতজন 'ছিল। গতাঁন 
'জবাব 'দয়োছলেন, চল্লিশ । 


উবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে আল-মুগিরা ইবনে মুআয়কিব ও আবদুল্লাহ ইবনে 
আব বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম আমাকে বলেছেন, 
বানু আবদুল আশাল ও বানু জাফরের এলাকায় গিয়েছিলেন আসাদ 
ইবনে জচরারা। সঙ্গে ছিল মৃস'আব ইবনে উমায়র। সাদ ইবনে 
আন-নুমান ইবনে ইমর*ল কায়স ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল আশাল 
ছল আশাদের ফফু িংবা খালার ছেলে। তার সঙ্গে তান ঢুকলেন 
বানু জাফরের এক বাগানে । সে বাগানটি ছিল মারাক নামক এক কুয়ার 
'পাশে। তারা বাগানে বনল। নব্যদশীক্ষত কাঁতপযন মুসলমান এসে 
বসল তাদের সঙ্গে। তখন সাণ্দ ইবনে মুয়াষ এবং উসারদ ইবনে হুযায়র-+ 
এই উভয়েই ছিল বানু আবদুল আশাল গোত্রের নেতা? উভয়েই ছিল 
'স্ব্জাঁতর নাস্তিকতার অনুসারী । ওদের কথা কানে আসার পর সাদ 
উস্ায়দকে বলোঁছল £ “এই লোকগযলা এসেছে আমাদের মধ্যে যার! 
দৃবলাচত্ত তাদের আহাম্মক বানানোর জন্য। যাও তো, ওদের ঠোঁয়ে 
1বদায় কর, আর বলে দাও এাদকে যেন আর কোনাদন পানা বাড়ায়? 





৯, আল সুহারলের মতে হাধামৃূল নাঁবত মদীনার অদুরে একটি .পাহাড়। 


৩৮৪ সরাতে রসংলযল্লাহ সো), 


তাঁম তে জান এই আসাদ ইবনে জুশারা আমার আত্মীয়, তা না 
হলে তোমাকে বলতাম না, আমই যেতাম। ও আমার খালাতো ভাই, 
ওকে আম 'কছহ করতে পারব না।, 


বশাঁ হাতে উসায়দ গেল তাদের কাছে। 

ওকে দেখর সঙ্গে সঙ্গে আসাদ মৃস'আবকে বলল, “এই যে আসছে, 
গোত্রের সদরি ও, কাঙ্জেই ওর সঙ্গে কথা বলার সময় আল্লাহর নাম: 
মনে রাখবে), | 


মুস'আব বললেন, “আমাদের সঙ্গে বসলে আম ওর সঙ্গে কথা বলব? 

ও এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। ভীষণ ক্লদ্ধ। জিজ্ঞেস করল-_চীৎ- 
কার করে কেন তারা সাদাসধা বন্ধুদের ঠকানোর জন্য এখানে এসেছে। 
এর অর্থ কি । বলল, যাঁদ জীবনের মায়াথাকে তাহলে আমাকে বিরক্ত 
করবে না তোমরা । 


মুস'আব বললেন, “একট বসে আমাদের কথা একটু শুনেন না। শুনে 
যাঁদ ভাল লাগে, আমাদের কথা মানবেন, ভাল না লাগে চলে যাবেন 


সেরাষশ হলো, ঠিক আছে, এতো অসঙ্গত 'কছ নয়। মাটিতে বশ 
প*তে রেখে সে বসল। মুস“আব তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবাহিত করলেন। 
কুরআন আবাত্ত করে শোনালেন তাকে। তারপর তাকে বলল (তাদের' 
সম্বন্ধ শোনা বাত্তাম্ত অনযায়শ), “আল্লাহ্র কসম, ওর কথা বলার 
আগেই আমরা দেখাঁছলাম তার চোখে মুখে ইসলাম আপন রাশ্ম 
1বাকরণ করছে ।, 


উসাপ্রদ বলল, “আহ? ক সল্দর ! কি চমংচকার কথা শোনালেন 
আপনারা ! এই ধর্ম গ্রহণ করতে হলে কি করতে হয় ?” 


তারা তাকে ব্লল, অন গোসল করে পাক-পাঁবত হয়ে কলেমা 
পড়তে হবে ও নামায পড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাই সে করল এবং 
শ্লুই রাকাত নামাষ পড়ল,। তঃরপর বলল, 'আমার পেছনে একজন আছে 


সারাতে রসুলুল্লাহ, সেং) ৩৮৩ 


সে যাঁদ এই ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তার গোরের সবাই তা করবে? 


আমি ওকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব!। আমি সা'দ ইবনে ম:য়াষের 
কথা বলাছ। 


বশ হাতে নিয়ে সে ঢলে গেল সাদর কাছে, তার লোকজনের কাছে। 
ওরা সবাই তখন এক গোপন স্থানে বসে সভা করাঁহল। সাদ ওকে দেখল । 
বলল, «আরে উসায়দ আসছে, কন্তু এক চেহারা তার! গেল একরকম, 
এল ভিন্ন চেহারা নিয়ে! 


কাছে এলে সে জিজ্ঞেস করল, এক ঘটনা? 


উসারদ্দ বলল, 'আঁম লোক দুটোর সঙ্গে কথা বলোছি।? ওদের মধ্যে 
খারাপ 1কছ দেখলাম নাতো!" আম বললাম, 'আপনারা চলে যান। ওরা 
বলল, 'আপান ব? বলবেন, তাই আমরা করব ।* আমাকে একজন বলল, “বানু 
হাঁরসা নাক আসাদকে থজে বেড়াচ্ছল তাকে হত্যা করার জন্য। কারণ 
সে তোমার খালার ছেলে, যাতে সবাই জানে তোমার আতাথদের সঙ্গে 
তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।' 


একথা শুনে সার্দ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বানু 
হাঁরসার সম্বন্ধে বলা কথা তো বড় বিপঙ্জনক সংবাদ। উসায়দের হাত 


থেকে কেড়ে নিল বশা সে? বলল, “ইয়া আল্লাহ, তুমি দেখাঁছ কোন 
কাজেরই নও ॥, 


ওত্দর কাছে 'গয়ে দেখল, ওরা 'দাঁব্য কথা বলছে। তখন তার মনে 
হলো? উসায়দ বোধ হয় চেয়েছে, সে তারা ক বলে শুনহক। তাদের একেবারে 
কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। চোখে-মুখে আগুন। আসাদকে লক্ষ্য করে 
সে বলল. 'তোনার সঙ্গে আমার আত্ম*্য়তা লা থাকলে 'নশ্চয়ই আমার 
সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে তোমাকে আম দিতাম না! আমার বাঁড়তে 
এসে আমরা পসন্দ কার না এমন কাজ তোমার করা কি উচিত ?, (এই আসাদ 


৫ 


৩৮৬ সরাতে রপৃলুলাহ (সা) 


মহস+আবকে বলোছিল, 'ষে নেতাকে সবাই মানে, সে কিন্তু এসেছে। ও 
যাঁদ আপনাকে অনুসরণ করে তাহলে তার পেছনে একজনও অন)পথে 
যাবে না।') 


উসারদকে ধা বলেছিল, পার্'কেও একই কথা বলল মৃস'আব। মাটিতে 
বশাঁ পংতে রেখে বসে পড়ল সা'দ। একই ঘটনার পুনরাবাত্ত ঘটল। 
যেখানে গোপন বৈঠক হাচ্ছিল তার লোকজনের সেখানে ফিরে গেল 
সাদ। সঙ্গে উদায়দ। ওরা সা'দকে দেখে বলল, সাদেরও দোখি। ভিন্ন 
চেহারা !' 


সাণ্দ জজ্ক্রেস করল তাদের, “ক হয়েছে তাকেমন করে জানে তারা ?, 


সবাই বলল, “আপাঁন হলেন আমাদের প্রধান* আমাদের স্বাথের 
্দকে সবচেয়ে বোশ নযর আপনার, বচারব্দাদ্ধ সবেত্তিম আপনার, নেতৃত্বে 
মাপাঁন সবচেয়ে বোশ ভাগ্যবান ।, 


তন বললেন, “তোমরা সবাই যাঁদ আল্লাহ ও তাঁর রসৃল সো)-এর 
পর ঈমান না আন তাহলে তোমাদের সঙ্গে আর কোন কথা নেই আমার ।” 


ফলে বানু আবদুল আশালের সমস্ত পুরশ্ষ-রমণণী ইসলাম ধম" গ্রহণ 
করল । 


আসাদ ও মসলার ফরে গেলেন আসাদের বাঁড়তে। ওখানে থেকে 
যত বাড়ি ছিল সবখানে সবাইকে ডকল ইসলাম গ্রহণ কবার জন্য । তার- 
পর সমস্ত আনসার নারশ-পুরত্ষ মুসলমান হয়ে গেল। হল না কেবল 
বানু উমাইয় ইবনে যায়দ, খাতমা, ওয়াইল ও ওয়াকিফ। শেযোক্তরা 
শছলেন আউস আল্লাহ্‌ ও আউস ইবনে হারসার লোক। তর কারণ 
তাদের সঙ্ষে ছিল অআ:ব্‌ কায়স ইবনে আল-আসলাত ওরফে সার়াঁফ। 
ধৃতণন শছলেন তাদের কাব এবং নেতা। তারা সবাই তাকে মানত ॥ 
সবাইকে তিন ইসলাম ধেকে সারয়ে রাখতেন । রসহল (সো)-এর মদশনার় 
ধহজরত, বদর, ওহদ ও খন্দকের যুদ্ধের পর্ব পর্যস্ত তার এই শত*ভা 


লারাতে রসলুল্লাহ (সা) ৩৮৭ 


শজায় ছিল। ইসলাম সম্বন্ধে তার ধারণা এবং সে ধারণার সাথে 
অন্যান্য মান*ষের মতভেদ সম্বন্ধে তিন বলেছিলেন £ 


মানষের প্রভ্, ভয়ানক ঘটনা ঘটে গ্রেছে। 

জাঁটল সরল সব তাতে জাঁড়ত আছেন। 

মানহষের প্রভহ। আমরা যদি ভুল করে থাক, 
আমাদের তুমি সৎপখে পরিচালনা করো । 

আমাদের প্রভ না থাকলে আমরা য়াহ্‌দশ থাকতাম 
্লাহৃদীদের ধম” বড়ো সাাবধার নয়। 

আমাদের প্রভ+ নঃ থাকলে, আমরা খংস্টান হয়ে যেতাম, 
জঁলল শঙ্গের১ সমস্ত সন্ন্যাসণর সঙ্গে। 

শকন্তু আমাদের যখন সাাষ্ট করা হলো, সে স:স্টি ছিল 
হাঁনফহসেবে। আাঞাদের ধম যুগ যুগান্তরের। 
শ.খলে বেধে আমরা আজ উট কুরবানির, 

চাদরে আবৃত, কিন্তু তাদের কাঁধ উলঙ্গ। 


আন্-আকাবাল্ দ্বিতীয় ওয়া? 

ম.সআব মক্কায় কল্পে গেলেন। হজ্জে শিয়েহল বহু ঈধববাদশবা। 

তাদের সঙ্গে মেলায় এল আনসার মুসলমানরা । রসূল (সা)-এর সঙ্গে 

দেখা হলো তাদের আল আকাবায় 'তাশারকেরং মাঝানাঝ দনগঃলোয়। 

তাদের সম্মানিত কবার, তাঁর রসূলকে সাহায্য করার, ইসলামকে 

শাক্তশালশ করার, নাস্তকতা”ও নাপ্তকদের "লাঞ্ছত করার জন্য আল্লাহ 
সেই সময়টাকেই বেছে নিচে ছলেন। 


বানু সালমার ভাই মা্বাদ ইবনে বাব ইবনে মালিক ইবনে আব 


ম 
কাব ঈলনে আল-কামন আমাকে বলেছেন বে তার ভাই আবদুল্লাহ, ইবনে 





১, গ্যালাল। 
২. তাশাঁরকের দিন হলো কুরবানীর পরবতর্শ [তন দন অর্থাৎ ১১, 
১২ ও ১৩ই জিলহঙ্জ। 


৩৮৮ সরাতে রসল_ল্লাহ, সো) 


কা'ব ছিলেন আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞাননগুণী মানুষ । তিনি তকে 
লোছলেন যে, তার 'পতা কাব আল-আকাবায় হাঁষর 'হছুলেন এবং 
সকলেব সাথে রসংল করধম (সা)-এর কাছে আনুগত্য স্বীকার করে'ছংলন। 
সেই কা'ব তাকে আোবদুল্লাহ.কে) বলেগ্ছলেন, “আমরা আমাদের তাপনজন 
বহু ঈশ্বরবাদখ ইজ্জযাব্রশদেব সঙ্গে বোৌরয়ে পড়লাম হজ্জের নিয়ম 
শিখলাম এবং নামায পড়লাম আমাদদর স্গ ছিল আমাদের প্রধান 
ও মৃরত্ব্বপ্ আল বারা” ইবনে মার*্র॥ মদীনা থেকে যারা শহর* "রার 
সময় আল-বারা বললেন, “মাম একাঁট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোছ। তোমরা 
আ'মার সঙ্গে একমত হবে কি নাজানি না। আমি এই প্রাসাদের (অর্থাৎ, কাবা) 
'দকে পেছন ফেরাব না, এবং আঁম সোদিকে মহখ করেই নামায পড়ব।* 
আমরা বললাম, আমাদের প্সৃল করাম (সা) 'সাঁরয়ান্ন দিকে মুখ করে নামাষ 
পডেন, আমরাও তাই করব! তান বললেন, “না, আম কারবার 'দকে 
মুখ করেই নামাষ পড়ব” আমরা বললাম, “ীকম্তু আমরা তা করব না।” 
নামাযের সময় হলে আমরা নামায পড়তাম সাঁরয়ার দকে মুখ করে, 
[তান পড়তেন মক্কার দিকে মুখ করে। এমাঁন করে আমরা মক্কায় এলাম । 
তাঁর এহেন আচরণের আমরা 'নন্দা করলাম, 'ীকন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে 
অটল রইলেন। মক্কায় এসে তান আমাকে বললেন, "ভ্রাতৃন্পুত* চলো 
আমরা রসল করম (সা)-এর কাছে যাই, পথে আম যা করঞাম, তা [ঠক 
করোছ গক না তাঁকেই গজজ্ঞেস কাঁর। তোমরা এত বাঁধা দিয়েছ, 
আমার খারাপ লাগছে ।” আমর! রস্‌ল করম (স)-এর সঙ্গে দেখা করার 
জন্য রওয়ানা হলাম। 


দকন্ত রসূল করপন (স!)-কে আমরা কেউ এর আগে দৌঁথ ন। মন্ধার 
এক লোকের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। তাকেই জিজ্ঞেস করলাম। 
সেলোক প্রম্ন করল, আমরা তাঁকে চান কিনা। আমরা বললাম, আমরা 
তাকে গান না। “তাহলে আপনারা! কি তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদহল 
মুভাগিলবকে চেনেন 2" আমরা বললাম, তান ব্যবসায়ধ হসেবে প্রায়ই 
আমাদের কাছে যান, তাকে আমরা চিনি। 


পরাতে রসৃল:লাহ, (সা) ৩৮৯ 


লোকটা বলল, “মসাঁজদে ঢুকেই দেখবেন আল-আববাসের পাশে 
তান বসে আছেন ।” 


আমরা মসাঁজদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম আমাদের রসহল করম 
(সো) বসে আছেন আল-আব্বাসের পাশে॥। তাঁকে সালাম দিয়ে আমরা 
বসলাম। রসল করীম (সো) আল-আব্বাসকে 'জজ্ঞেস করলেন, তান 
আমাদের [চিনেন কি না। আল-আব্বাস বললেন, চিনেন ! তান আমাদের 
নামও বলে দিলেন। কাবের নাম করতেই রসল করীম (সা) যা বললেন, 
আন হা জীবনেও ভুলব না। তান বললেন, “কাব ?” 


আল-বারা বললেন, “হে রসলল্লাহ্‌, আম এই পথ পরার হয়ে এসোছি, 
আল্লাহ. আমাক ইসলামের পথে হিদায়ত করে নিরে এসেছেন। আমার 
মনে হয়োছিল, এই ঘরের 'দকে পেছন ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তাই আম এর দিকেই মহখ করে নামায পড়োছি পথে ॥। আমার সঙ্গীরা 
আমাকে তাতে বাধা 'দয়েছে। তখন আবার আমার মন খারাপ হলো। 
আপনার এ 'িবষয়ে ি মত, হে রসংলংল্লাহ 2” 


রসূল করম সো) বললেন, “আপান যাঁদ চান; ভাহলেই আপনার একট 
গকব্লা থাকবে ।» 

তখন আল-বারা রসূল করঈম (সা)-এর কবলায় 'ফরে এলেন এবং 
সকলের সঙ্গে (সারয়ার দকে মুখ করে নাধাধ পড়লেন। কন্তু তাঁর 
আত্মর-স্বজন আবার খুব জোরের সঙ্গে বলে থাকে, জীবনের শেষাদন 
পষ'স্ত তিনি কাবার ধ্দকে মুখ করেই নামাব পড়েছিলেন । তবে একথা 
সত্য নয়। সে বিষয়ে তাদের চেয়ে আমরা বোশ জাঁন।” 

মাবাদ উবনে ক'ব আমাকে বলেছেন যে, তার ভাই আবদ-ল্লাহ: তাকে 
বলোছলেন বে তাদের ছিতা কাব ইবনে শ্রালক বলোছিলেন £ তারপর 
আমরা হজ্জে গেলাম। ঠিক হলো,-তাশারকের মাঝামাঝি 'দনগুলোয় 
আমরা আল-আকাবার দেখা করব রসল করীম (সা)-এর সঙ্গে । হজ্জ 
শেষ হলো। রসল (সা)-এর দেখা করার নিধাঁরত রাত এল। আমাদের 


৩১০ সরাতে রসহলঃল্লাহ (সা? 


সঙ্গে ছিল আমাদের এক প্রধান ও শরগফ জন আবদল্লোহ. ইবনে আমর 
ইবনে হারাম আবূ জাবর। আমাদের সঙ্গে যারা বহুঈশ্বরবদী ছিল 
তাদের কছে আমাদেব এইসব কাধকলাপের খবর গোপন রেখোঁছলাম। 
তাকে আমরা বললা, “আপান আমাদের অনাতম প্রধান এবং শবনীক 
লোক। আপনাকে আমরা আপনার বত্মান সংসগ থেকে মক্ত রাখাদ 
যাতে কোন আগুনের ইঞ্ধষন আপাঁন না হন।” তারপর তাকে আমর? 
ইপলাম গ্রহণ করার জন। অনুরোধ করলাম এবং আল-আকাবায় 
আমাদের টৈঠকের সংবাদ দিলাম। তিনি ইসল:ম গ্রহণ করলেন, আমা- 
দের সঙ্গে আল-আকাবায় গেলেন, আমাদের এক্জন নাঁকব হলেন। : 


কারাভাঁয় আমাদের সমস্ত লোকজনের সঙ্গে অনৈনা শন করলাম সে 
রাতে। রাতে তৃতীয় বামে আমরা চুপ চীন বের হরে পড়লাম ॥ 
রসল (সা)-এর সঙ্গে মালত হওয়ার জন্য একেবারে আকফাহার গ্ারখাত 
পর্যন্ত গেলাম। আমরা হলাম ভিয়াত্তহর জণ মানুষ, এর মধ্যে মাহল। 
গছলেন দ;ঃজন। মাঁহলাদের একজন [হলেন নঃসারদা বনভে কাব উদ্মে 
উমারা। ইন বান মান ইবনে আল-নাও্প্রারের লোক। অন্যজন ছিলেন 
আসমা গাবনতে আমর ইবনে আদ ইবনে মাব। ইনি বানু সালিমার 
মান্‌ষ, উম্মে মান নামে সমাধক পাঁরচিত হিলেন। আমরা গা রখাতে গিয়ে 
অপেক্ষা করতে লাগলাম? তারপর রসল করীম (সা) এলেন। সঙ্গে এলেন 
আল-আববাস। আল-আববাস তখনো বহু ঈশ্বরবাদশী। তব তান ভ্রাতুষ্পুত্রের 
গনরপত্তার খাঁতরে সমস্ত কাজে-কমে" তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইতেন।॥ বসেই 
ণতণিন বললেন, “হে আল-খাযরাজের মানুষ (এই সম্বোধনে আরবর 
খাযরাজ ও আউস দুই সম্প্রদয়কেই বোঝাত ), আমাদের মধে/ মৃহাম্ম- 
দের কোথায় স্থান 'তা আপনারা জানেন। তাকে আমরা আমাদের সমস্ত 
লোকদের হাত থেকে রক্ষা করোছি। তারা এখন তাকে গঠঠিক আমাদের 
গোখ দিয়েই দেখে । সে আমাদের সঙ্গে আছে সসম্মানে ও নিরাপদে ॥ 
তবে সে আপনাদের দিকে ম;ঃখ ফেরাবে, আপনাদের কাছে যাবে। আপনারা 
যাঁদ মনে করেন, আপনারা তাকে যে ওয়াদা করেছেন ত। রাখতে 


সীরাতে রসৃজুল্লাহ (সা) ৩১১, 


পারবেন, প্রাতিদ্বন্বীদের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারবেন, তাহলে যে 
দ্ায়ত্ব নতে চান তা ?নয়ে নিন। আর যাঁদ মনে করেন, আপনাদের 
কাছে যাওয়ার পর তার প্রাত বশ্বান অক্ষ্ন রাখতে পারবেন না, ফলে 
তাকে ত্যাগ করতে হতে পারে তাহলে এক্ষাঁণ তাকে ছেড়ে দিন। 
কারণ তান এখন যেখানে আছেন সেখানে [তান নিরাপদে আছেন।৮ 
আমরা বললাম, “আপনার কথা আমরা শহনলাম। আপানই বলহন হে 
রসূল্ল্লাহ্‌ (সা)! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনই বলুন গক করবেন।”, 


রসুল করীম (সা) কথা বললেন, কুরআন শরশক থেকে আবৃত্ত 
করলেন, মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করলেন, ইসলামের প্রশংসা 
কর”লন এবং তারপর বললেন, “আম আপনাদের বশ্যতা দাঁব করাঁছ 
এই শতেএযে আপনারা যেমন করে আপনাদের রমণখ ও শিশুদের রক্ষা 
করেন, তেমনি করে আমাকে রক্ষা করবেন। 


“আল-বারা' রসুল করীম (সা)-এর হাত ধরলেন। বললেন, “সেই তাঁর 
শপথ বান আপনাকে সত্য দয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা যেমন করে আমাদের 
রমণশ ও শিশুদের রক্ষা কার ভেমাঁন আপনাকে রক্ষা করব॥। আমরা বশ্যতা 
কবুল করাছ, আমরা যোদ্ধা জাতি, আমাদের অস্ত পেয়েছি আমরা পিতা 
থেকে পহন্ের হাত বদল করতে করতে ।” 


'আল-বারার কথার মাঝখানে বাধা দিলেন আবুল হায়সাম ইবনে আল- 
তাইয়িহান। বললেন, হে রসহলঃল্লাহ্‌, আন্াদের আরো অনেকের সঙ্গে সম্পক 
আজ (তার মানে য়াহুদীদের সঙ্গে), তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পক* 
চ্ছেদ হবে, আল্লাহ আপনাকে িবজয়মালা দেবেন এবং, তখন ক আপান 
চলে আসবেন আমাদের ত্যাগ করে 2? 


“রসূল করম সো) হাসলেন। বললেন, “না, রক্ত রক্তই, পণহণন রক্ত 
পণহীীন রক্তেরই সমান।১ আম তোমাদের, তোমরা আমার! তোমাদের 


১, অথ রক্তের জন্য বদলা এবং তার দয়-দায়ত্ব উভয় পক্ষের জন্য 
সমান প্রযোজা হবে। 


৩৯২ সীরাতে রসলল্লাহ, (সা) 


গিবরতদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে আমি তাদের 'বরত্দধে যুদ্ধ করব। তাদের সঙ্গে 
শীম্ত যাদের সঙ্গে তোমার শাস্ত। 


কাব আরো বলেছেনঃ “রসৃল করণম (সা) বলেছেন, “আমার কাছে 
এমন বারোজন নেতাকে 'নয়ে আস, যারা তাদের সমস্ত লোকের দায়ত্ব 


নতৈ পারবে ।” তারা আল-খাষরাজ থেকে নয়জন আর আউস থেকে 
ঠাতনজন 'নয়ে এল। 


বার্রাজন নেতাত্র নাম এবং আল-আকাবাত্র বাকি কাহিনী 


মনহম্মদ ইবনে ইসহাক আল মযত্তাঁলবির সত্রে িয়াদ ইবনে আবদল্পাহ 
আল বাক্কাই আমাদের বলেছেন, সেই বারোজন হলেন £ 


আল-খাযরাজ থেকে £হ আব উমামা আসাদ ইবনে জ:রারা...ইবনে 
আল-নাজ্জার। ইনি হলেন 'তায়ম আল্লাহ ইবনে সালাবা ইবনে আমর ইবনে 
আল খাষরাজ। সাঙ্গ ইবনে আল রা ইবনে আমর ইবনে আৰ ছধ্হায়র 
ইবনে হাণ্লক ইবনে ইমর*ল কায়স ইবনে মালিক ইবনে সাল্লাবা ইবনে 
কাব ইবনে আল-খাষরাঞজ ইবনে আল-হারিস ইবনে আল-খাষরাজ। 
আবদুল্লাহ, ইবনে রাওয়াহা ইবনে সালাবা, ইীনিও একই লাইনের । রাফ 
ইবনে মালিক ইবনে আল-আজলান ইবনে আমর.” । আল-বার্' ইবনে 
মারণর ইবনে সাখর ইবনে খানসা ইবনে গীসনান ইবনে উবায়দ ইবনে আদ 
ইবনে গ্রানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা ইবনে সাদ ইবনে জালা ইবনে 
আসাদ ইবনে সারদা ইবনে তাঁজদ ইবনে জুশাম ইবনে আল-খাষরাজ। 
আবদর্ল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম ইবনে সালাবা ইবনে হারাম ইবনে 
কা'ব ইবনে গানম ইবনে কাব ইবনে সালামা-*। উবাদা ইবনে 
আল-সামত ইবনে কায়স ইবনে আসরাম-*। সাদ ইবনে উৰাদ' ইবনে 
দুলাম্ম ইবনে হাঁরসা ইবনে আব হাঁজমা ইবনে সালাবা ইবনে তারিফ 
ইবনে আল-খ।যরাজ ইবনে সাইদা ক'ব ইবনে আল-খাবরাজ । আল-ম,নাবর 
ইবনে আমর ইবনে খুনায়স ইবনে হারিসা ইবনে লাউজ্ান ইবনে আবহ 
উদ, ইবনে ধায়দ ইবনে সালধববা ইবনে আল-খাযরাজ, একই বংশধারার। 


সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা) ৩৯৩ 


আল আটস থেকেঃ উপান্নদ ইবনে হুযায়র ইবনে সমাক ইবনে 
আঁতক ইবনে রাফ ইবনে ইমর*্ল কায়স ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল 
আশাল ইবনে, জন্শাম ইবনে আল-হািস ইবনে আল-খ।যরাজ ইবনে 
আমর ইবনে মাপিক ইবনে আল-আউস। সাদ ইবনে খায়সামা ইবনে আল- 
হাঁরিস ইবনে মালক ইবনে কা'ব ইবনে আন-নাহ্‌হাত ইবনে কা'ব ইবনে 
হাঁরসা ইবনে গানম ইবনে আল-সালম ইবনে ইমর*ল কারস ইবনে 
মালিক ইবনে আউস। 'রিকা ইবনে আবদুল মুনাঁধর ইবনে জবায়র ইবনে 
যায়দ ইবনে উমাইয়া ইবনে ষায়দ ইবনে ম্ালক ইবনে আউফ ইবনে আমর 
ইবনে আউফ ইবনে মালিক ইবনে আল-আউম। 


আবদ?ল্লাহ্‌ ইবনে আবু বকর আমাকে বলেছেন যে রসূল করাম (সা) 
সৈই নেতাদের কাছে বলোছলেন £ “ম্যাঁরর পুত্র যীশুর 1শষারা যেন 
তাঁর কর্থছে দায়ী ছিল তেমাঁন তোমরা দায়শ থাকবে তোমাদের সম্প্রঙ্গা- 
ঘের সমস্ত লোকের জন্য। আরু আম দায়ী রইলাম আগার উম্মতের জন্য 
( অথণং মুসলমানদের জন্য ।”' তাঁর কথায় সকলেই সম্মত হলেন ॥ 


অহাসম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আমাকে বলেছে যে রসলের উপর 
গোপনে বশ্বাস স্থাপন করার জন্য যখন সবাই চলে এল তখন বান 
সাঁলন ইবনে আউফের ভাই আল-আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা 
আল-আনসার বলোছল, “হে খাধরাজের লোকজন, এই লোককে সঙ্গর্থন 
দেওয়ার ষে ওয়াদা করেছ তার তাৎপর্য কি বুঝতে প্রেছ তোমরা ? 
এই ওয়াদা হলে ছোট বড় সকলের '[বর-দ্ধে বদ্ধ করার ওয়াদা । বাদ তোমরা 
মনে করে "তোমাদের সমস্ত সম্পদ থেকে বণ্িত হলে, তোমাদের সমস্ত 
খান্দান লোককে হত্যা করা হলে, তোমরা একে ত্যাগ করবে, তাহলে 
সেটা এখাঁন করে ফেলো, কারণ এখন না করে পরে করলে ইহকাল ও 
পরুকানে তা তোমাদের জন্য লঙ্জার কারণ হবে। আর যাঁদ মনে 
কর তোমাদের সমস্ত সম্পাত্ত হাঁরয়ে গেলে এবং তোমাদের সমস্ত খান্বান 
লোককে হতা? করা হলেও তোমাদের ওয়াদার প্রাত তোমরা বিশ্বস্ত থাকবে 


৩১৪ সীরাতে রসহলল্লাহ (সা)' 


তাহলে একে গ্রহণ কর্যে! আল্লাহ্‌র শপথ, তাতে ইহকাল ও পরকালে 
তোমাদের মঙ্গল হবে।” 


তাঁরা বললেন, তারা এইসব শতৈে” রসুল করশম (সা)-কে গ্রহণ করতে 
প্রস্তুত অছেন॥ কিন্তু তার বদলে ক তারা পাবে, তা জানার ইচ্ছা প্রকাশ 
করল তারা। রসল করীম (সা) বললেন, বদলে আছে বেহেশৃতি॥%? 
তারা বলল, “আপনার হাত প্রনারত করন রসূল করুম (সা) তাই 
করলেন। তারা সবাই তখন ওয়াদা করন। আঁসম বলেছেন, দায়িত্বের 
বন্ধন দৃঢ় করার এন আল-আব্বাস এহেন আঢরণ করোছিল। আবদন- 
ল্লাহ- ইবনে আবু বকর বলেছেন যে, তিন তা করোছলেন কেবল সমস্ত 
লোকজনকে সে রাতে ওখানে আটকে রাখার জন্য॥। তার আশা ছিল 
এর মধ্যে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সালুল হয়তো এসে বাধে এবং 
তাতে করে আপন লে কজনদের জন্য তার শাক্ত আরো মজবুত হবে॥ 
এর মধ্যে কোনটা যে সত্য আল্লাহই ভাল বলতে পারবেন। 


বানু আল-নাজ্জার দাব করেন, আনহগত্য স্বীকারের জন্য সর্বপ্রথম 
হাত প্রসারত করোছিসেন আসাদ ইবনে জুরারা। বানু আবদুল আশাল, 
বলেন, তান নন, আবুল হায়সাম [ছলেন প্রথম। মাবাদ ইবনে কাব 
আমাকে একটা হাদীস বলেছেন তার 'পতা কা'ব ইবনে মালিকের সূত্রে 
আর সে হাদশন অনহযায়শ আল-বারা প্রথম ওয়াদা করেন এবং বাকিরা 
তাকে অনুসরণ করেন। আমরা সবাই যখন ওয়াদা করলাম, তখন 
আল-আকাবার চ্‌ড়ো থেকে বজুনিঘেণোব কণ্ঠে শয়তান চৎকার করে উঠোছিল,. 
ওহে িনাবাসববন্দ, ওর সঙ্গে যেসব দুশ্চারত্ত ধর্মত্যাগী আছে তাদের 
তোমরা চাও 2 ওরা জোট বেধেছে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে।, 


রসহল করণম সো)'বললেন, 'এ হলো' পাহাড়ের ইজব।১ এ হলো আঁজ- 
মাবের পুত । আমার কথা তহমি শহনতে পাচ্ছ হো আল্লাহ্‌র দুশমন, 
জাদি প্রাতজ্ঞা করছি, তোমাকে আমি খতম করব !, 


৯, ক্ষুদ্র ও ঘণ্য। 


সীরাতে রসললল্লাহ, (সা) ৩৯৬ 


রস:ল করশম (সা) তাদের নজ নিজ কারাভাঁয় ফিরে যেতে বললেন। আল- 
আববাস ইবনে উবাদা বললেন, *আল্লাহর কসম, আপান যাঁদ চান, কালকেই 
আমরা সবাই তলোক্কার 'নয়ে মিনার লোকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।, 


রদল করম (লা) ক্ললেন, 'আমরা সে আদেশ পাই ীন। এখন 1ানজের, 
কার] তায় ফরে যান।।। 


আমরা তখন যনে গেলাম । সারারাত ঘুগোলাম। 


পরাদন ভোগে কুরায়শদের দলপাঁডিরা আমাদের শিবিরে এল । বলল,, 
তারা শুনেছে আমরা রসৃল করীম (সা)কে তাদের ত্যাগ করে ধাওয়ার' 
জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসোহ, তাদের বিরৎদ্ধে যুদ্ধ হলে তাঁকে সমথন 
করব বশে ওয়াদা করোছু এবং সমস্ত আরবে আমরাই হলাম একমাত্র 
সম্প্রদায়, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে একান্ত আনচ্ছায তারা তা করবে। 
শনে আামাদের বহু-ঈশ্বরবাদপরা বলে উঠল, না, এমন ঘটনা ঘটোনি 
তে।। তারা এর কিছুই জানে না। তারা তো সাত কথ।ই বলাঁছল। 
ক ঘ'টাঁছল তার বন্দু বর্গ তারা তো িছুই জানত না। আমরা, 
পরপ্পতের মুখ চাওয়া-চাও করলাম! তারপর সবাই উঠে দাঁড়াল। 
উঠে দাঁড়াল শ্রাল-হা?রস ইবনে হিশাম ইবনে আল-মহীগরা আল-সাখজ্রনীম, 
পাপে নতুণ চট। তাকে আম এমন করে কছদ বললাম, যাতে মনে 
হয়, যা বলা হতেছে তার সঙ্গে আম তাদের জড়াতে চাইীহ। বললাম, 
'হে আব জাবির, আপাঁন হলেন আমাদের একজন প্রধান, এই ছে।করা' 
কুদাবশের মতো একজোড়া, চাট আপাঁনি যোগাড় করতে পারলেন শা? 
আল হাদিস আগার কথা শুনল, শুনেই পা থেকে চাট খল তা আমার 
গদকে ছংড়ে মারল। বলল, “আল্লাহ্‌র কসম, তুমি ীনতে পার এগুলো ! 
আন্‌ জাঁবর বলল, “শরে চল, তুমি এই যোয়ান মানুষটাকে রাগয়ে 
দদয়েছে। এবার ওর চাট 'ফাঁরয়ে দাও।, আম বললাম, দেব না, আল্লাহ্‌র 
কসম। এ এক শুভ হীঙ্গত। ইঙ্গিত যাঁদ সঠ্য হয় তাহলে ৩1র সবাকছ-. 
লুট করে নেবো? 


৭৩৯৬ সণরাতে রসলংল্লাহ: (সা) 


আবদুল্লাহ ইবনে আব বকর আমাকে বলেছেন, তারা সবাই আবদুল্লাহ- 
ইবনে উবাইর কাছে 'গিয়ে কা'বের বর্ণনামতে সব ঘটনা ?িববত করল । 
আবদুল্লাহ 'ইবনে উবাই বলল, “এ তো খুব গুর*তর বয় । আমাকে 
[অজ্ঞেস না করে আমার লোকজন এভাবে কোন গসদ্ধন্ত গ্রহণ করে না, 
আর ক ঘটেছে, তা-ও অন্বমি জান না।, 


একথা শুনে তারা চলে গেল। 


ঃ । 
মনা ত্যাগ করার পর কিন্তু তারা এ বষয়ে আরো অনসঞ্ধান করে জানল 


যে ঘটনা সম্পৃণ” সত্য। তারা আমাদের লোকজনের পেছনে ধাওয়া করল। 
আযাকরে সাণ্দ ইবনে উবাদাকে আর বানু সাইদাব ভাই আল-মহদাঁষর 
ইবনে আমরছে তারা পেল। এই দুইজনই ছিল প্রধান স্থানীয় লোক। 
আল-মুনাঁঘর পালিয়ে গেল। কন্তু সাণ্দকে তারা ধরে ছেলল। দুই হাত 
'ঘাড়ের উপর 'নয়ে তা ঘোড়ার গজনের্‌ চামড়ার ফিতা দিয়ে শক্ত করে 
বাঁধল এবং এমাঁন অবস্থায় সারা পথ মারতে মারতে তার লহ্বা দু 
ধরে টেনে হেশ্চড়াতে তহশ্চড়াতে নয়ে এল মক্কায়। (তার চুল খুব 
লম্বা ছিল )। সাণ্দ বলেছে, “ওরা যখন ধরল আমাকে» বেশ কমেকজগন 
কুরার়শ তথন এসে জড়ো হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল লম্বা, 


ফর্পা, খুব সংন্দর, অমাঁয়ক চেহারা? আমার মনে হলো এদের মাধ্য 
কোন ভদ্রতাবোধ থাকলে, এই লোকের কাছ থেকে তা পাগয়া যাবে। কব 


লোকটা আমার কাছে এসে আমার মুখে এমন জোরে এক ঘাাষ লাগল, 
ভদ্র ব্যবহারের সব আশা নস্যাং হয়ে গেল। 


-এ| 


ওরা আমাকে টেনে 'হচণ্ড়ে [নিয়ে যাঁচ্ছল। একজন লোকের আনার 
উপর কর*্ণা হলো। বলল, “আরে হতচ্ছাড়া, কুরয়েশদের কারো কাছ 
থেকেই আশ্রয়ের আধকার নেই তোমার £ 


আম বললাম, “আছে । আম জহবায়র ইবনে মুতিম ইবনে আদ 
ইবনে নওফেল ইবনে আবদহ মানাফ-এর ব্যবসায়শদের নিরাপত্তার 'নশ্চয়তা 
ধবধান করতাম» আমার দেশে কেউ তাদের প্রত অন্যায় করলে তার 


সীরাতে রস্লংলাহ সো) ৩৯ 


প্রাতকার করতাম। আল-'হারস ইবনে হাব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদু 
শামস ইবনে আব্দু মানাফের হেফাজতও অদ্াম করতাম।” 


লোকটা বলল, “বেশ তো, ওদের দুজনকে তহ়াঁম চখৎকার করে ডাকো 
না কেন, বলো তাদের অঙ্গ ক ভোমার সম্পূরক ।” 


আম ৩1-” পরলাম । সে লে।ক ছুটে গেল, তাদের পেল কাবা মসাগজদের 
পাশে । আমার কথা তাদের সে বলল। বল্ল, আম তাদের উপর আমার 
আধকারের কথা বলে তাদের আম স্মরণ করোছি। শুনে ওরা আমাকে 
1চনতে পাবল। ওলা এসে আমাকে ছাঁড়য়ে নিল!' 


সুতরাং সাদও বেচে গেল। তাকে মেরোছল যে লোক, তার নাম 
সমহায়ল ইবনে আমর । সে বানু আমর ইবনে লুআইর ভাই। 


হজরত সম্বন্ধে প্রথম দুটো কাঁবতা রচনা কয়েন বানু মুহারিব 
ইবনে 'ফহরের ভাই '্দরার ইবনে আল-খাত্তাব ইবনে 'মরদাস £ 


সাঁদের কাছে গিয়ে আম শক্ত করে ধরে ফেললাম । 
মুনীষরাকে ধরতে পারলে খুব ভালো হতো অবশ্য। 
তাকে ধরতে পারলে তার রক্তপ্ণ দিতে হতো না। 

তাকে একটু অপমান করলেই হতো, বদলার কোন প্রয়োজন ছিল না। 
হাসান ইবনে সাবিত তার জবাব দয়োছিল £ 

মানুষের উট যখন দুর্বল ছল, তখন 

তম সার্দ ?কংবা মুনাধরের সমকক্ষ ছিলে না। 

আব: ওয়াহাব না থাকলে আমার কবতা 

আল-্বারকার চনড়ায় উঠে পরে নেমে আসতো তীরবেগে।১ 
নাবাতের লোক রঙ করা চ'দর পবে, জার 

তোসলা পর সুভীবক্ত্, তাই? অহংকার তোমাদের ? 





১. এর অথ” দুরূহ এবং 'লানক্াত্র করে আবু ওয়াহাবের পাঁরচয়ের 
উপর! হাসানের কাঁবতার ঠপর ক্র আরাফাতের থাঁসসে [বিশদ 
দববরণ আছে। 


৬৩১৮ সীরাতে রসলল্লাহ- (সা) 


ঘৃঁময়ে যে স্বপ্ন দেখে আছে সে সিজার 'কিংবন্ধ কোসরোসের শহরে, 
তার মতো হয়ো না। 

সাবধান থাকলে যে তার সন্তান হারাতো না 

সেই শোকাতণ জননপর মতো হয়ো না। 

হয়ো না সেই ভেড়ার মতো, সামনের পা দিয়ে 

যে খশুড়ে অনাকাঁঙ্ক্ষত কবর। 

চশৎকারের সেই কুকুরের মতোও নয় বে 

অদহশ্য তশরম্দাজের তরকে ভয় পার না, গলা বাঁড়য়ে দেয় । 
কাঁবতার বাণ যে আমাদের কাছে পাঠায়, 

সে যেন খাইবারে খেজুরই পাঠায় ।১ 


আমর ইবন, জামুহ.-এব্ প্রতিমা 


মদশনায় এসে তারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুর করল । এর মধ্যে 
কছহ শেখ নজেদের মাঁতপহজা) বহাল রাখল। আমর ইবনে আল- 
জামুহ ইবনে ইয়াষদ ইবনে হারাম ইবনে কাব ইবনে গানন ইবনে 
কা'ব ইবনে সালামা ছিলেন এমাঁন একজন। তার ছেলে মুলা জাল 
আকাবায় হাষর ছিল এবং রসলুল্াহ্‌ (সো)-এর প্রাত বশ্য হা স্বীকার 
করেছিল। আমর ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম বিশেষ সম্মানত ব্যাজ 
ও নেতা। ইন নিজের বাড়খতে মানাত' নামে এক কাঠের গনগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করে এবং তাকে ভক্তির দেবতা নাম য়ে তাকে পারিচ্কার- 
পরিচ্ছন্ন রাখে । বানু সালামা মুয়াষ ইবনে জাবালের সমস্ত যেয়ান 
“এবং এমন কি তার নিজের ছেলে মুয়ায পধস্ত আকাবার অন্যান] 
সহযান্রীসহ মুসলমান হয়ে গেল, তখন তারা রান্রবেলা আমরেক ঘরে এসে 
'সে প্রাতিমা তুলে নিয়ে ফেলে দিত নোংরা গর্তে । সকাল বেলা আমর উঠে 
চগৎকার করে উঠত, “হায় হায়! রাতে কে আমার দেখত 1নয়ে গেল; তারপর 
সে যেত তাকে খংজতে । খধজে বের করে, পারুজ্কার-পারচ্ছয করে, সুগাদ্ক 


শেল 


৯, িনউক্যাসেলে কয়লা পাঠানোর মত। 


সীরাতে রসুলুল্লাহ সো) ৩৯৯ 


“মেখে-টেখে আবার তাকে প্রাতজ্টা করত স্বস্থানে। বলত, যাঁদ জানতাম 
কোন, বেটা এই কাজ করেছে তাকে আম দেখে নিতাম! আবার রাত 
এলে আবার ষখন গভীর ঘুমে মগ্ন হতো, আবার তারা এসব কাজ 
করত। পরাদন ভোরে আবার সে তাকে খখজে বের করে আনত। 
এমান ঘটল কয়েকবার। তারপর আবার একাঁদন প্রাতমাকে ওরা যেখানে 
ফেলে দিয়োছল ওখান থেকে খুজে আনল, পাঁরহ্কার করল এবং তার 
"সঙ্গে একটা তলোয়ার বেধে রাখল। বলল, শীশ্বরের দোহাই, কে ওসব 
করছে আম জানি না। 'কস্তু তোমার যাঁদ বন্দু মানত শাক্ত থেকে থাকে, 
এই তলোর়ার দিলাম, নিজেকে রক্ষা! করো) 


রাতে আবার সে যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তারা এল, প্রাতিমার গলা 
থেকে তলোয়ার খংলে নয়ে তার বদলে গলায় বেধে রাখল এক মৃত 
কুকুর এবং সেই অবস্থায় প্রাতিনাকে এক নোংরা নদমায় ফেলে গদল। সকাল 
বেলা আমর দেখল প্রাতমার জায়গায় প্রাতমা নেই। খংজতে গিয়ে দেখল 
এক নদর্মায় সে পড়ে আছে, গলার সঙ্গে এক মরা কুকর বাঁধা । দেখে 
বৃঝতে আর বাক রইল লা কান্না একাজ করেছে। এঁদকে গোত্রের মুসল- 
মানরাও তাকে মুসলমান হওগার জন্য বারবার বলছিল। অতএব সে 
আল্লাহর শআ্রশেষ অনগ্রহে ইসলান গ্রহণ করে খুব ভাল একজন মুসল- 
'মান হলো । 


0১০০ 
! 


তন গকছু কাবতা লখোহুলেন আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কিছ জ্ঞান অজনের 
পরু। তাতে সই প্রাতষার শনাত্কপনতার কথা বলে বিহ্রান্তি ও অন্ধকার 
থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করোছিলেন। 


একাঁট কাঁবতা 'ীনম্নরপ £ 

তুই যাঁদ দেবতা হাতিম, আল্লাহর কসম, 

গলায় মরা কুকুর বেধে নদমায় পড়ে থাকাত না, 

ধধক ! তোকে আমরা দেবতা মেনোছিঃ, এখন 

তুই ধরা পড়ে গোছস, আমাদের বাজে বোকামো দুর হয়েছে। 


80০0 পরাতে রসলুল্লাহ (সা), 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, মহান দয়াময়, 

দানশশল, রেষেকের মালিক, সমস্ত ধমের মালিক, 
1তাঁন যথাসমমে আমকে রক্ষা করেছেন, 

কবরের অন্ধকার থেকে বাঁচয়েছেন। 


দ্বিতীঘ্র আকাবায় ওয়াদার অবস্থা 


আল্লাহ, তাঁর রসলকে বুদ্ধ করার অনুমতি দিলে পরে দ্বিতীয় 
আকাবার যুদ্ধের শতবিলশ '[নধাঁরত করা হলো। এগুলো প্রথমবারের 
আনুগত্য অনজ্ঞানে ছিল না। তারা এখন আল্লাহ..ও তাঁর রসুল করধম 
(সা)-এর স্বাথে” ছোট বড় সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অঙ্গকারাবদ্ধ 
হলো এবং এমাঁন 'বশ্বস্ত খেদমতের জন্য তান তাদের পুরস্কার হিসাবে 
বেহেশতের সুসংবাদ দিলেন । 


উবাদ ইবনে আল-ওয়ালিদ ইবনে উবাদা ইবনে আল-সামিত তার পতা 
ও তানি তার গপতামহ তখনকার একজন নেতা উবাদা আল-সামতের সত্রে 
আমন্কে বলেছেন, “সম্পদে ক বপদে, সুখে ক দুঃখে এবং সমস্ত বৈরখ 
অবস্থার রপসল করীম (সা)-এর উপর সম্পূর্ণ আনুগত্য সহকারে যুদ্ধ 
করার জন্য আমরা ওয়াদা করলাম; ওয়াদা করলাম যে আমরা কানো 
প্রীত অন্যায় করব না। আমরা সকল সময় সত্য কথা বলব। আল্লাহর 
কাজে কারো শাসনকে ভয় করব না।' উবাদ ছিলেন আকাবায় ওয়াদাকার* 


বারোজনের অন্যতম । 

দ্বিতীয় আকাবাস্ত উপস্সিত ব্যক্তিদেব্র নাম 

আউস ও খাষবাজের 'তয়াত্তর জন পুরণ্ঘ ও দুইজন নার হিলেন।১ 
আউস থেকে ছিলেন £ 

উসায়দ ইবনে হুযায়র.....ইাঁন একজন নেতা। বদরযূুদ্ধে হীন ছলেন 

না। আবুল হায়পাম ইবনে তাইয়াহান। ইন বদরে ছিলেন। সালমা ইবনে 


১." ীবশদ বংশধারা দেওয়া হলো না পুনরাবাঁত্ত পারহারের জন]। 


সারাতে রসূলুল্লাহ (সা) ৪০১ 


সালমা ইবনে ওয়াকশ ইবনে জহখনা ইবনে জ:উরা ইবনে আব্দুল আশাল। 
ইনও বদরে ছিলেন। মোট হলো ৩। 


বান? হাঁরগা ইবনে অল-হা।রস থেকে-জনহায়র ইবদে গীক ইবনে 
আদ ইবনে যারদ ইবন জশাম হবনে হাঁরসা। আব বরদা ইবনে 
নিয়ার ওরফে নয়ার ইবনে আনর ইবনে বাদ ইণনে বিকশাব ইবনে 
দুহমান হবনে গানম ইবনে য্যাঝয়ান ইবনে হাতারম ইৎনে কাামল 
ইবনে জ-ুহল ইবনে হান ইবনে বাল ইখনে আমর ইএনে আপহাফ, 
ইবনে কুদ্া। হান ছিলেন মন্রপর্ষের লেক ॥। আল বদরের ধুদ্ধে তিন 
1ছলেন। নুহায়র ইবনে আল-হারসাম। ইনি ছিলেন বানু মাঁব ইবনে 
মাজদা ইবনে হারপা-র লোক। মোট ৩ জন। 


বানু আমর ইবনে আউফ ইবনে মাঁলক থেকে £ সাদ ইধনে খায়সামা। 
ইন ছিলেন একজন নেতা, বদর যুদ্ধে হাঁযর হলেন, রনৃল (সা)-এর পাশে 
থেকে যুদ্ধ করে শহশদ হল। িফা? ইবনে আবদুল মুনাঁজর। ইনও নেতা? 
ছিলেন ও বদর যুদ্ধে হাযির ছি:লন। আবদনল্লহ, ইবনে যঃবায়র ইবনে 
আল-নুমান ইবনে উমাইয়া ইবনে আল-বৃরাক। আল-ব্দরাকের পুরো নাম 
ছল ইমর*ল কায়স ইবনে সালাবা ইবনে আমর। ইনি আল-বদরে উপাক্ছিত 
দছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে রসূল করীম (সা)-এর হয়ে তারন্দাজদের 
পরচালনা করতে গয়ে শাহাদত বরণ করেন। মান ইবনে আদ 
ইবনে আল-জাদ ইবনে আল-আজলান হাশারসা ইবনে দুবাইয়া। বালি 
গোবর থেকে আগত এদের একজন মন্দেল। হাঁন বদর, ওহদ খন্দক 
সহ রসহল করীম (সা)-এর সমস্ত যুদ্ধে হাঁষর ছসেন। আবু বকরের 
পখলাফতের সময় ইয়ামামার ধুদ্ধে ইনি শাহাদত পণ করেন। উয়ায়ম 
ইবনে সাইদা। ইাঁনও বদর, ওহুদ ও খন্দকের যদ্ধে অংশ নেন। 
মোট ৫ জন । 


সমত্ড আউম গোন্র থেকে মোট এই এগার জন 'ছলেন। 


খ৬-- 


৪০২ সরাতে রসৃলুল্লাহ সো) 
খাযরাজ থেকে ছিলেন ঃ 


বানু আল ন.জ্জার ওরফে তায়মনল্লা ইবনে সালাবা ইবনে আমর থেকে £ 
আব আইউব খালিদ ইবনে যায়দ ইবনে কলায়ব ইবনে সালাবা ইবনে 
আবদ ইবনে আউফ ইবনে গানম ইবনে মালিক ইবনে আল-নাজ্জার। 
রসহল করশম (সা)-এর সঙ্গে সমস্ত যুদ্ধে ইনি অংশ নেন এবং মায়ার সময়ে 
বায়জান্টাইনে শাহাদত বরণ করেন। মুয়ায ইবনে আল-হাঁরস ইবনে 
খরফা” ইবনে সাওয়াদ ইবনে মালিক ইবনে গ্রানম। সমস্ত যুদ্ধে হীন 'ছিলেন। 
ইন গছলেন আফরার পুত্র এবং এর ভাই আউফ ইবনে আল-হাঁরস 'বদর 
যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। ওর ভাই মুআইদও একই গোঁরবের আঁধি- 
কারশ হন। 'তাঁনই আব জেহেল ইবনে হিশাম ইবনে আল-মহাগরাকে হত্যা 
করেন। 'তাঁনও আফরার পুত্র ছিলেন। তারপর ছিলেন উমারা ইবনে হাযম 
ইবনে ঘায়দ ইবনে লাউজান ইবনে অমর ইবনে আবদহ আউফ ইবনে 
গানম। ইাঁনও সমস্ত ষুদ্ধে হিলেন এবং আব বঙ্ধরের সময়ে ইয়ামামার যদ্ধে 
শাহাদত বরণ করেন। আপাদ ইবনে জুবারা। ইাঁন একজন নেতা 'ছলেন। 
বদর যুদ্ধের পে রসুল করম (সা)-এর মসাঁজদ নমর সময়কালে 
ইন হীন্তকাল করেন। মোট ৬ জন। 

বানু আমর ইবনে মারজহল, অন্য নাম আমির ইবনে মালিক থেকে ঃ 
সাহল ইবনে জাতিক ইবনে নুমান ইবনে আমর ইবনে আতিক ইবনে 
আমর। ইনি বদর ঘৃদ্ধে ছিলেন। মোট ১ জন। 

বানু আমর ইবনে মাঁলকফ ইবনে আল-নাজ্জার। এরা ছিলেন বানহ 
হুদায়লা। এদের মধা থেকে ছিলেন আউন ইবনে সাবিত ইবনে আল 
মুনষর ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়দ মানাত ইবনে আদ ইবনে 
আমর ইবনে মাঁলসক। হান বদর যুদ্ধে হাষর ছিলেন। আবু ভালহা 
যায়দ ইবনে সাহল ইবনে আল আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবন আমর ইবনে 
যায়দ মানাত.ইনিও বদর যুদ্ধে ছিলেন। মোট ২ জন। 

বানু মাজন ইবনে আল-না্জার থেকে £ কায়স ইবনে আবূ সা'সা- 
এর অন্য নাম [ছিল আমর ইবনে যায়দ ইবনে আউফ ইবনে মাবজ্ল 


মশ্রাতে রসলঃল্লাহ, সেই) ৪০৩ 


ইবনে অ'মর ইবনে গানম ইবনে মাজিন। বদর যুদ্ধে ছিলেন। রসল 
করণশম (সা) সেই যৃদ্ধে তাঁকে পম্চাদভাগ রক্ষী সৌনকদের দাঁয়ত্ব 'দিয়ে- 
ছিলেন। আমর ইবনে গাঁজয়ঃ ইবনে আমর ইবনে সালাবা ইবনে থানসা 
ইবনে মাবজহল...। মোট ২ জন। 


বান? আল-নাজ্জারের মোট ১১ জন। 


বানু আল-হারশ ইবনে খাযরাজ থেকে £ সাদ ইবনে আল-রাব। 
ইাঁন একজন ইমান ছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশ নেন। ওহদ যৃদ্ধে শহশদ 
হন। খারঙ্গা ইবনে যায়দ ইবনে আব জুহায়র ইবনে মাধলক ইবনে 
ইমর্ল কায়স ইবনে মালিক আল-আগার ইবনে সালাবা ইবনে কা'ব। 
ইনি বদন্ন যুদ্ধে ছিলেন আর ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। আবদুল্লাহ, ইবনে 
রাওয়াহ।ব, হমাম, নঞ্জা অবরোধ' ছাড়া অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধে রসুল করণম 
(সা)-এর সঙ্গে হিলেন। মুতায় রসুল করীম সো)-এর অন্যতম পেনাপাঁত 
শহস্বে শহঈদ হন। বাঁশর ইখনে সাদ ইবনে সালাবা ইবনে খালাস ইবনে 
যায়দ ইবনে মালিক-, হাল-নমানেত পিচা, বদর যুদ্ধ ছিলেন। আব- 
অুল্লাহ্‌ ইবনে যাদ ইবনে সালাবা ইধনে আবদঃল্লাহ ইবনে যায়দ মানাত 
ইবনে আল-হারস। বদর যুদ্ধে হাধির ছিলেন। "ক করে আযান দিতে 
হয় তা একেই দোঁখযে দেওয়া হয় এবং পরে আঘান দেওয়ার জন্য রপসৃল 
করীম সো) তাঁকে আদেশ দেন। খাল্লার ইবনে সংযাধ্দ ইবনে সালাবা 
ইবনে আমর ইবণে হাঁরিন্ ইবনে হমরণ্ল কায়স ইবনে মাঁলক। বদর, 
ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে ছিলেন, বানু কংরায়জার সঙ্গে যুদ্ধ করার 
সয় এক দুগের উপর থেকে তার উপর এক বিরাট পাথর 1নক্ষেপ 
করায় মাথার খুলি ফেটে যায় এবং তাতেই তান শাহাদত বরণ করেন। 
অনেকে বলে থাকেন যে বসলল্লাহ সে) বলোছিলেন, ইনি দুজন শহাদের 
পুরস্কার লাভ করবেন। উকবা ইবনে আমর ইবনে সালাবা ইবনে উসায়রা 
ইবনে উসায়রা ইবনে জাদারা ইবনে আউফ; ইানই আবু মাসুদ, আল- 
জাকাবার পর্ধকানষ্ঠ জন। মাবিয়ার আমলে ইন্তেকাল করেন। বদরে 
ছলেন না। ধোট ৭। 


89৪8 সারাতে রসুললল্লাহ- সো) 


বানু বায়দা ইবনে আমর ইবনে জ্রায়ক ইবনে আবদ. হাঁরসা থেকে ঃ 
জিয়াদ ইবনে লাবদ ইবনে সালাবা ইবনে ছিসিনান ইবনে আমর ইবনে 
আঁদ ইবনে উমাইয়া ইবনে বায়দা। বধদরে হলেন হইাঁন। ফারওয়া 
ইবনে আমর ইবনে ওয়াজাদা ইবনে উবায়দা ইবনে আমর ইবনে বায়দা। 
বদরে হাষির ছিলেন। খ'ীলদ ইবনে কায়স ইবনে মালিক ইবনে আল 
আজলান ইবনে আমর । বদরে িলেন। মেট ৩। 

বান? জ:ঃরায়ক ইবনে আমর ইবনে জঃরায়ক ইবনে আবদহ হাঁরসা ইবনে 
মালক ইবনে গাদব ইবনে জুশাম ইবনে আল-খাবরাজ থেকে ছিলেন £ 
রাফ ইবনে আল আঅজলান, ইমাম। যাকওয়ান ইবনে আবদ: কাক্স ইবনে 
খালদা ইবনে মহংখাল্লাদ ইবনে আমর। ইন রসুল করীম (সা) এর সঙ্গে 
বের হরে যান এবং মদঈনা থেকে প্রত্যাবত্নের পর রপল করীম (সা)- 
এর সঙ্গে মক্কায় বসবাস করেন, এইজন্য তাকে আনসারি মুহাঁজিরি বলা 
হর। ইন বদরে ছিলেন, ওহুদে শাহাদত বরণ করেনা আব্বাদ ইবনে 
কায়স ইবনে আমর ইবনে খালদা ইত্যাদ। বদনে ছিলেন। আল-হারিস 
ইবনে কায়স ইবনে খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ ইবনে আঁঘর, যার অন্য নাম 
ছিল আব খাঁলিদ। বদরে ছিলেন। মোট ৪ জন। 

বানু সালামা ইবনে সার্দ ইবনে আলশ ইবনে আসাদ ইবনে সারদা 
ইবনে তাঁজদ-থেকে ই আল-বারা ইবনে মার*র ইবনে সাখর..ইমাম, বানু 
সালামাদের মতে দ্বতশয় আকাবার ওয়াদা'র সময় রসল করীম (সা)-এর 
সামনে ইঁনই প্রথম হাত প্রসাঁরত করোছলেন। রসূল করীম (সা) 
মদশনায় আসার আগেই ইনি হীম্তকাল করেন। তাঁর পুল বিশর বদর, 
ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে ছিলেন এবং খায়বরে রসুল করীম (সা)-এর 
সঙ্গে 'বষাক্ত খাসর গোশত খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বান? সালামাকে 
যখন রসুল করণম (সা) তাদের ইমামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন 
এর কাছেই সেই প্রশ্ন রেখোছলেন। তারা জবাব দির়োছল, “সমদ্ত 
নধচতা সত্তেও আল-জদ ইবনে কায়স!' তান বলোছলেন, নীচতার 
চেয়ে ঘৃণ্য অসুখ কি ? বান সালামার প্রধান হচ্ছে শদভ্র কুণ্টিত কেশ 


সারাতে রসুলঃল্লাহ, (সা) ৪০৫ 


বশর ইবনে আল-বারা ইবনে মারণ্র। সনান ইবনে সায়াঁফ ইবনে 
সাখর ইবনে খানসা ইবনে ীসনান ইবনে উবায়দ, ইন বদরে যুদ্ধ 
করেন ও খ'্দকে যুদ্ধ করে শহীদ হন। আল-তৃফায়েল ইবনে নহমান 
ইবনে খান.সা ইবনে সনান ইবনে উবায়দ একই ইতিহাস। মালিক 
ইবনে আল-মুনাযর ইবনে সার ইবনে খংনাস ইবনে ীসনান ইবনে 
উবায়দ, ভ্রাতা ইযাষদের সঙ্গে ইীন বদরে ছিলেন। মাসউদ ইবনে 
ইয়াঁষদ ইবনে সংবায় ইবনে খানসা ইবনে গসনান ইবনে উবায়দ। আল 
দাহৃহ।ক ইবনে হারিসপা ইবনে যায়দ ইবনে সালাবা ইবনে উবায়দ, 
ইন বদরে 'ছিলেন। ইয়াষিদ ইবনে হারাম ইবনে সুবায় ইবনে খানসা 
ইবনে সনান ইবনে উবায়দ। জুববর ইবনে সাথ ইবনে উমাইয়া 
ইবনে খানসা ইবনে িসনান ইবনে উবায়দ, ইন বদরে গছিলেন। “আল- 
তুফায়েল ইবনে মালিক ইবনে খানসা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ, ইন 
বদরে ছিলেন।১ মোট ১১ জন। 


বান: কাব ইবনে সাওয়াদ গোল্লের সাওয়াদ ইবনে গ্ানম ইবনে কা'ব 
ইবনে সালামা থেকেঃ কাব ইবনে মালিক ইবনে আব কণ্'ব ইবনে 
আলকায়ন ইবনে কা'ব। মোট ১ জন। 

বাল গানম ইবনে সাওয়াদ ইবনে গানম ইবনে কর্ঘব ইবনে সালামা 
থেকে £ সালম ইবনে আমর ইবনে হাঁদদা ইবনে আমর ইবনে গ্রানম, ইনি 
বদরে 'ছলেন। কুতবা ইবনে আর ইবনে হাঁদদা ইবনে আমর ইবনে 
গানন, ইাঁনও বদরে ছিলেন। তার ভাই ইয্লাষদ, যার অন্য নাম ছল 
আবুল মুনাঘর, বদরে শ্ছলেন। কাব ইবনে আমর ইবনে আববাস 
ইবনে আমর ইবনে গানম, যান আবুল ইয়াসার নামে পাঁরাচত ছিলেন, 
বদরে িলেন। সায়াফ ইবনে সাওয়ছদ ইবনে আব্বাদ ইবনে আমর 
ইবনে গানম-মোট & জন। 

বান নাঁব ইবনে আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনে গানম ইবনে কা'ব 
ইবনে সালামা থেকেঃ সালাবা ইবনে গ্রানামা ইবনে আদ ইবনে নাঁব, 


১, অনেকে বলেন ইন এবং এর আগে বাণত ব্যার্ত এক ও আভন। 


৪০৬ সশরাতে রসলংল্লাহ (সা) 


ইীন বদরে ধঃদ্ধ করেছেন। শহীদ হয়েছেন! আমর ইবনে গানামা ইবনে, 
আদ, ইবনে নাঁব। আবশ ইবনে আমর ইবনে আদ বদরে ছলেন। 
আবদ-ল্লাহ- ইবনে উদায়স, কহদা*-র মিত্র একজন। খালিদ ইবনে আমর, 
ইবনে আদ? । মোট €& জন। 


বানু হারাম ইবনে কা'ব ইবনে গ্রানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা 
থেকে £ আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইন একজন ইমাম ছিলেন, বদরে ঘুদ্ধ 
করেছেন, ওহুদে শহীদ হয়েছেন। তার পুর জাবর। মুয়াঘ ইবনে 
আমর ইবনে আল-জামুহ। ইাঁন বদরে ছিলেন। সাঁবত ইবনে আলাজিদ 
(আলাঁজদ হলেন সালাবা ইবনে যায়দ ইবনে আল-হারস ইবনে হারাম) 
বদরে ছিলেন, আল-তাইফে শহীদ হন। উমায়র ইবনে আল-হারিস 
ইবনে সালাবা ইবনে আল-হারস ইবনে হারাম, ইন বদরে ছলেন। 
খাঁদজ ইবনে সালামা ইবনে আউস ইবনে আমর ইবনে আল ফ:রাকির। 
ইনি বালির একজন মন্ত্র ছিলেন। ময়াঘ ইবনে জাবাল ইবনে আগর 
ইবনে আউস ইবনে আদ ইবনে কা'ব ইবনে আমর ইবনে আদ১ ইবনে 
সাদ ইবনে আলী ইবনে আসাদ। বলা হয়, আসাদ ইবনে সারদা" 
ইবনে তাঁজদ ইবনে জুশাম ইবনে আল-খাযরাজ বানু সালামার সঙ্গে 
বাস করতেন। সবগুলো যুদ্ধে অংশ িনয়েহলেনঃ, উমরের গখলাফতে 
সরয়ার প্লেগের বছর ইন আমওয়,.সে১ মতত্যুবরণ করেন। বানু সালামা 
তাকে তাদের লোক বলে দাঁব করেন। কারণ ইনি মাতার সূত্রে সাহল 
ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলজু্দ ইবনে কায়স ইবনে সাখর ইবনে খানসা 
ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ...ইবনে সালামার ভাই গছলেন। মোট ৭ জন। 


বান আউফ ইবনে আল-খাবরাজ, পরবতশ্কালে বানু সালিম ইবনে 
আউফ ইবনে আমর ইবনে আউফ থেকে £ উবাদা ইবনে আল-সাঁমত, 
ইন একজন ইমাম ও সমস্ত ঘুদ্ধে অংশ ীনয়েছিলেন। আল-আব্বাস্ 


১. পাঠান্তরে উধান! 
১. বাইবেলের ইমাউস। 


সারাতে রসুলুল্লাহ (সা) ৪০০, 


ইবনে উবাদা ইবনে নদলা-”ইন মক্কায় রসূল পসো)-এর সঙ্গে ঘোগ 
দেন, সেখানে তাঁর সং্দ বসবাস করেন ও তাকে এক্ধজন আনসার 
মুহাঁজাঁর বলা হতো। ওহুদে তিন শহীদ হন। আব আবদর-রহমান 
ইয়াযদ ইবনে লালাবা ইবনে খাজামা ইবনে আসরাম ইবনে আমর 
ইবনে আমৃমারা, ইন বগল'র বানু গন্সায়না থেকে একজন িত্র। 
আমর ইবনে আল-হাুস ইবনে লাব্দা ইবনে আমর ইবনে সালাবা। 
এরা ছিলেন কুওয়াকল। মোট ৪ জন। 


বানু সালিম ইবনে গানম ইবনে আউফ, যার অন্য নাম ছিল বানু 
আল-হুবলা, সেখান থেকে £ গিরফা ইবনে আমর ইবনে যায়দ ইবনে আমর 
ইবনে সালাবা ইবনে মালিক ইবনে সালিম ইবণে গানম, ইনি আবুল 
ওয়াটিলদ নামে পাঁরচিত ?ছলেন। বদরে ছিলেন।॥ উকবা ইবনে কালদা ইবনে 
আল-জাদ ইবনে শাহলাল ইবনে আল-হাঁরস ইবনে আমর ইবনে আদ 
ইবনে জুশাম ইবনে আউফ ইবনে ঝৃহতা ইবনে আবদঃল্লাহ- ইবনে গাত- 
ফান ইবনে সদ ইবন কায়শ ইবনে অয়লান, ইাঁন একজন "মন্ত্র ছিলেন, 
বদরে হলেন। বাঁদত কারণে একে আনসার-মহািরি বলা হতো]। 
মোট ২ জন। 


বান সাইদা ইবনে কাব থেকে £ সাদ ইবনে উবাদা, হীন একজন 
ইমা । আল-মুনাধর ইবনে আমর, হীনও ইমাম। হীন বদর ও ওহহদে 
ধছলেন। রসূল করন (সা)-এর হয়ে যুদ্ধ পাঁরচালনা করার সময় [বর 
মাউনায় শহীদ হন। এর সম্বন্ধে বলা হয় “মৃত্যুর দকে হান দ্রুত 
দৌড়ে গেলেন?! মোট ২ জন 


ধ্ঘতশয় আকাবায় আউস ও খাযরাজ গোত্র তিয়ান্তুর জন পুর*্ষ 
ও দুইজন রমণশী 1ছলেন। সবাই আনুগত্য প্রকাশ করেন বলে সবাই 
দাঁব কবে। মেয়েদের হাত রসৃল করীম (সা) স্পর্শ করতেন না। তান 
কৈবল শতণগলো উচ্চারণ করতেন, সেগুলো তারা গ্রহণ করলে চি 
বলতেন, "যান, আপনার সঙ্গে আমার চুঁক্ত হয়ে গেল।, 


5০৮ সীরাতে রসলঃল।হ্‌ সো) 


দুইজন রমঘণদর মধ্যে নুসায়বা ছিলেন বানু খাজন ইবনে আল- 
নাজ্জাত রং ইন ছিলেন [বিনতে কা'ব ইবনে আামর ইবনে আউফ ইবনে 
মাবজুল হ1: সাম) ইনে গানম ইবনে মাঃএন, উমারাব আম্না। তান 
এবং তাঁ দেন রসুল করগম সে।)-এর সঙ্গে ষদ্ধে যান। তাঁর স্বামী ছিলেন 
যায়দ ইবন আনিস ইবনে ক'ব, আর দই পুর্রের নাথ হাবব ও 
আবদুল্লাহ, । ইয়ামামার হা"্ণীফ নেতা, মধ্যাবাদশী মৃপায়ীলমা হাঁববকে 
পাকড়াও বরে প্রশন করোছলেন, তুম সাক্ষ্য ক দাও যে মহম্মদ 
আল্লাহর রস / ৮স বলল, হা, সে সাক্ষ্য দেয়। তখন দে আবার 
প্রন করে, “তুমি ক সাক্ষ্য দাও যে আম আল্লাহর রসল 2 সে জবাব 
দয়োছল, ক বলছেন আম শুনতে পাই না।” তখন মুসায়ালমা 
একে একে তার সমন্ত অঙ্গ কেটে ফেলল, এবং এমান করে সে মৃত্যমচখে 
পাঁতিত হলা। একই প্রশ্ন সে বারবার তার কাজে করেছে ক্তু কোন 
উত্তর পান নি। হুসায়বা মুসলমানদের সঙ্গে ইয়ামামায় গিয়ে প্রতাক্ষভাবে 
যুদ্ধে অংশ নন। তারপর শ্াল্লাহ মুসায়ীলমাকে ধবংস নরলেন। তিনি 
যখন প্রতাবত'ন করলেন, তখন তার সমস্ত দেহে হলোয়ার কংবা 
বশণর বা:রাট আঘাতের চিহ ছিল। এই কাহিনী আগাকে মুহাম্মদ 
ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে হাববান বলেছে আবদনল্লাহ, ইবনে আবদুর রহমান 
ইবনে আব সাসা-র বরাত 'দয়ে। 


অন্য ₹মণপী [হলেন বানু সালানার উদ্মে মান, ভার পুরো নাম ছিল 
আসমা ইবন আমর ইবনে আদ ইবনে নাঁব ইধনে আমর ইবনে 
প্াওয়াদ ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা । 


রসুল করীম সো) যুদ্ধের আদেশ পোলন 


শগ্বতশয় আকাবার আগে কন্তু রসৃল করম (সা) ষুদ্ধীকংবা রক্তপাত 
করার অনুমীত পান নি। অনুমতি পেয়েছিলেন মানুষকে আল্লাহ-র 
পাথে আহবান করার ও অপমান সহ্য করার ও অজ্ঞকে ক্ষমা করার। কুরায়শর! 
তাঁর উদ্মতদের 'নষাতিন করে, কাউকে তার ধর্ম থেকে ফসালয়ে নেয় 


সরাতে রসলঃল্লাহ, সো) ৪০৯ 


আবার কাউকে দেশাস্তর করে। তাদের বেছে নিতে হতো তারা ধর্ম 
তযাগ করবে, নাক স্বদেশে 'নিষ্ণীতত হবে, নাক দেশত্যাগ করে আব- 
1সাঁনয়া না হয় মদশনা যাবে। 


কুরায়শরা তখন আল্লাহর প্রাতি আরো মারমুখো হয়ে গেল, তার 
মহান উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করল, রন€লঃল্লাহ সো)-কে বমথ]া বলার আঁভ- 
যোগে আঁভষ,ক্ত করল। খারা সাল্লাহর একত্ে 'বশ্বাস স্থাপন করে তাঁর 
ইবাদত করত, তার রসলের উপর শবশ্বাস স্থাপন করোছিল* তাঁর ধর্মকে 
আঁকড়ে ধরেছিল, তাদের উপর কুরায়শরা অত্যাচার শুর, করল ও তাদের 
দেশাস্তর করতে লাগল। ৩খন আল্লহ রসুলুল্লাহ (সা)-কে অনুমাতি 
দিলেন, যারা তরি প্রতি অন্যায় করছে, তাঁর প্রাঁত দ:ুব?বহার করছে, 
তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তান বুদ্ধ করতে পারেন। 


উরওয়া ইবনে আল-জংবায়র ও অন্যান্য জ্ঞানশর কাছ থেকে আম 
শুনোছি, এ বয়ে সব্প্রথম নাষলকৃত আয়াত হচ্ছে; 'যারা আক্রান্ত 
হয়েছে তার্দের যুদ্ধের অনূমাঁত দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রত 
অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ- তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। 
নজেদের ঘরবাড়ণ থেকে তাদের অন্যায়ভাবে বাঁহন্কার করা হয়েছে শব্ধ" 
এই কারণে যে, তারা বলে, "আমাদের প্রভূ আল্লাহ,” আল্লাহ্‌ যাঁদ মানব- 
জাণাতর এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রীতহত না করতেন তাহলে খস্টান 
সংসারত্যাগণদের উপাসনাস্থান, গিজণ, যাহহদদের উপাসনালয়, এবং মসাজিদ 
যেখানে আল্লাহর নাম আধক স্মরণ করা হয়, সব ধংস হয়ে যেতো । 
আল্লাহ তাকে সাহাধ্য করেন, যে তাঁর দশনকে সাহাধ্য করে। আললহ, 
ধনশ্চয়ই শাঁক্তশালণ, পরারম্রশালখ। আম তাদের পাাথবীতে প্রীতচ্ঠা দান 
করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সংকাধে'র নদেশ 
দেবে ও অসংকাধ নিষেধ করবে। সকল কমে'র পাঁরণাম আল্লাহর হাতে ।৯ 


এর অর্থ হলো £ “আম তাদের যুদ্ধ করার অন:মাঁত দলাম এইজন্য 
যে, তাদব পাতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, কারণ মানুষের বিরশন্ধে 
55588255868 


১, কুরআন ৩৯ ৪১। 


৪১০ সীরাতে রসলাল্লাহ, সো) 


তাদের একমাত্র অপরাধ তারা আল্লাহর ইবাদত করে। তারা যখন প্লাত- 
্ঠিত হবে তখন তারা সালাত কায়েম করবে যাকাত দেবে, দয়াধর্ম” 
করবে এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বজন করবে অথত্ রসল করীম 
(সা) এবং তাঁর সাহাবা সকলের মধ্যেই। আল্লাহ তখন আবার তাঁর কাছে 
ইরশাদ করলেন, “তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাতে তারা আর কোন ফুস- 
লানোর কাজ করতে না পারে।১ অথ যতক্ষণ পর্যন্ত আর কোন স্বামী 
প্রবণ্ণিত না হয়, ভতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর। “এবং ধর্মীট হলো আল্লাহ্‌র 
অথাঁধ যতক্ষণ না কেবল মাল আল্লাহর ইবাদত করা হয়। 


আল্লাহ যুদ্ধের অনুমাঁত দিলেন। আনসারদের এই গোত্র ইসলামের 
পথে রস্‌ল করণম (পা)-কে সমর্থন দেওয়ার এবং তাঁকে, তাঁর উম্মতকে, তাঁর 
শরণাথর্ঁ সমস্ত মুসলমানদের সাহাধ্য করার প্রাতিশশত দিল। তখন রসূল 
করণম (সা) তাঁর সাহাবীদের সমস্ত হিজর তকারাদের ও মক্কায় যারা তাঁর সঙ্গে 
খ্ছলেন তাদের মদীনায় হজরত করে তাদের আনসার ভাইদের সঙ্গে যোগ 
দেওয়ার 'ীনদেশ দিলেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য ভাই তৈরী করে দেবেন 
আর তৈরী করেদেবেন 1নরাপদ বাঁড়। সুতরাং তারা দলে দলে চলে 
গেল। রসূল (সা) মক্কায় রয়ে গেলেন মন্ধঘ ত্যাগ ও মদীনায় হজরতের 
জন্য প্রভুর দেশের অপেক্ষায়। 


যারা মদীনায় হিজত্রত কব্রলেন 


রসলের সাহাবাদের মধ্যে কুরায়শ বংশের যান সবপ্রসম মদীনায় 
হজরত করেন, তিনি হলেন বান মাখ্জুমের আব সালামা ইবনে আব- 
দুল আসাদ ইবনে হিলাল ইবনে আবদল্ল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখজদম। 
তাঁর প্রথম নাম ছিল আবদল্লাহ্‌। আাবাঁসানয়া থেকে মক্কায় রসহল করীম 
(সা)-এর কাছ থেকে আসার পর তান আল-আকাবার ওয়াদার এক বংসর- 
পৃবে মদখনায় হজরত করেন। তান চলে গিয়েছিলেন, কারণ ক:রায়শরা 
তাঁর.প্রাত খারাপ ব্যবহার করত, আর [তান শুনেছিলেন ?কছু আনসার" 
ইসলাম গ্রহণ করেছে । 


১* কঃরআন ২: ১৪৮। 


লীরাতে রসহলুল্লাহ সো) ৪১১ 


চি 


সালামা রসুল করীম (সা)-এর স্ত্রী উদ্মে সালামার সংন্রে সালামা 
ও "দীয় সবে আবার তা আমাক ব;লছেন বে রসূল সো)-এর 
স্তর উম্মে সালামা বলেছিলেন £ আব্‌ সালামা ষখন ঠিক করলেন তানি 
মদশনা চলে যাচ্ছেন, তখন ?তাঁন উটকে সাঁঞ্জত করে তার ীপঠে আমাকে 
চাপালেন, আমার কোলে দলেন আমার কোলের শিশু স'লামাকে। তারপর 
দতাঁন চললেন উটের চাগে জাগে । বান আল-মদীগ্ররা ইবনে আত্দ-লাহ: 
ইবনে উমর ইবনে মাখজ.ম তাকে দেখে তারা র*খে দাঁড়াল ধলল, “তুম 
যাখশ কছো, গিনু হোমার স্ত্রী 2 তুমি কি ভেবেছ তাকে তে'মাকে 
“নয়ে যেতে দেবো আমরা 2 উটের দাঁড় ?ছানিদে নিল তারা তার হাত থেকে, 
কেড়ে [নিল আমাকে । আবৃ সানামার প?রবার, বানহ আবদহল আসাদ এতে 
খুব ক্ষুন্ধ হজো। বলল, “আমাদের বংশের লোকের হাত থেকে মাকে কেড়ে 
নিচ, আমরাও আমাদের ছেলেকে ছাড়কো না।' আমার শশু পুত্রকে 
গনয়ে চলল দুই পক্ষের দধ্য টানাটান। টানাটাঁনতে তার একটা হাত 
ভেন্গ গেল। শেষে বান আল-আসাদ তাকে নয়ে গেল, আমাকে রেখে 
[দল বান আল-মযগরা, আর স্বামী ঢলে গেলেন মদীনায়। এমন 
করে "াগম বাছুন হয়ে গেলাম স্বামশর কাছ থেকে, পত্রের কাছে গেলাম্‌। 
রোজ সকালে আম চলে যেতাম উপত্যকায়, ওখানে বসে বসে কাঁদতাম।' 
বছর খানেক কেটে গেল এমাঁন করে। তারপর একাঁদন বানু আল-মহাগরার 
আমার এক সম্পকের ভাই গাঁদক 'দয়ে যাওয়ার সমর আমাকে দেখলেন । 
আমার উপর তাঁর কর*ণা হল। আপন সম্প্রদায়ের লোকদের [তান ডেকে 
বললেন, “এই বেচারা মেয় মানুষটাকে যেভে দচ্ছ না কেন, হা? 
স্বামণ, স্ব বাচ্চা সবাইকে আলাদা করে ফেলেছ তোমরা, ক বাড!, 
ওরা তখন আমাকে বজল, 'আপান ইচ্ছে করলে আপনার দ্বামশর বাছে ফিরে 
যেতে পারেন) 


বান জাল-আসাদ আমার পদুত্রকে ফেরত দিল আম:র কাছে। তামার. 
উটে জন, দিলাধ, বাচ্চাকে নিলাম কোলে। এমন অবস্থায় উটের উপর চেপে 
আম রওয়ানা হলাম মদখনায় আমার স্বামশর উদ্ে+ শ্যে। কোন জন- প্রানি 


1৪১২ সবরাতে রসংলঃল্লাহ, সো) 


প্রাণী ছিলনা আমার সঙ্গে। আমার ধারণা ছিল, স্বামীর কাছে বাওয়ার 
সময় পথে যার সঙ্গে দেখা হবে তার কাছ থেকেই 'কছ, খাবার চেয়ে 
নাতে পারব। তাঁনমে৯ পেশছার পর দেখা হলো বানু আগ্দ্ 
দারের ভাই উসমান ইবনে তালহা ইবনে আবু তালহার সঙ্গে। তান 
কোথায় যাচ্ছ, একা যাচ্ছ কনা 1জজ্ঞেস করলেন। আম তাঁকে বল- 
লাম, আল্লাহ্‌, এবং ?শশহটি ছাড়া আমার সঙ্গে আর কেউ নেই। তান 
বললেন-এমন অসহায় অবস্থায় আমার যেতে দেওয়া ঠিক হবেনা। উটের 
দাঁড় হাতে নিয়ে তান চললেন আমার সঙ্গে । এতো মহং কোন আরব 
আম আর দোখাঁন। যখন কোথাও থামবার প্রয়োজন হতো, তান 
উটকে হাঁটি গেড়ে বসাতেন প্রথমে । ভারপর একট, দূরে চলে 
যেতেন এবং তারপর আধম নামতাম। শব শ্রাম নেওয়ার জারগায় আনাকে 
নাময়ে দিয়ে তান উট শনয়ে চলে যেতেন একটু দূরে, উটের পিঠ 
'হালকা করে তাকে কোন গ'ছে বেধে রাখতেন। তারপর একট, দরে 
[গয়ে কোন গাছের [নিচে শুয়ে থাকতেন। সন্ধ্যা হলে [িনিউট 'নয়ে 
এসে তাতে জিন চাপাতেন, আমার পেছনে গিয়ে উটে চড়বার জন্য 
বলতেন। জিনে ভাল করে বসার পর তান সামনে এসে উটের দাঁড় 
হাতে হাটিতেন। এমাঁন করে দিনে আসতেন পরবতী চ্টিতে। মদশনা 
পযন্ত এলাম আমরা এমাঁন করে? কুবা-য় বান আমর ইবনে আউফ-এর 
গ্রামে এসে [তি?ন বললেন £ এই গ্রামে আহেন আপণার স্বামী €( আব 
সালামা সাঁত্যই ওখানে ছিলেন ) আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ও গ্রামের ভেতরে 
যান আপান।, 


এই বলে তিনি ফিরে গেলেন মন্কায়। 


তান (উম্মে সালামা) বলতেন আঁম আল্লাহর নাম [নয়ে বলাছি উদ্মে 
সালামার মতো! এতো কম্ট আর কোন পারবার ইসলামে করেছে কনা 





১. মক্কা থেকে মাঁইীল,ছয়েক দূরে ছিল বলে কাথত। 


সারাতে রসংললললাহ: (সা) ৪১৩, 


আমার জানা নেই।১ আর উসমান ইবনে তালহার মতো এমন মহৎ 
মানুষও আম আর দোঁখ ন। 


আধ সালামার পর মদীনায় প্রথম হজরত করেন বানু আদ ইবনে 
কা'বের িন্রজন আম ইপনে ঝাবিচা, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্তুগ লায়লা 
[বনতে হাস, হবনে খানম ইবনে আনদযাহ ইণবে আউফ ই-নে উবায়দ 
ইবনে উষায়জ ইবনে আদ ইবনে কা'ব। তাঁর পরে গেলেন আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে জাহশ, ইবনে 'ধীরআব ইবনে ইয়ামার ইবনে সাবরা ইবনে মঃররা 
ইবনে কাঁসর ইবনে গ'নম ইবনে দুদান ইবনে আসাদ ইবনে খুযায়মা। 
ইন ছিলেন বানঃ উমাইয়া ইবনে আবদহ শামসের মিনত্জন। আবদ-লাহ-র সঙ্গে 
ছিলেন তাঁর পাঁরবার ও ভাই আবদ। আবু আহমদ নামে পাঁরাঁচিত ছিলেন 
এই আরদ। এই আব আহমদ অন্ধ ছিলেন 'কন্তু মক্কার সমস্ত আলগ্রালতে 
যেতে পারতেন কারো কোন সাহায্য ছাড়া ' ইন একজন কাব গছলেন। আল- 
ফারা, বনতে আবূ সাাঁফয়ান ইবনে হারবকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে 
হয়েছিল। তাঁর মাতা ছিলেন উমায়ম; বনভে আবদুল মহত্তাঁলব। 


তাঁরা যখন রওয়ানা হলেন তখন বানু জাহ শের বাঁড়র দরজায় 
তালা মারা ছল। মক্কার উত্তর দিকে যাওয়ার পথে সোঁদক দিয়ে 
তখন যাচ্ছেন উতবা ইবনে রাবনা, আল-আব্বাস ইবনে আবদুল 
মৃত্তালব এবং আব্‌ৃ জেহেল ইবনে হিশাম? (এখন ওইচ্ছানে আছে 
আবান ইবনে উসমানের বাঁড় রাদমে )। উতংবা সেই বাগড়র দরজার 
দিকে তাকালেন, বাতাসে দরজা এাঁদক-ওধীদক ধাক্কা খাচ্ছিল, ভেতরে 
'জনমানৃষ নেই! ীবরাট এক দশঘশশ্বাস নিক্ষেপ করে তিনি উেতবা) 
বললেন 2 

যঠ দীথণ্ই হোক না সমাদ্ধ কোন বাঁড়র, 

একাদন দুভাগ্য আর বিবাদ এসে তাকে গ্রাস করবেই। 

তারপৰ স্টতব বললেন, পান; জাহ-শের বাঁড় এখন ভাড়াটোবিহশন।, 


১. পরবতর্ঁকালে যুদ্ধে সমস্ত পাঁরবারাট'শেষ হয়ে যায়। উনরের- রাজত্বের 
প্রথম দিক উসমানও নিহত হন। 


৪১৪ সশরাছে রলৃললল্লাহ সো) 


আব জেহেল জবাব 'দয়োছল, “তার জন্য 'কন্তু কেউ চোখের পান 
ফেলবে না।, 


সে বলে চলল ঃ এ হলো এই লোকের ভ্রাতুঙ্পুন্রের কণীত”। আমাদের 
সমাজকে সে ছিন্ন ভিন্ন করেছে, আমাদের সব িকছ?ু লণ্ডভণ্ড করেছে। 
আমাদের সকলের মধ্যখানে কঈলক মেরে 'দয়েছে। আবু সালামা, 
আমর ইবনে রাবআ আর আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ও তার ভাই আব 
আহমদ ইবনে জাহশংকে কুবা'-য় বান আমর ইবনে আউফের মঃবাশাশর 
ইবনে আবদুল মুনাঁঘর ইবনে জানবার-এর বাড়তে জায়গা দেওয়া হয়েছছে। 


তারপর শরণার্থশরা এল দলে দলে। রসূল করীম সো)-এর সঙ্গে 
বান গানম ইবনে দুজানের সমস্ত মুসলমান নারী ও পুরণ্ষ একযোগে 
চলে গেলেন মদীনায় মৃহাঁজর 'ীহ;সবে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন £ আবদল্লাহ- 
ইবনে জাহ্‌শং, তাঁর ভাই আব আহমদ, উব্াশা ইবনে নিহ ন, ওয়াহাবের 
দুই পুত্র শুজ। ও উকবা, আরবাদ ইবনে হৃুমাঈরা মনাক্য ইবনে 
নুবাতা. সাঈদ ইবনে রূকাইশ, মুহাকিজ ইবনে নাদলা, ইয়াধদ ইবনে 
রশ্কাইশ, কায়স ইবনে জাবির, আমর ইবরে মহসান, মালক ইবনে আমর 
এবং সাফওয়ান ইবনে আমন্র, সাঁকফ ইবনে আনর, রাবমা উবনে আখলাম 
এবং আল-জবায়র ইবনে আঁবদ, তাম্মাম ইবনে উন্ধায়দা, সাখবারা ইপনে 
উবারদা এবং মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ। 

তাঁদের সঙ্গে নাহলা ছিলেন জাহ শের নন্যা জয়নাব ও উ 
জদামা [ীবনতে জানদাল, উদ্মে কায়স ?"নত5 িহসান, উদ্মে হাবিব 
পীবনতে সূমামা, আনা ীবনতে র.কাইশ, সাখলারা [বিনতে তাণিম এবং 
হামনা বনতে জাহশ। 

আল্লাহ. ও তাঁর রসূল (স)-এর কাছে. তার সম্প্রপাযয়র বানহ 
আসাদ ইবনে খহুজায়মার আভগমন ও হিজরত করার হুকুম পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে হিজরত করা সম্বন্ধে জাব আহদদ বলেছেন £ 

সাফা ও মানব ঝখুনুনে যাঁদ কসম খেতেন আহমদের জনন, 


তার কসম আহলে"সীত্য হয়ে যেতো । 


"সীরাতে রসুলুল্লাহ (সা) ৪১৬ 


মক্কায় আমরা হলাম প্রথম, প্রথমই ?ছলাম, 

তারপু মন্দ এসে দখল করল ভাল-র স্থান। 

এইখানে তাঁবু ফেলল গানম ইবনে দুদান। 

এখান থেকে চলে গেল গানম, কমে গেল এর আঁধবাসণ। 


একজন একজন, দুইজন দুইজন করে তারা গেল আল্লাহর কাছে, 
আল্লাহ্‌ আর রসূলের ধর্ম তাদের ধর্ম। 


তন আরো বলেনঃ 


উম্মে আহমদ দেখলেন আমি বাইরে বসে আছি 
গোপনে যাকে ভয় কাঁর, শ্রদ্ধী কর সেই তাঁর আশ্রয়ে, 
তাঁন বললেন, “যেতেই যাঁদ হয় তবে 
গনয়ে যাও যেখানে খযীশ ইয়াসারব ছাড়া ।, 
আম তাকে বললাম, না ইয়াসাঁর্রব আমাদের গন্তধ্য। 
দয়াময় ইচ্ছা করবেন, ভামল করবে দাস।, 
আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূল সো)-এর দিকে আম মুখ করলাম । 
আজ যে আল্লাহর দিকে মুখ করেছে সে হতাশ হবে না। 
কত বন্ধ; যে পেছনে ফেলে এলাম আমরা, 
ফেলে এলাম কান্নারতা হাহুতাশ করা রমণন যে আমাদের বাধা ?দয়োছল। 
তুম ভাববে প্রাতশোধের আশা আমাদের ঘরছাড়া করেছে, 
?কন্তু আমরা বাল সাদনের আশায় আমরা ঘরে বেড়াই। 
বানু গানমকে আম রক্তপাত পাঁরহারের কথা বলোছিলাম 
পথ যখন পাঁরচ্কার ?ছল সবার কাছে, তখন সত্যকে মেনে নিতে 
বলোছলাম। 
আল্লাহর প্রশংসা করে তারা সতোর ডাকে সাড়া দিল, 
সত্যের আর লক্ষের, সবাই এক হয়ে এগোল সামনে । 
সত্য পথ ছেড়োছলাম আমরা ও আমাদের সহচর ছু 
তারা তাদের অস্ত্র দিযে অন্যদের আমাদেরবর-ন্ধে সাহায্য করল, 
ওরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল £ একদল সতের ঢুদকে লাগ্ীষ্য করল, 


৪১৬ পরাতে রসুলুল্লাহ সো)' 


পাঁরচাঁলিত করল মানুষকে, 

অন্য দল আজাবের পথ বেছে নিল। 

ওরা অন্যায় মিথা7 আশীবচ্কার করল। 

ইবলিশ তাদের সত্য থেকে ছল করে দির গেল-তারা হতাশ হলো, 
ব্যঘথ” হলো । 

আমরা ফিরলাম লসূল মুহাম্মদের বাণখব ?দকে। 

' আমরা ভাল ছিলাম, হে সত্যের বন্ধ;গ্রণ, আমরা সুখখ ছিলাম। 

তাদের অমরা ?নকটতম আত্মশয়। 

[কিন্তু বন্ধুত্ব বিরাহত হলে আত্মশয়ভা থাকে না। 

কোন বোনের ছেলে তোমাকে বিশ্বাস করবে 2 

আমার পবে কোন জামাতার উপর ভরসা করা যাবে? 

আমাদের কারা সত্যকে পেয়েছি, তোমরা জানতে পারবে 

সোঁদন, যোঁদন পৃথক ভাগ হবে, মানুষের অবস্থা পরি্কার হবে ।১ 


উমর মদীনায় ছিজতত কব্লালন, আইঘ্াশ ও তার কান্ছিনী 


তারপর মদীনায় গেলেন উমর ইবনে আল-খাত্তাব ও আইয়াশ ইবনে 
আব রাবআ আল-মাখজীম। আবদ*ল্লাহ ইবনে উমরের ম:ুক্ত দাস নাফে 
আমাকে বলেছে যে আবদলল্লাহ্‌ তাকে তার আব্বা ণনদ্নোক্ত কথা বলে- 
হছলেন বলে জানিয়ে ছল» “আমরা যখন ঠিক করলাম মদখনায় চলে যাবো 
তখন আইযলাস, হিশাম ইবনে আল আস-ইবনে ওয়ালল আল-সাহ'মি 
এবং আমি সারফের২ উপরে বান গ্িফারের আদতের কাঁটা গাছের 
কাছে গিয়ে কথা বলব বলে মনস্থ করলাম! আমরা! বললাম £ “সকালে 
যাঁদ ওখানে যেতে কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে বৃঝতে হবে কেউ তাকে 
জোর করে আটকে রেখেছে। কাজেই অন্য দৃজন চলে যাবে।” আম 
আর আইয়াশ ঠিকই গেলাম সেখানে, হিশামকে ওরা ধরে রাখল, ধর্ম- 


ত্যাগের লোভের কাছে গে নাত স্বীকার করল! 





১. মক্টেছিয় কুরআন ৯০ £ ২৯ প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। 
২, মক্কা থেকেপ্পায় ছগ্ন মাইল দূরে। 


সারাতে রসুলদল্লাহ সো) ৪১৭ 


“মদটনান্ পেশীছে আমরা উঠলাম কুবায় বানু আর্মর ইবনে আউফের 
ওখানে । শৃহশামের পন্ত্র আব জেহেল ও আল-হারস আইয়াশের কাছে 
এল। আইয়াশ ছিল তাদের মামাতো ভাই! রসুল করীম (সা) তখনে। 
মক্কায় রয়ে গেলেন। তারা তাকে বলল, তার মা পণ করেছে-সে গফরে। 
না গেলে আর মাথার চুল আঁচড়াবে না,রোদ থেকে হ'য়ায় যাবে না 
শুনে আইয়াশ খুব দুঃখ পেল। আম তাকে বললাম, “ওসব বাজে 
কথা। ওরা হোমাকে তোমার ধর্ম ত্যাগ করার জন্য বাহানা করছে ।:ওদের" 
সম্বন্ধে সাবধান হয়ে যাও। কারণ আল্লাহর কসম, উকুনে অত্যাচার 
শুর« করলে তোমার মা চুল ঠিকই আঁচড়াবেন, আন মক্কার তাপ অসহ্য 
হলে তান ঠিকই ছায়ায় যাবেন।” শকন্তু সে বলঙ্, “আম আমার 
আম্মার পণ ভাঙ্গাবো। আর ওখানে কিছু পাওনাও আছে আমার 1?” 
আম তাকে বললাম, “কুরায়শদের মধ্যে আম সবচেক্ে ধনী মানুষ, ওই 
দুই লোকের কাছে সেযাঁদ নাযায় তাহলে আমার সমস্ত টাকার অধেক তাকে. 
ঘদয়ে দেবো ।' ীকন্তু যখন দেখলাম সে যাবেই, তখন আম বললাম,, 
“যেতেই ধাঙ্ধ হয় তাহলে আমার এই উটটা 'নয়ে যাও। এটার স্বাস্থ্য 
ভাল, আর চড়েও খুব আরাম। তু ওর [পঠ থেকে নামবে না, যাঁদ 
দেখো কোন শয়তান করার চেষ্টা করছে, পালিয়ে এসো।” | 


চলে গেল তিনজন।॥। পথ আবু জেহল বলল, “ভাঁতগা, অর্মার 
উটে আমার ভপষণ কষ্ট হচ্ছে। আম তোমায় পেছনে চলে আস ১১৮ 
সে রাষী হলো। বদলাবদালির জন্য তাদের সবার উউকে নিচ করা হলো । 
মটিতে নেমেই ওরা হঠাৎ ঝাঁপয়ে, গড়ল তার উপর, তাকে বাঁধল 
শন্ত করে। সেই অবস্থায় মক্কায় এনে ধর্ত্যাগ করতে বাধ্য করল ॥, 

আইয়াশের পারবাবের একজন আমাকে বলেছে, তাঁকে বেধে দিনের 
বেলা মক্কায় আনার পর রা সবাইকে, স্্রেকে বলে ছণ, দেখো, দেখো, 
মক্কাবাসণী আমাদের এই বহদ্ধঃকে যেমন শায়েস্তা "বলাম, ইসরাও 
তোমাদের বুদ্ধঃদের এমাঁন করে শায়েস্তা . 
২৭-- 


৪১৮ সারাতে রসূলযঃল্লিহ সো) 


উমরের. ভাষায় নাকের কাঁহনীীর বাকি অংশ নিম্নর্‌প £ 

“আমরা বলাবাঁল করাছলাম, যারা ধম“ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছে তাদের 
কাছ থেকে আল্লাহ ক্ষতিপৃরণ, মুক্তিপণ বা অনুতাপ কোনটাই গ্রহণ করবেন 
না-যারা আল্লাহকে একবার জানল এবং অত্াচারের ভয়ে আবার সেই 
আঁবশ্বাসের দিকে ফিরে গেল, তাদের কাছ থেকে কিছতেই না।, সেকথা 
তারা নিজেদের সম্বন্ধেও বলাবাল করাছিল। রসল করম (পা) মদশনায় 
এলে পরে আল্লাহ্‌ পাক তাদের, তাদের বক্তব্য ও িজেদের সম্বন্ধে 
শঁচস্তা-ভাবনা সম্বন্ধে ইরশাদ করলেন £ “হে আমার দাসব্ন্দ, আমার এই কথা 
ঘোষণা করে দাও, তোমরা যারা িজেদের উপর জুলুম করেছ আল্লাহর 
অনতগ্রহ থেকে তারা নাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত ক্ষমা করে দেবেন। 
খতন ক্ষমাশীল, পরম দয়াল: । তোমাদের কাছে শান্ত আসার আগেই তোমরা 
তোমাদের প্রভুর আঁভমুখখ হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমপণণ কর॥ 
শান্ত এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। অজ্ঞাতসারে তোমাদের 
উপর অতাঁক“তে শান্ত আসার আগে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রাতিপালক 
যে উত্তম দিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর।১ 


আমার নিজের হাতে এই কথাগুলো একটা কাগজে লিখে আম 
ধহশামের কাছে পাঠালাম? সেব্লল, "আমার কাছে যখন এটা এল, আম 
জহ'তুবায়ং তা পাঠ করলাম। একেবারে কাছে এক হাত ব্যবধানে এনে। 
শকন্তু আম িকছুই বুঝতে পারলাম না। তখন আম বললাম, “হো 
আল্লাহ্‌. আমাকে এটা বোঝার ক্ষমতা দ্বাও।” তারপর আল্লাহ, আমার 
হৃদয়ে এটা ঢ্যাকয়ে দিলেন যে, এটা নাযিল করা হয়েছে আমাদের 
সম্বন্ধে, আমাদের ধিন্তা-ভাবনা এবং লোকে আমাদের যা বলে সে সম্বন্ধে। 
তখন আম উটের কাছে ফিরে গেলাম, মদখনায় গিয়ে রসল করমের 
(সা) সঙ্গে আবার যোগ দিলাম । 


১, কুরআন শু৯.১ ৫৩-৫৫ 
২৮" মদর্গনার উত্তর দদকে। 


হসঈরাতে রসংলহল্লঃহ, (সা) ৪১৯ 


মদীনায় স্ুহাজিরদের থাকার ব্যবস্থা 


সপাঁরবারে উম্নর, তাঁর ভাই যায়দ, আমর ও আবদুল্লাহ. ইবনে সংকাকা 
ইবনে আল-মৃতামির, খুনায়স ইবনে হুযাফা আস-সাহণম [ইন উমরের 
কন্যা হাফসাকে বয়ে করোছিলেন এবং এর মততুযুর পর হন্তফসাকে রসূল 
করীম (সা) শাঁদ করোছলেন ]। ওয়াঁকদ ইবনে আবদুল্লাহ: আত-তামাম 
'তাদের একজন শীমনত্র ছিলেন, আরো দুজন 'মন্র খাউণল ও ম্যালক 
ইবনে আব খাউাল, আইয়াস, আঁকল, আমর ও খালদ- এই চারজন 
'আল-বহকায়রের পত্তন এবং বানু সাদ ইবনে লায়ছ-এ তাদের িত্রগণ-_ 
এর সবাই মদীনায় পেশছে, কুবা-য় বান আমর ইবনে আউফের অন্তর্গত 


রিফ।” ইবনে আবদুল মুনাধর ইবনে জানবার-এর বাঁড়তে অস্থায়ীভাবে 
বসবাস করার জন্য উঠেন। 


এর পরে বলে একটার পর একটা শহজরতের তরঙ্গ £ তালহা ইবনে 
উবায়দ ইবনে উসমান ও সুহায়ব ইবনে গসনান বাসা নেন আল-সুনহে 
বান; আল হারিস ইবনে আল-খাধরাজের ভাই খ:বায়ব ইবনে ইসাফের 
বাঁড়তে। কেউ আবার এটা স্বীকার করেন না। তরা বলেন তালহা 
বাসা নয়েছিলেন বান, আল-নাজ্জারের ভাই আসাদ ইবনে জরারার সঙ্গে। 


কুনায় বান আমর ইবনে আউফের ভাই কুলসুম ইবনে 'হি'ষমের 
বাড়ঈতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ৪ হামযা ইবনে আবদঃল ম:ভ্তাঁলব, 
যায়দ ইবনে হারসা, আব মারছাদ খান্নাজ ইবনে ?হসনঃ তার পুত্র গান 
সম্প্রদায়ের মারছাদ, যান হামযার মন গছলেন, রসল করীমের সো) 
মুক্ত দাস আনাসা ও আব কাবাশা। অনেকে বলেন, এরা সাদ ইবনে 


খায়সামার বাঁড়তে ছিলেন, আর হাম্বা ছিলেন আসাদ ইবনে জ:ঃরারার 
বাঁড়তে। 


কুবায় বান; আজলানের ভাই আবদুল্লাহ ইবনে স্যলামার সঙ্গে যাঁরা 
ছিলেন তাঁদের নাম ঃ উবায়দা ইবনে আল-হারস ও তাঁর ভীঁইপআন্ত--তুফায়ল, 
'আল-হসায়ন ইবনে আল-হারস, িসতাহ, ইবনে উসাসা ইবনে আববাদ 


৪২০ সরাতে রসুলুল্লাহ (সা) 


ইবনে আঙ্গ-মনত্তালব, সংওয়ায়টকত ইবনে সাদ ইবনে হ-রায়ামলা, ইন 
বান; আবদহ্দ, দারের ভাই, বানু আবদ ইবনে কুসাই-এর ভাই তুলায়ব 
ইবনে উমায়র এবং উতবা ইবনে গাজওয়ানের মুক্ত দাস খাববাব। 


আবদুর ক্লহমান ইবনে আউফ ধিকছু পুর*্ষ মৃহাজর বনয়ে"ছলোন 
বান আল-হারস ইবনে আল খাযরাজের গৃহে তার ভাই সাদ ইবনে 
আল-'ঝীরর সঙ্গে। 


বানু জাহ-জাবার বাঁড় আল-উসবায় শুনার ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
উকবা ইবনে উহায়হা ইবনে আল কলাহ.-এর সঙ্গে ছিলেন আল জহবায়র' 
ইবনে আল-আউয়াম এবং আবূ সাবরা ইবনে আবৃ রহম ইবনে আবদুল 
উত্জা। 


বান আবদুল আশালের ভাই সাদ ইবনে মুয়াষ ইবনে আান-নুমান 
এর সঙ্গে তাদের আবাসগৃহে ছিলেন বান আবদ:ুদ দারের ভাই মুস'আক' 
ইবনে উমার়র ইবনে হাশম। 

বানু আব্দুল আশালের বাসগ্‌থে তাৰ ভাই আববাদ, ইবনো বশর 
ইংনে ওয়াকিশের সঙ্গে ছিলেন আব হদুযায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রাব অ! 
এবং তাঁর মুক্ত দাস সালিম এবং উত্বা ইবনে গাজওয়ান ইবনে জাবর। 

হাসান ইবনে সাধবতের ভাই আউস ইবনে সাঁবত ইবনে আল-মুন 
যাবের সঙ্গে বানু আল-নাজ্জারের বাসগ্‌হে ছিলেন উসমান ইবনে আফ- 
ফান। এইজন্য উসমান এত প্র ছল হাসানের, তাকে হত্যা করা 
হলে এমন মৃহ্যমান হয়ে গিমোছলেন শোবেটও তা প্রকাশ করোছলেন। 


বলা হয়ে থাক, আবিবাতিত মুহাঁজরধাঞ্থাকতেন সাদ ইবনে খয়' 
সামার সমর নিশস্ী দিত িলা দিরি&2, করেলন | এল স*শনথ্যা মালা 


চি 
ভাল জোহদন। 
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